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প্রাতিহার 


প্রায় সব দশর্ঘঅনুশীলিত ও পূল্ট সাহত্যে দেখা যায় যে এক এক সময়ে 
এমন এক একজন লেখক জল্মান যাঁর অনেক বিষয়ে অধিকার এবং যান 
অনেক বিষয়ে কলম চাঁলয়ে গেছেন। এমান একজন লেখক দেখা 'দিয়ে- 
(ছিলেন বাংলা বৈষব সাহত্যে প্রায় আড়াই শ বছর আগে । সে ব্যান্তর দুটি 
নাম ছিল নরহার ও ঘনশ্যাম। এই দুটি নামই তান তাঁর রচনায় ব্যবহার 
করতেন। তা করে ভালোই করোছলেন। নতুবা তাঁর অনেক পদ আমরা অন্য 
কবির রচনা বলে ধরে নিতুম। নরহ'রি 1ছলেন ব্রাহ্মাণ। 


নরহরির পাঁরচয় ষৎসামান্য জানা ছিল। তাঁর পিতা জগন্নাথ চক্রবতাঁ» 
এবং তাঁর পিতার গুরু ছিলেন বিখ্যাত বৈষফব পণ্ডিত বি*বনাথ চক্রবতাঁ॥ 
[বিশ্বনাথ ব্রজবাসী হয়েছিলেন । নরহরিও ব্রজবাসী ছিলেন। এই স্বজ্প জ্ঞানের 
সঙ্জো যোশগ করেছেন অনেক নতুন কথা নরহারির ও বি*বনাথের সম্বন্ধে এই 
প্রস্তৃত গবেষণা গ্রন্থের লেখক ডক্টর াহর চৌধুরী ক'মল্যা। বরানগর 
পাঠবাড়ীতে রাঁক্ষত দু পথ থেকে ইন এই নতুন তথ্য পেয়েছেন ও তা 
আমাদের জ্ঞাপন করেছেন। ফলে গ্রন্থটি সার্থক গবেষণা-ফল-সংভূত হয়েছে। 
বাংলাবদ্যায় গবেষণার নাম করে আমাদের বিশববিদম্লয়গুলিতে যে খাড়া-বাঁড়- 
থোড় ও থোড়-বাঁড়-খাড়ার ধূলোট পর্ব চলেছে তার মধ্যে এমন একটি বই 
হাতে এলে বড়ো ভালো লাগে। 


ডন্ঈর চৌধুরী নরহারর অনেক নতুন রচনার যোগান ও সন্ধন দিয়েছেন। 
তা ছাড়া তিনি নরহারর গ্ীতচন্দ্রোদয় ধরে পদাবলশ কাহিনী ও রসের 
বিশ্লেষণ করে গেছেন। এ বিষয়ে আমি 'কিছু বলব না, কেন না আমার মতো 
পাকের কাছে এর প্রয়োজন নেই, আছে-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের । 
স্বীকার করি ও*দের দকে দৃষ্টি রাখ।ও দরকার, কেননা ওরাই তো এ গ্রন্থের 
প্রধান খদ্দের । 

ডন্তর চোঁধুরীকে ধন্যবাদ জানাই তাঁর স:ম্ঠু গবেষণা কমেরি জন্যে। এই 
উপলক্ষে তাঁর হয়ে আম।র পরম শ্রদ্ধা জানাই গোলে।কগত মহাপুরুষ হারদাস 


দাস মহাশয়কে। তিনিই গীতচন্দ্রোদয় প্রভাতি অনেক নরহরি প্রণীত গ্রন্থ 
প্রকাশ করে 'দয়ে ডক্টর মাঁহর চৌধুরী কামল্যার পথ বেধে দিয়ে গিয়ে- 


'ছিলেন। 
শ্রীসকূমার সেন 





নিবেদন 


ইবফবশাস্ত্র যেমন গভীর, তেমান 1বশাল। রাঢ়বঙ্গের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের 
বৈফবধর্মে দাঁক্ষত বংশের আম দীন সম্তান। আমার উধর্বতর অল্টমপ,রুষ 
প্রেমদ।(স ও চতুথপ,রূষ ভরতদাস বৈষব পদাবলী রচনা করে প্রাসাদ্ধ অজ'ন 
করোছলেন। এবং ষণ্ঠপুরুষ কীর্তনীয়া কৃষ্ণাকঙ্কর আঁম্বকানগর রাজসভায় 
'কোকিলকণ্ঠ' উপ।ধিতে সম্মানিত হয়োছলেন। জন্মন্তরীণ সংস্কারবশে কিংবা 
শত-পিতামহের বাহিত ধারায় ও পাঁরবেশপ্রভাবে বাল্যাবাধ অমার মনে 
বৈষবপ্রণীতি ক্লুমশঃ অও্কুরিত হয়েছে। আমি আমার পল্লী কুটীরে বৈষবশাস্ত অধাত 
হতে শুনেছি, মহাজনপদাবলশ সংকশীর্তত হতে শুনেছি। কিন্তু বদ্যালয়-জীবনে 
কোনো বৈষ্ণব রচনাংশ পাঠের সুযোগ পাই নি। মহাবিদ্যালয়-জীবনে আমার হৃদয়ে 
“নির্ঝরের স্বগ্নভঙ্গ' হলো। সেই অভীগগসা পূর্ণায়ত হয়েছে বিশ্বাঁবদ্যালয়-জীবনে। 
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে এ "বিষয়ে অসংখ্য জিজ্ঞাসা ও অনন্ত কৌতূহল 
আমাকে পেয়ে বসে। একসময় বৈষ্ণবীবিদ্যাচ্চাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ 
কার। য'র ফলশ্রুতিতে অণ্টাদশ শতাব্দীর বৈষব কাব নরহরি চক্রবতঁর জাীবনশী 
ও রচনাবলী নিয়ে গবেষণার প্রয়াস। আমার সমস্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা. মমতা ও 
[বশবস নিয়ে, সব রকম যত্ন ও পারশ্রমে সেই গবেষণা সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এ 
[বষয়ে অমি আমার বিচারবাদ্ধকে সর্বদা অতন্দ্র রেখোছ। 

আম বধমান বিশ্ঝবদ্যালয়ের ছা্ন। এই বশবাঁবদ্যালয়ের বাংলাবিদ্যার রীডার 
ডঃ শ্রীরাজতকুমার দত্ত মহাশয়ের অধীনে আমি এই গবেষণা করবার দূর্লভ 
সৌভ।গ্য লাভ কার। সাহত্য বিশ্লেষণ ও পদ বচারে তার বহু প্রসারিত ও 
অন্তভেদী সূক্ষররধর্মিতার আলোকেই আমার সমস্ত প্রচেষ্টা উদ্দীপিত। সময়ে 
অসময়ে পথে ঘাটে যখন যেভাবে যে বিষয়ে আম তাঁর সাহাধা প্রার্থনা করেছি, 
তান পরম স্নেহে আমাকে তংক্ষণাং সে বিষয়ে সাহাষ্য দান করে অনুগৃহশীত 
করেছেন। তরি বাড়ীতে গিয়োছ, থেকোছ। তিনি এবং তাঁর পত্নী আমার সব 
উপদ্রব সহ্য করে আমাকে সন্তানের মূমতা ও আদরে সম্ধ করেছেন। আজ আমার 
'এই আচার্যদেব ভঃ দত্ত মহাশয় ও তীয় সহধর্মিণী ডঃ শ্রীমতা সুনন্দা দত্ত 
মহাশয়াকে শ্রম্ধাবনতচিন্তে এই গ্রল্থের প্রথম খণ্ড তাঁদেরই শ্রীচরণে উৎসর্গ করে 
আঁম্ম কৃতকৃতার্থ। 

এই গবেষণা কর্মের জন্যে বর্ধমান 'বশ্বাবিদ্যালয় আমাকে শঁরসার্চ ফেলো, 
হিসেবে বান্ত প্রদান করেছিলেন। তারপর পি-এইচ ডি লাভের একমাসের 
মধ্যেই এই বিশালকায় গবেষণাপন্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করতে উদ্যোগী হন। এ 
শুধু ছাত্রের প্রতি মমতা প্রদর্শনই নয়, এর মধ্য দিয়ে বাংলার উপেক্ষিত বৈধ 
সাহৃতাচর্চাকেই বিশ্ববিদ্যালয় সর্বতোভাবে সম্মানিত করলেন। এজন্যে কর্তৃ- 
পক্ষকে আমার অশেষ কৃতজ্জতা জানাই। এ বিষয়ে পৃজনীয় উপাচার্য ডঃ শ্রীষুক্ত 
রমরঞ্জন নুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মমতায় আমি অভিভূত। গাইডহশন অবস্থায় 
আমার অশান্তি দূরীকরণে, দক্প্রাপ্য গ্রল্থ সংগ্রহে, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সঙ্গে 
যোগাযোগস্থাপনে ও বর্তমান গ্রল্থপ্রকাশে ত'র অ.নুক্লা আমার চিরস্মরণীয় 


সামগ্রণী। তাঁর শ্রীচরণে আজ আমার সভান্ত প্রণাম নিবেদন কার। সাশ্রুনেত্রে স্মরণ 
কার তৎকালশন রেজিস্ট্রার প্রয়াত আর্ধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে, গ্রম্থপ্রকাশে 
যাঁর অনুক্ষণ সোতকণ্ঠ আগ্রহ আমাকেই বিন্ময়াবিঘট করেছে। 

আমার এই থিসিসের পরণক্ষক ছিলেন আমার আচার্য ডঃ দত্ত মহোদয় ব্যতীত 
অপর দুই প্রাথতযশা আচার্য্য ডঃ হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় সাহত্যরত্ব ডি লিট এবং 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ও বাংলবভাগের 
অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীবজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়। এ'দের ভূয়সী প্রশংসা ও 
উচ্ছঁসত আঁভমতে ১১. ৯. ১৯৭৭ তাঁরখে বিশ্বাবিদ্যালয় আমাকে “ডক্রর অব্‌ 
ফিলোজ্জফি' উপাধিতে সংবর্ধিত করেন। গ্রল্থপ্রকাশে আচাধ্যশ্রেন্ঠ শ্রীজনার্দন 
চক্রবতর্শ মহাশয়ের প্রশংসাপত্র আমার গবেষণাকে গৌরবের স্বর্ণসন দান করেছে। 


আমার পরম সৌভাগ্য যে. সারস্বত সাধনার প্রবাদপুরূষ পিতামহ আচার্ধা 
ডঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় আমাকে গবেষণাবিষয়ে সর্বদা উপদেশ নির্দেশ দিয়ে. 
দুরূহ তথ্যের সমাধান করে, নিজস্ব পাযাথপন্র ব্যবহার করতে দিয়ে অনুগৃহাত 
করেছেন। বইটির প্রকাশ নিয়ে তাঁরও উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সীমা নেই। বোঁধদ্রুম 
কল্প সেই অসাধারণ পাঁণ্ডিত তাঁর সহস্র কর্মবাস্ততার মাঝেও এই গ্রন্থের পপ্রাতিহার' 
[লিখে 'দয়ে শুধু আমার গ্রন্থেরই মর্যাদা বাঁদ্ধ করেন৷ নি, আমাকেও অপাঁরসীম 
স্নেহে সমৃদ্ধ করেছেন। 

“পদাবলী সাহিআের ভগ্ণীরথ' ডঃ হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় আজ আর ইহলোকে 
নেই। গ্রল্থাট মুদ্ূত অবস্থায় পেতে তাঁর বড় সাধ ছিল। তাঁর জণীবিতকালে গ্রন্থের 
মুদ্রণকার্ধ বেশী এগোয় নি। আজ তাঁর অতলান্তিক স্নেহের কথা বার বার মনে 
পড়ছে । দিনের পর 'দিন, তাঁর বাড়ীতে রেখে, গবেষণার বাভল্ন উপদেশ দিয়ে. 
পুথির পাঠ উদ্ধার করে, ত্রিপুরা থেকে লিখে আনা 'গণতচন্দ্রোদয়' পাথর পদ-- 
সুঙ্গীটি তিনি দান করে এয্‌গেও আমার তপোবনে গুরুগৃহে ঝস করতে সৌভাগ্য দান 
করেছেন। সাশ্রুনেত্রে তাঁর উদ্দেশ্যে আমার প্রণাম জানাই। 

বিশববিদ়ালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আমার সাক্ষাৎ গুরু ডঃ 
শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় প্রথমাবাঁধ আমাকে অফুরন্ত অনুপ্রেরণায় ও অনন্য 
উৎসাহে সঞ্জশীবত করেছেন, গ্রজ্থ প্রকাশ দেরী হচ্ছে বলে বার বার দুঃখ প্রকাশ 
করেছেন। থিসিসের রেজাল্ট বের হওয়া পর্যন্ত তাঁর নানা সাহাষ্য আমাকে আশাম্বিত 
করেছে। 

আগরতলার অধ্যাপক শ্ীরণেন্দ্রনাথ দেব ভ্রিপুরাস্থ নানাস্থানের পাথর অনৃ- 
সম্ধান দিয়ে আমার শ্রম লাঘব করেছেন। অধ্যাপক ডঃ শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত আমাকে 
তাঁর দুটি পুঁথ ও নানা পুস্তক বাবহার করতে 'দিয়েছেন। অধচাপক ডঃ শ্রীশৃকদেব 
সিংহ ঘনশ্যাম কাবরাজের পদসম্বালিত 'রসাবলাসবল্লশীর সন্ধান দিয়েছেন। ডঃ 
শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধায়, প্রার্তষশা সংগীতজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ শ্রীগোবিদ্দগোপাল 
মুখোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত, অধাক্ষ ডঃ শ্রীবনয়কৃফ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক: 
ডঃ শ্রীমনোরঞ্জন জানা. অধ্যাপক ডঃ শ্রীরামজীবন আচার্য এবং আমার বিদ্যালয়ের" 
প্রধানশিক্ষক ও আমার িদ্যালাভের প্রথম গাইড শ্ররীশীস্তপদ কর্মকার প্রমুখ আমার; 


সাক্ষাৎ গৃর্বন্দের আশীর্বাদ ও প্রেরণায় আমার গবেষণা পুষ্ট হয়েছে। পাথর 
পাঠোদ্ধারে সাহাধ্য করেছেন অধ্যাপক শ্ররীবৈফবচরণ দাস, শ্রীশচীনন্দন গোস্বামী, 
শ্রীমাণকলাল সিংহ ও আমার পিতৃব্য সতাশচন্দ্র কামল্যা। 

আনুড়ের শ্রীউংপল মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতপাঠের বঙ্গানুবাদ করে দেন। 
আসানশোলের প্রখ্যাত শিল্পন শ্রীনরেন্দ্রকেশোরা রায় 'িতৃস্নেহে আমাকে সর্বশ্রেণীর 
সাহায্য করেছেন এবং সমাজক্ত্রীর প্রান্তন সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁর সমস্ত 
আদরে আমাকে পারিবার্ধত করে গবেষণা সার্থক করে তুলেছেন। এ'দের প্রণাম জানাই । 
অধ্যাপক বন্ধু আবদুস সামাদ ও ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত এবং অভিন্নহ্‌দয় শ্রীজগদীশ- 
চন্দ্র মণ্ডলের (নগরকোনা) আল্তারকতা আমার গর্বের বন্তু। 'নিদোঁশকা' প্রস্তুত 
করেছেন আমার সহধার্মণী শ্রীমতী সাঁবতা চৌধুরী ও তাঁর ভাই তরুণ 'শিজ্পী 
শ্রী্ান সব্রতচন্দ্র। 


অবশেষে বই ছাপার প্রসঙ্গ ॥ ছাপা শুরু হয় কলকাতার 'টাইপোস্রাফার্স অব 
ইণ্ডিয়া' প্রেসৈ । কিন্তু প্রেসের দীর্ঘসূঘ্রতা ও নানা দুর্বলতায় সুদীর্ঘ কালক্ষয়ে সরান 
৭ ফর্মা (১-১১২ পৃথ্ঠা) ছাপা হয়, এই রকম একটা অস্বস্তির পরে শৈষ পর্যন্ত 
বশ্বাঁবদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ বহু কষ্টে সেই অচলায়তন থেকে মুদ্রিত ও অম্ীদ্রুত 
অংশ উদ্ধার করেন। কিন্তু ততাঁদনে পূর্বা্নীর্দ্ট সময়ের আর কিছুই হাতে নেই। 
তাই অগত্যা বইিকে দুটি খণ্ডে ভেঙ্গে দিতে হলো- প্রথমখণ্ডে রইল 'জীবনী ও 
রচনা সংগ্রহ' অংশ এবং.দ্বিতীয় খণ্ডে রাখা হলো 'আলোচনা ও পাঁরাঁশল্ট, অংশ । 


প্রথমখণ্ড ছাপলেন: হেমপ্রভা পপ্রন্টিং হাউস, খুবই সাঁমিত সময়ে, ফথেষ্ট 
ব্যস্ততা ও দ্রুততার সঙ্গে। এবং একজন প্রেসকর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাতেই 
হবে। অপরখন্ড ছাপা হচ্ছে জ্ঞানোদয় প্রেসে, তেমান দ্রুতগাঁততে। 


একাটি খণ্ডে সমগ্র গবেষণাগ্রল্থ প্রকাশিত হলেই পাঠকসমাজ নিশ্চিন্ত হয়ে 
একট পৃর্ণায়ত চিন্তা ও পাঁরপূর্ণ আস্বাদ লাভ করেন। কিন্তু তা হলো না. 
এজন্যে আমরা বড় দুঃখিত। তার উপর আত দ্ুুত ছাপবার জন্যে অনেক সময় 
ভালো করে প্রুফ দেখতে পারি 'ন। অনিচ্ছাকৃত ব্রলুটিও কিছু রয়ে গেল। এই' সব 
নটি কোনো সহ্‌দয় পাঠক আমাকে পন্রযোগে বা অন্য কোনোভাবে . জানালে 
আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো । 

বইটি প্রকাশের জন্যে প্রকাশন আধিকারিক শ্রীরথীন্দ্রকুমার পালিত মহোদয়ের 
প্রচেম্টার কত ছিল না। প্রথম প্রেসের বাধা ও পরবতর্ঁকালে ছাপার 'বাভন্ন 
জাঁটলতা তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে দূর করেছেন॥ এই কিভাগের শ্ত্রীবশ্বনাথ গৃহ, 
শ্রীঅরূণ মজুমদার, শ্রীরামসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রশীগণেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
শ্রীঅল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদুলাল ভট্টাচার্য প্রমখের অকীত্িম সহযোগিতায় 
আমি মৃগ্ধ হয়োছ। এদের সকলকে আমার সম্রম্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রুফ 
আদানপ্রদানে দিনের পর দিন৷ সাহায্য করেছেন আমার সহকম্ণ অধ্যাপিকা শ্রীমতী 
স্বাতী চট্রোপাধ্যায়। তিনি নানা শ্রম স্বীকার করে গ্রন্থ প্রকাশ ত্বরান্বিত হাতে সাহাষ্, 
করেছেন, 'বিশবাবিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ ও আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করাছ॥ 


প্রুফ দেখতে সাহায্য করেছে আমার অগাঁণত ছানছান্নী। তাদের কল্যাণ কামনা কার। 
সর্বোর্পার এই গবেষণাকর্মের জন্য জানা অজানা পারাঁচত অপাঁরাচিত কত গ্রল্থকার 
ও গ্রন্থের যে সাহায্য নিয়েছি, পাঠবাড়শী গৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির, বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রল্থাগার, বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয় গ্রন্থাগার, বর্ধমান 
সাহিত্য সভা, বি*বভারতা বিদ্ঘাভবন, জাত)য় গ্রল্থাগার প্রভাতি কত গ্রন্থাগারের যে 
বই ব্যবহার করেছি, কাঁবর জল্মভূঁম সহ কতস্থানে যে গিয়োছ, কত মানৃষের স্নেহ 
ও আশীর্বাদ যে লাভ করোছ তা লিখে শেষ করা যায়! না। 

পারশেষে বলতে হয় আমার মায়ের কথা, যিনি আমার সমস্ত প্রেরণার আশ্রয় 
ও আধার । কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে তিনি আমাকে গবেষণা করতেই উৎসাহত 
করোছলেন। আজ সেই গবেষণার যথার্থ ফলশ্রুতিতে তাঁর শ্রীচরণে আমার ভূমিষ্ঠ 


প্রণাম জানাই ॥ 
মিহির চৌধযরণী কামিল্যা 
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শদ্বতীয় অধ্যায় £ গ্রন্থ পাঁরাচাতি £ মুদ্রিত গ্রল্থ ৪২-১৫৮ 
শ্রীনবাসচারন্র-প্রস্গ ৪২, 
৫৯) ছন্দঃ সম্দ্র--পৃথর সংবাদ ৪৪, গ্রন্থ পাঁরচাত ৪৬, বিষয়। সূচী ৪৭। 
€২) গোরচারন্রাচন্তামাশ- পাথর সংবাদ ৫০, মদত গ্রন্থ &১, গ্রল্থ- 
পাঁরাচাতি ৫২, বিষয়-সংক্ষেপ ৫&। 
€৩) ভান্তরজ্াকর--পুথর সংবাদ &৯, মুদ্রত গ্রল্থ ৬০, রচনাকাল ৬৯, 
গ্রল্ধোৎপা্তর কারণ ৬৩, পাঠান্তর ও আঁতারম্ত পাঠ ৬৪, গঠনশৈলণী ৬৬. 
বিষয়সৃচী ৬৯, সংকলিত বৈষব মহাজন পদাবলশ ৭৬, গ্রল্থে ডাল্লখিত 
ব্যান্তদের নাম তালিকা ৮৩। 
€৪) নরোত্তম-বলাদ--৮৬ পথ ৮৭, মাদ্ুত গ্রল্থ ৮৭, পাঠান্তর ও 
আতার্ত পাঠ ৮৮, গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ৯১, গঠনশৈলী ৯১৯, বিষয় সূচী ৯৩. 
বরাহনগর পর্থর আঁতারন্ত ৪৭০ চরণ (কাঁবর আত্মজীবনী) ৯৭. 
সংকলিত বৈফব মহাজন পদাবলণ ৯৭, ভান্তরত্রাকর ও নরোতর্মাবলাস ৯৮। 
৫৫) গশতচদ্দ্রোদয় পেরবরাগ) পুঁথ ১০২, মুদ্রুত গ্রন্থ ১০৫, পাঠান্তর 
১০৭, সংকলনকাল ১১৪, গ্রল্থনাম ১১৫, গঠনশৈলশ ১১৬, বিষয় 'বন্যাস 
১১৮, বিষয়বস্তু ১২০, সংকলিত পদাবলশ ১২০, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 
প্রকাঁশত সংগীতাংশ ১৩৬ । 
€৬)১ সংগশতসারসংগ্রহ-পুরথ ১৩৭, মুদ্রিত গ্রন্থ ১৩৭, গ্রল্থনাম 
১৩৮, বিষয়বস্তু ১৩৮, গঠনকোৌশল৷ ১৪১. নবতাঁরর সংগনত গ্রল্থ রচনার 
কারণ ১৪১। 
€৭) নামামৃত সম্যদ্র-পাঁথ ১৪৩, মাীদ্রুত গ্রন্থ ১৪৩, পাঠান্তর ও 
আঁতারন্ত_ পাঠ ১৪৩, বৌশিষ্ট্ট ১৪৫, গ্রন্থে বান্দত ব্যক্তিদের নাম তালিকা 
১৪৬। : 


€৮১ শম্থাত প্রদপ--১৫৭। 


তৃতধয় অরধায়ঃ নবাবিত্কৃত পথ ১৫৯-১৮৩ 
€৯) গোরপারিকরগণের সচেক-পুথি ১৫৯, পাথর প্রাপ্ত নরহরি সমস্যা 
১৬০, পাঠান্তর ১৬৪। 
€২) গণতচন্দ্োদয় মেঙ্গালাচরণ)-পাঁথ ১৬৬, সংাক্ষপ্ত বিষয়বস্তু ১৬৭, 
পদগণনা ১৭০, অন্যান্য কাঁবর পদ ১৭০, প্রাপ্ত পুথি গাীতচন্দ্রোদয়ের 
প্রারম্ভাংশ ১৭৫, পদসজ্জা ১৭৫, পাঠাল্তর ১৭৫। 
€৩) নবম্বীপ পরিক্রমা-পুথ ১৭৮, পূথির প্রাপ্ত নরহারি সমস্যা ১৭৯, 
শবষয়বস্তু ১৮২, ভান্তরতাকর ও বর্তমান পথ ১৮২। 


চতুর্থ অধ্যায় £ পদাবলণী সংগ্রহ ১৮৪-২৮৪, 
ভূমিকা__-নরহার” ও প্ঘনশ্যাম' নামের অপরাপর কাবি ১৮৪, পদাবলখর 
পাঠ বিশুদ্ধতা ১৮৬, নরহার সরকার ও নরহারি চক্রবতর্ঁর পদের বোশম্ট্য 
ও পার্থক্য ১৮৮, ঘনশ্যাম কাঁবরাজ ও নরহারি ঘনশ্যাম চক্রবতরঁর পদের 
বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য ১৯১। 
পদসংগ্রহের উৎস--€ক) নরহারি চক্রবর স্বরাঁচত গ্রল্থ ১৯৩, খে) 
প্রাচীন বৈষ্ব পদসংকলন ১৯৮, (গ) 'বাঁভন্ন পাথর পাতড়া ২৩১, 
(ঘ) একালের 'বাভন্ন পদসংকলন. সামায়ক পান্রকা ও আলোচনা গ্রন্থ 
২৩৬, নরহার ও ঘনশ্যাম ভাঁণতার সহজিয়া বা প্রহেলিকাত্মক পদাবলখ 


২৮৩। 
নর্দোশকা ২৮৫। 


উপব্রমপিকা 


বর্তমান গবেষণার বিষয় অস্টাদশ শতাব্দশর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষফব কাব নরহার চক্কবতাঁ, 
€নামাল্তর ঘনশ্য'ম) তাঁর জশবনী ও রচনাবলী । 


নরহার বিশিষ্ট তৃত্ত বৈফব। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষফব 'বিদ্যাচর্চার সর্বাধিক 
আগ্রহ বোধ করেছিলেন ॥ এই শতাব্দীতে বৈষফব সমাজে অধ্যাত্ব-জিজ্ঞাসা হয়তো ভাটা 
পড়ে নি। বৈঝবদের বিশুদ্ধ ভন্তি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝাম।ঝি থেকেই পাঁরবার্তত হচ্ছিল। 
শবাভল্ব বৈষব মহাল্তদের বৈষব তত্ব ও অলংকার সম্বন্ধেও নানা সক্ষত্র মতাদর্শ দেখা 
দিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বিশুদ্ধ ভান্তর গাঢ়তা 'কাঁণ্চৎ 'ফকে হয়ে এসোঁছল। 
নরহরি বৈষফব সাধনার ও বিদ্যার বিশুম্ধ রৃপাঁটকে অম্লান রাখতে চেয়েছিলেন। ফলে, 
তিনি বৈফবাবদ্যার সরণি অবলম্বন করে সকল দিক আলোচনায় বৈফবীয় জগতে একটি 
পূর্ণাঙ্গ চিত্র দিতে বম্ধপরিকর হয়োছলেন। বৈফব-জগতের নম্টকোন্টী উদ্ধারও নরহাঁর 
তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত হিসাবে গ্রহণ করোছলেন। 


এক দিক দিয়ে নরহরি সেকালের অপ্রাতদ্বন্শ কাঁব। তন একাধারে বৈফব- 
পদকার, ঞীবনীকার, -ীতহাসিক, -ভোৌগোঁলিক, -পদসংগ্রাহক, -আলংকারিক, 
-ছান্দাঁসক, সুনিপুণ বাদক ও সুগায়ক। বৈফব বিদ্যার এমন কোনো দিক নেই, যা তাঁর 
প্রসারিত দৃম্টি এঁড়য়ে গিয়েছে । তান যে ভাবে বিচিত্র ও 'বাবধ 'বিষয়বস্তুকে অবলম্বন 
করে কাব্য সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহত্যকে সমন্ধ করে গিয়েছেন, সেকালের 
ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। বৈফব জগতে নরহবির এই 'বাশষ্ট অবদান অনুধাবনেত্ন 
জন্যে বক্ষ্যমাণ আলোচনাকে সাতাঁটি অধ্যায়ে বিভন্ত করা হয়েছে 


১। জশবন প্রসঙ্গ £ নরহার ও তাঁর 'পতৃগুরু ব*বনাথ চক্রবতর্ণর জীবনণী। 

২। গ্রল্থপারাচাীত£ এষাবৎ মুদ্রুত ৮ট গ্রল্থের বিস্তৃত আলোচনা । 

৩। নবাবিষ্কত প্াথ £ নরহারর ৩ অজ্ঞাত পুথর বিস্তাঁরত পারিচয়। পুথ 
তিনটি এাবৎ প্রকাশিত কোনে বৈফব ইাতহাস বা আলোচনাগ্রল্থে উল্লিখিত হয় নি। 

৪। পদাবলী সংগ্রহঃ কে) নরহরির স্বরচিত গ্রন্থে প্রাপ্ত তাঁর উভয় ভপিতার 
পদ গণনা ; খে) এষাবৎ প্রাপ্ত প্রাচীন পদসংকলন গ্রন্থ, গে) পাথর পাতড়া, এবং 
ঘে) একালের পদসংকলন গ্রন্থ, পল্র-পাত্রকা ও আলোচনগগ্রল্থে সংকলিত নরহরি ও 
ঘনশ্যাম ভণিতার পদ সংগ্রহ এবং সেগুলির ভাঁণতা বিচার । 


&। পদাবলীর সাহিত্যমূল্য £ নরহারর পদাবলীকে বিষয়ানুসারে সাজিয়ে ভাব- 
বস্তু, ভাষ।, ছন্দ, অলংকার, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাঁদ আলোচনা । 

৬। পেদাৰলণী ব্যতাঁত) গ্রশ্থাবলশর সাহত্যমূল্য £ নরহারর নিবন্ধ জাতীয় গ্রল্থ- 
গুলি থেকে কে) লোকজাঁবন বা সম'জচিন্র, খে) ইতিহাসের তথা, গে) ভূগোলের তথা, 
€ঘে) সংগীত বিদ্যা প্রভৃতি 'বাঁবধ বিষয়ের 'বিস্তাঁরত আলোচনা । 


৭। পাঁরশিষ্ট £ঠ নরহারর নবাবজ্কৃত পদাবলশ ও নিবন্ধ জাতশয় গ্রল্থ, কবির 
আত্ম-বিবরণী বা আত্ম-জশবনী এবং অন্যের লেখা কাঁবজশবনশ ইত্যাঁদ সংযোজন । 


নরহাঁর চক্রবর্তীর নাম-কাল-পঁরিয় আজ অতাঁত হাতহাসের এক বিস্মৃতগ্রায় 
অধ্যায়ে পরিণত। অথচ তাঁর সমান সাহত্যসেবক আঁত অজ্পই আছেন। তাই তাঁর একটি 
সম্পূর্ণ জাঁবন-চারত রচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। 'কল্তু এক্ষেত্রে অল্তরায়ও কম নর । 
তাঁর জীবনী সম্পকে” প্রতাক্ষা ও পরোক্ষ উপাদান নিতান্তই অঙ্প। এতকাল প্্ন্তি 


একমার নরহরির পিতৃনামটিই আমাদের জানা ছিল। 'নরহরি” ও "ঘনশ্যাম-_কাঁবর এই 
বৃ্ম নাম ভি তাঁর সম্পর্কে অন্য কোনো প্রামাণ্য তথ্যও সংগৃহীত হয় নি। 

আমরা নরহরির স্বরচিত "আ'ত্মববরণণ” বা "আত্মজীবনী" পোঠবাড়ী পথ ২৩৩৬। 
২১) এবং তাঁর পুথির অনুলেখক আনন্দনারায়ণ মৈত্র ভাগবতভূষণ রচিত “কবি-জীবনী” 
(পাঠবাড়ী পূথি ২৩৪১। ২৪) সংগ্রহ করেছি। এই দুই রচনা থেকে নরহক্সির পিতৃ-মাড 
পরিচয়, বিশেষ করে তাঁর তার গূরৃভীন্তি, সম্তানলাভ, তার্থ পর্যটন এবং কবির 
বাসস্থান, গুরুপরম্পরা, ব্রজবাস ও সাধনার 'ীবস্তৃত পাঁরচয় পাওয়া যাচ্ছে। নরহরির 
সর্বাঙ্ঞশণ পাঁরচয় গ্রহণের জন্যে এই বিষয়গুঁলর একান্ত প্রয়েজনীয়তা ছিল। বর্তমান 
গবেষণার প্রথম অধ্যায় জীবন-প্রসঞ্গোে এই দিকগীলই আলোচিত হয়েছে। 


নরহারর জন্মস্থান ও গুরু সম্পর্কে বহুদিন ধরে পণ্ডিত মহলে বহু তর্ক-বিতর্ক 
হয়ে গেছে। কাটোয়া, নবদ্বীপ বা নবম্বীপের নিকটবতরশ কোনে স্থান এবং রেঞাপনুরগ_ 
এই গ্রামগ্ীলকে' অবলম্বন করে বহু বাদ-প্রাতবাদ হয়েছে। কিন্তু এই 'তিনট গ্রাম সম্পর্কেও 
বাদখ বা প্রাতবাদীরা কোনে প্রমাণ দিতে পারেন নি। বর্তমান আলে'চনায় এই সমস্যার 
যথাসম্ভব সমাধান দেওয়া হয়েছে। গ্রামার অবস্থান সম্পকে যে নিখুত পরিচয় মিলেছে, 
বর্তমান নিবন্ধে তাও আলোচিত হয়েছে । 

কবির গুরু সম্পর্কে জট পাঁকয়েছিল আরো বোশ। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশর 
শ্রীনিবাসাচাধকেই নরহরির গুরু বলে বারংবার প্রাতপন্ন করতে চেয়েছিলেন। জগম্বল্ধু 
ভদ্র মহাশয় নান। যাল্তবলে তার তীব্র প্রাতবাদ করেন। বসু মহাশয় তার জবাব 'দিয়ে- 
ছিলেন একটি গ্রন্থের এক দীর্ঘাঁয়ত ভূমিকায় । আর একদল পাশ্ডত স্পম্টভবে 'বিশবনাক্থ 
চক্তবতর্শকেই' কাবর গুরু রূপে রায় দিয়োছিলেন। কিন্তু কেউই কোনো রকম প্রমাণ উদ্ধার 
করেন নি। পরবতাঁকালের পাণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একেবারে নীরব। এই ব্যাসকৃট সমাধানের 
প্রয়োজন 'ছল। জট থেকে যথার্থ তথ্যাট বর্তমান গবেষণায় উদ্ধার করা হয়েছে। এবং 
প্রমাণ করা হয়েছে, শ্রীনিবাস বা 'বিশবনাথ কেউই কাঁবর গুরু হতে পারেন না, কবির গুরু 
বিশ্বনাথের দাদার নাতি নৃঁসংহ চক্রবতরঁ। 


এতাঁদন নরহরির জীবনী ছিল কুয়াসাচ্ছল্ন। এ সম্পর্কে ষে-কিণ্িং তথ্য পারবেোশিত 
হয়েছিল, তা ছিল' অনুমাননিরভ'র। তা ছাড়া তাঁর পাণ্ডিত্য, শাস্তানুশীলন, পারভ্রমণ 
ইত্যাদি বিষয়গীল বিশ্লেষণের অপেক্ষায় ছিল। জাঁবৎকাল সম্পর্কেও একটা যু্তিযুস্ত 
আলোচনার দরকার ছিল। বিশেষ করে কাঁবর দৈনাল্দন সাধন ভজনের মতো কৌতূহলো- 
দীপক তথ্যগাঁল জানবার কোনো পথই ছল না। নরহারর 'নরোত্তমাবলাসের যে 
নবাবিষ্কত পৃথিট' মিলেছে, এবং যে সব তথ্য এতাঁদন অজ্ঞাত ছিল, বা যেসব লোক- 
কাহিনী এতাঁদন মুখে মূখে ফিরাছল, তাছাড়া যে সমস্ত উপাদান এবাবং আঁধকতর 
বিশ্লেষণের অপেক্ষায় ছিল,-এই সবগুঁল থেকে এই সাধক, পাঁণ্ডিত, বৈষব-সংগঠকের 
একটি য্যান্তসংগত, তথ্যানর্ভর, পাঁরপূর্ণাঞ্গ জীবনী বর্তমান গবেষণা নিবন্খেই প্রাতিষ্ঠিত 
করা সম্ভব হয়েছে। 

প্রথম অধ্যায়ে আরও একটি তথ্য স্মরণ করা হয়েছে। নরহরিকে সব দিক দিয়ে 
জানবার জন্যেই তাঁর পিতৃগুর বি*বনাথ চক্রবতর্শর সংক্ষিপ্ত জশবন-কথা এই অধণয়ের 
অক্তরভুরন্ত হয়েছে। নরহরি বলেছেন-_দবম্বনথে চক্রবতাঁ সর্বর বিখ্যাত। তাঁর শিষ্য মোর 
পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥* কাঁবর এই ীন্তাটর একটি বিশেষ মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু ভার 
চেয়েও বড়ো কথা, যে প্রেরণায় কবি আত্মপরিচয় লিখতে বসে নিজের কথাকে সংক্ষেপিত 
করে বিশ্বনাথের জীবন-কথাকেই বিস্তারত করে লিখেছেন, বর্তমান নিবন্ধে সেই 


দুই নরহারি চকুবতাঁ 


দিকাঁটও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। 'নরোস্তমাবলাসে'র শেষে কবি আত্মপারচয় 'দিয়েছেন। কিন্তু 
এখানে তাঁর ₹নজের পারিচয় অপেক্ষা বিশ্বনাথের পাঁরিচয়ই বোঁশ আছে । গ্রন্থকার অতান্ত 
_ সতকর্তার সঙ্গেই এই বিবরণাঁট প্রদান করেছেন। সর্বসাধারণ্যে 'বশবনাথ-জ্ীবনী 
_. প্রচারাথেই নয়, তাঁর প্রাত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভীন্তবশতঃই এই রচনায় তিনি 'পতার পক্ষ 
থেকে গূরুকৃত্য করেছেন। আপন রচনায় নরহার এ-তথ্য নিবেদন করতেই উদ্দগ্রশব 
হয়েছেন যে, বিশ্বনাথের সঙ্গে তাঁর তার কতো গভীর সম্পর্ক ছিল। বস্তুতঃ তাঁর 
জশবনসাধনা ও সাহত্যরচনায় 'বশ্বনাথের গ্রন্থের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছিল যথেষ্ঠ। 
নরহ'রি স্বয়ং স্বীকার করেছেনঃ বিশ্বনাথের কক্ষণদাগীতাঁচন্তামণি'র অনৃসরণেই তান 'গণীত- 
চল্দ্রোদয়” সংকলনে ব্রতী হন। বিশ্বনাথই প্রথম তাঁর ক্ষণদা"য় প্রাতিটি অধ্যায়ে গৌরগণীতর 
সঙ্গে লিত্যানন্দগীতি চাল্‌ করতে চেম্টা করেন। নরহারও এই পথ গ্রহণ করেন এবং এই 
, সঙ্গে তিনি অদ্বৈতগীতিও যুক্ত করে দেন। 'বিশবনাথের 'ভ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে” শ্রীরাধাকৃফের 
এবং জ্ত্রীমন্‌ মহাপ্রভোরস্টকালশয় স্মরণমগ্গল স্তোররমে' শ্রীগৌরাঙ্গের অন্টকালীয় 'নিত্য- 
লীলার বর্ণনা আছে। নরহারও ণগোরচারন্রচিন্তামাঁণিতে প্রসঞ্গক্রমে এই দুই লালা 
সংষেজ্ন করেছেন। বিশ্বনাথের '্রজরশীতাঁচল্তামাণ'তে শ্রীকফের লশলাস্থলীগুঁলির পাঁরচয় 
আছে। নরহরিও 'ভান্তরত্বাকরে'র &ম তরঙ্গে এগ্াঁলর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সৰ 
দক বিচারে এই উপমা দেওয়া চলে যে, নরহরির জীবন সাধনা যেন বিশ্বনাথের একলব্য 
পোৌঁন্-শিষ্যের গুরুদক্ষিণা। 

শিষ্যপূত্র-রচিত বিশবনাথ-জশীবনীকেই সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত, অজ্ঞাত ও 
অ-বিশ্লেষিত তথ্যের সাহাযো দেখানো হয়েছে যে, বিশ্বনাথ সেকালে কী ভাবে বৈফব 
ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করে সাধনার পথ উল্মুন্ত করেছিলেন। এবং সেই সূত্রানুসারেই তাঁর 
আত সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত রচনা কর হয়েছে। 

বিশ্বনাথ 'ক্ষণদাগীতচিন্তামাণ'র “পূর্ব বিভাগ” সংকলন করোছিলেন। পাঁণ্ডিভদের 
ধারণা, দেহত্য।গের জন্যে তিনি পাশ্চম বিভাগ সংকলন করতে পারেন 'ন। সম্প্রাত মনোহর 
"দাস সংকালত 'হন্দী কক্ষণদাগীত চিল্তামাণ'র পশ্চিম বিভাগ আঁবচ্কৃত হয়েছে। প্রসঙঞ্গাতঃ 
এটির সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে, যাতে গ্রন্থটি সম্পর্কে একাঁট সংস্পন্ট 
ধারথা গড়ে ওঠে। 

নরহারি রাঁচত মোট ১১ গ্রন্থ মিলেছে । তন্মধ্যে ৮টি পাঁথ মদত ১ হয়োছিল-_ 
'নরোত্তমবিলাস', (১৮১৫ খন), “ভন্তিরত্াকর' (১৮৮৮ খঃ)৯ 'গৌরচরিন্রচল্তামাণি' 
(১৯৪৭ খু), “গীতচন্দ্রোদয়। পের্বরাগ অংশ-বশেষ, ১৯৪৮), 'সংগীতসারসংগ্রহ' 
, (১৯৫৬), গছন্দঃসমূদ্র” (খশ্ডিত, ১৯৫৭), 'পদ্ধাতিপ্রদীপ” খেশ্ডিত ; ১৯৫৭) এবং 
“নামামৃতসমদুদ্র' (মদ্রপকাল নেই)। 

বাকি ৩টি পুথি অদ্যাঁপ অমাদ্রত। 'গৌরপাঁরকরগণের সৃচক" 'গাঁতচন্দ্রোদয়' 
'মেঞ্গলাচরণ অংশ), 'নবদ্বীপ পারক্রমা'- এগবালর নাম পর্যন্ত পূর্ববতী কোনো গ্রন্থে 
উল্লিখিত হয় নি। 

ম্বপ্রিত ৬টি গ্রন্থকে নিয়ে গ্রল্থ পরিচিতি, নামক দ্বিতীয় অধ্যায় অবতারিত এবং 
দ্র সিভিক দন গামা নি কাজ রাফ নর হা রা 
অধ্যার । 


মুদ্রিত গ্রন্থগযল সম্পর্কে সাঁহত্যের এীতহাসিক বা বৈফবশাস্ম আলোচকগণ 
॥  ১* বম্ধনীস্থ সাল গ্রন্থটির প্রথম মদ্রণকাল। 
. উপক্রমণিকা তিন 


অজ্পাঁবস্তর আলোচনা করেছেন। যথাস্থানে তাঁদের আলেচনা উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু 
কাঁবির প্রাতিট গ্রল্থ পুংথানূপুংখ ভাবে পরাক্ষা করে সেগুলি সম্পর্কে বিবিধ জ্ঞাতব্য 
বিষয় ইতিপূর্বে কারো আলোচনার অন্তভৃন্ত হয় নি। স্বাভাবিক ভাবেই গ্রন্থের প্রাচীন 
পথ ও মুদ্রিত বাভন্ন সংস্করণের সংবাদঃ এক প্দাথর সঙ্গে অন্য প্দীথর বা পাথর 
সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠান্তর ও আঁতরিন্ত পাঠ উদ্ধার, গ্রন্থের বিষয়বস্তু, গঠনশৈলী-_ 
ইত্যাদি আলোচনার অপেক্ষা রাখে। প্রতিটি গ্রন্থের প্রাথামক পারাচাততে এই সমস্ত 
দিকের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো গ্রল্থে নরহার তাঁর পূর্ববর্তাঁ 
বহু কাঁবর পদ বা পদাংশ গ্রহণ করেছেন। প্রাতাট গ্রন্থে কোন্‌ কবির কতগুলি পদ আছে, 
সেগুলি সেকালের আর-কোনো পদসংকলক সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন কিনা, কিংবা এই 
সব পদসংকলনে কাঁবর কোনো বিশেষ দৃন্টভঞ্গীর পাঁরচয় মেলে কিনা, কিম্বা নরহারর 
গৃহীত পাঠের সঙ্গে অন্যান্য সংকলকের ধৃত পাঠের কোনো পার্থক্য আছে কিনা প্রসঙ্গা- 
ক্রমে তাও শনর্ণয় করা হয়েছে। এ থেকে নরহরির প্রিয় কাঁবদের ও তাঁর ভালো-লাগা 
পদাবলীর সম্ধান 'মিলেছে। গ্রল্থপাঁরাচীতি' অধ্যায়ে প্রাতটি গ্রন্থের সাহিত্যমূল্য নির্ণাত 
হয় নি। কারণ, নরহার একই বিষয় 'বাভল্ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। যেমন-_সংগীততত্ত 
আছে 'তনাঁট গ্রল্থে-'সংগীতসারসংগ্রহ", 'ভান্তরত্লাকর' ও "গণীতচন্দ্রোদয়" মপ্গলাচরণ 
অংশে । একটি বিশেষ সময়ের বৈষব ইতিহ।স আছে তাঁর 'ভান্তরত্রাকর' ও "নরোন্তম- 
বিলাসে'র মধ্যে। ছন্দ-বিজ্ঞান আলোচিত হয়েছে "ছন্দঃসমূদ্র' ও “সংগীতসা রসংগ্রহে'র 
'ছন্দপ্রকরণম্‌” নামক যম্ঠ অধ্যয়ে। সুতরাং তাঁর সমগ্র রচনাবলী পাঠ করে সাহত 
1াবচারের এক একটি দিক পৃথক একটি অধ্যায়ে যেম্ঠ) আলোচিত হয়েছে। 


নরহারর পুথি খুব সুলভ নয়। নানা অনুসন্ধান করে আমরা 'নরোত্তমবিলাসে'র 
81ট, 'নামামৃতসমূুদ্রেষর ৩াট, 'ভান্তরত্রাকরে'র ১, গনীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগ' অংশের একাঁটি 
বিশেষ অধ্যায়ের €দ্বতীয় 'বিশেষ প্রকারে দ্বিতীয় অধ্যায়”) ১, “সংগণীতসারসংগ্রহে'র 
১টি খোণ্ডিত), "ছন্দঃসমূুদ্রের ৯টি (খশ্ডিত) পথ ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি । প্রাপ্ত 
পাঁথগুির মধ্যে 'নরোত্তমাঁবলাসে'র পুঁথই সর্বাঁধক। এবং এ গ্রন্থের ম্বীদ্ুত সংস্করণের 
সংখ্যাও কম নয়। এর জনীপ্রয়তার অন্য একটি শনদর্শন হচ্ছে, ১৮১৫ খীম্টাব্দেই এটি 
মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেছিল। 


প্রাপ্ত পৃথিগ্ীলর সবগ্বীলই ভালো নয়। লাঁপকর প্রমাদও যব্রতত্র। মুদ্রিত গ্রন্থ- 
গুলিও কখনো কখনো যন্দজ্টং তৎ 'লাখতং। আবার কোনো কোনো গ্রল্থ-সম্পাদক পুথি 
ইচ্ছামতো বিশুদ্ধ করার কথাও উল্লেখ করে গেছেন। এর ফলেও ভুল ভ্রান্তি কম ঘটে নি। 
সুতরাং মা্রুত গ্রল্থগুলর উপর সর্বদা নির্ভর করা সমীচীন মনে কার 'ন। পাীথ- 
গুলিতে নান। প্রমাদসত্বেও সেগুলিই নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে। যতদূর বুঝি, এইটিই 
সত্যসম্ধানের অভ্রান্ত পথ। আমরা পাথর সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠভেদ বা আঁতারন্ত পাঠ 
উদ্ধার করোছি। মাদ্রত গ্রন্থ পাাথ অপেক্ষা সহজলভ্য ; তাই পাথর সঞ্গে পাঠ 'মাঁলয়ে 
অনেক সময়ই মুদ্রিত গ্রন্থের পৃজ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করোছি। 


নরহরির প্রথম রচনা হিসেবে শ্ত্রীনবাসচারন্রে'র নাম করা হয়। এর কোনো পাঁথ 
মেলে 'নি। 'ভান্তরত্াকর' ব্যতশত অন্য এর উল্লেখ পরত নেই। কোনো গ্রল্থেই কাঁৰ 
সমাপ্তকাল উল্লেখ করেন নি। সেজন্যে কোনোঁটরই রচনাকাল বলবার উপায় নেই। 
গন্তিরয়াকরে' 'গোৌরচরিন্রচিল্তামণি'র এবং গোরচারব্রচিন্তামাঁণ'তে 'ছন্দঃসমূদ্রোর উল্লেখ 
আছে এবং 'নরোস্তমবিলাস' রচনার প্রাতশ্রাতি আছে। এ থেকে মনে হয়েছে যে, প্রথমে 
চল্দ£সমূদ্রু, তারপর গোৌরচরিন্রাচন্তামাণ” তারপর 'ভান্তরয়।কর' ও শেষে “নরোত্তমাবলাস' 
রাঁচিত। 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র পরিকল্পনা ও প্রাপ্ত অংশ দুটির পদসংগ্রহ লক্ষ্য করে মনে হয়েছে,, 


চার “ নরহারি চক্রবতাঁঁ 


কাৰ এটির সংকলনকার্য সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। “সংগীতসারসংগ্রহে'র আঁধকাংশ 
বিষয়ই কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও বিস্তরিত ভাবে “ভান্তরক্াকরে' গৃহীত হয়েছে, 
'গরশতচল্দ্রোদয়ে, গাঁতাবিষরক ও "ছন্দঃসমুদ্রে' ছন্দ-বিষয়ক আলোচনা “সংগীতসারসংগ্রহের 
অনুরূপ । এজন্যে গ্রন্থাট 'ভান্তরয়াকরে'র পূর্ববতাঁ রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। 'নামামূত- 
সমূদ্র' ও 'পদ্ধাঁতপ্রদীপে'র রচনাকাল সম্পর্কে এমন অনুমানেরও সুযোগ নেই। 

'ছন্দঃসমদ্্র' 'ছন্দশাস্তের অলোচনা গ্রল্থ। নরহরির পূর্ববতাঁ ছন্দশাস্বগুলি সবই 
বিশৃদ্খ সংস্কৃত ভাষায় রাঁচত। নরহারিই প্রথম তাঁর মাতৃভাষা বলায় এই ছন্দশাস্ত 
আলোচনায় ভ্রতী হয়োছিলেন। এর একাঁটমান্র খাঁণ্ডত পথ পাঠবাড়ীতে আছে। প্রাপ্ত 
অংশাঁট হারদাস দাস মহাশয় তাঁর 'গোড়ীয় বৈষব আঁভিধানে' মত করেছেন। প্রথম তরঙা 
সম্পূর্ণ ও দ্বিতীয় তরঙ্গের কিছু অংশ এতে প্রকাশিত হয়েছে। পিষ্গল, বাণীভূষণ, 
বৃল্তমহাদাধ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের সহায্যে ষড়ঙ্গের নাম, ছন্দের বিভাগ ও ব্যাকরণ 
প্রথম তরঙ্গের বিষয়। খাঁণডত দ্বিতীয় তরঙ্গে ৬৫ প্রকার সংস্কৃত ছন্দের উদাহরণযোগে 
পাঁরচয় 'মিলেছে। রি 

গগৌরচারঘচিন্তামণি' প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি আঁভনব গ্রল্থ। কবির স্বরচিত 
গোৌরলীলা-বিষয়ক পদের অপূর্ব সংকলন। বর্তমানে এর পুথি মেলে নি। মৃণালকাল্তি 
ঘোয মহাশয় সংগৃহীত এর ১ম-১১শ [িকিরণ, বৃজ্দাবনের গুর্চরণ দাস মহাশয় রাক্ষিত 
১ম-১৩শ কিরণ এবং ১ম-১৭শ কিরণ 'বাশিষ্ট ত্রিপুরা রাজমাল;র পাঁথ অবলম্বনে হরিদাস 
দ।স মহাশয় এট মাদ্রত করেছেন। “গুরু, বৈষ্ণবকাঁব ও মহান্ত বন্দনার পর শ্রীগোরাক্পোর 
নবম্বীপলীলার শয়নবিলাস, শয্যাত্যাগ, ভভ্তসমাবেশ, তাঁর প্রাত বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও বাংসল্য- 
বতীদের স্নেহ প্রকাশ, তাঁকে অবলম্বন করে নবদ্বীপনাগরণীদের চাঁন, স্বপ্নদর্শন ও 
মনোরথ, এবং শ্রীগোরাঞ্গ ও নদীয়ানাগরীদের দর্শনে দেবরমণীদের কৌতুক ও প্রেমকলহা, 
শ্রীশৌরঞ্গের প্রাত দেবতা-গন্ধর্বপীকল্র-শান্ধার্বনী-কল্নারণশা নগ ও নাগপতাীদের 
মনোভাব”_ এ গ্রন্থের ১৬শ কিরণ পর্যন্ত আলোচিত। খণ্ডিত ১৭শ কিরণে গঙ্গা যমুনার 
কথোপকথনে গোরাবিফণুপ্রিয়া ও রাধাকৃষের অন্টকালীয় লীলাবিলাসের পাঁরচয় আছে। 
গ্রন্থটিতে প্রাতিটি পদের ছল্দ মোট ৭০) ও রাগরাগিণী মোট ৩৫টি) বলা হয়েছে। 
গোৌরপদ সংকলনের এই আ'দিতম গ্রল্থেই প্রথম ভাষায় রাঁচিত গৌরাঞ্গের অন্টকালণয় নিতা- 
লীলার প্রকাশ দেখা বায়। 

শ্ভন্ত্রপাকর' বৈফবজীবনী ও ইতিহাস গ্রন্থ। এর একাটিমার পাঁথ পাঠবাড়ীতে 
আছে। বহরমপুর থেকে দুটি এবং গৌড়ীয় মিশন থেকে এর দুটি করে সংস্করণ মৃদ্িত 
হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষৎ এর ৫ম ও ১২শ তরঙ্গ যথকুমে 'ুজপারক্রমা ও 
'নবচ্বখপ পাঁরক্রমা' নামে প্রকাশ করোছলেন। গ্রল্থানুবাদ বাতশত গ্রজ্থাট ১৫টি তরঞ্গে 
বিভন্ত। ৮২টি প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ প্রয়োগে, ৩২৪ পদাবলী সংযোজনে, ১২২০টি 
সংস্কৃত শ্লোক সাল্নবেশে এবং ২৩ হাজারেরও আঁধক ভ.ষায় রচিত চরণ 'বাঁশম্ট এই গ্রম্থ 
প্রাচীন মহাকাব্যের মতো বৃহদায়তন। প্রধানতঃ শ্রীনবাসাচা্ের এবং গোৌণতঃ নরোভস 
শ্যামানন্দ রামচন্দ্র কাঁবরাজের জাীবন-কথা এতে বার্ণত। প্রসঙ্গতঃ সমগ্র ১৬শ-১৭শ 
শতকের গৌড় বৃন্দাবনের বৈষব সমাজ, বৈষফব-মহোৎসব, ভন্ত ও মহাল্তজশবনী প্রভৃতি 
অসংখ্য বিষয় এতে পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে কাবর স্বরচিত পদ ২৪৬, অন্যান্য কাঁবদের পদ 
9৮। 

'নরোস্তমবিলাস'ও বৈফব-জাীবনী এবং ইতিহাসগ্রল্থ। এর ৪টি পাঁথ ও ৭টি মুদ্রিত 
সংস্করণ িলেছে। প্রুপানতঃ নরোভ্তমঠাকুরের সমগ্র জীবন ১ম-১২শ বিলাসে 
লাঁপিবদ্ধ। পাঠবাড়ীর প্যা্থাটতে আতারন্ত ৪৭০ চরণ পাঠ আছে। এই অংশে নরহারি 


উপক্রমাঁণকা পাঁচ 


তাঁর গিতৃগৃর্‌ বিশ্বনাথের জাবনখ, প্রসঙ্গতঃ আপনার গৃরুপরম্পরা ও পিতামাতার 
পপাঁরচয় প্রদান করেছেন। 'নরোত্তমাবিলাসোর এই পাথর শেষে এবং 'ভান্তরক্লাকর' পাটির 
শেষে দুটিরই অনুলেখক অ.নন্দনারায়ণ মৈন্ত নরহরির জীবন কথা পয়ারবদ্ধ করেছেন। 
কাঁবর ভ্রীবনী রচনায় এর মূল্য অসামান্য। পাঁরশিষ্ট প্ঘ'-এ এটি সংকলিত হয়েছে। 
আমরা এটিকে 'কাঁব-জশীবনী' নামে আখ্যাত করোছি। ঘটন। বর্ণনা ও চারন্র সাঁন্টির বচারে 
“ভান্তরয়াকর” ও 'নরোত্তমাবলাস, একে অপরের পাঁরপূরক। 


পাখতচল্দ্রোদয়' পদসংকলন গ্রন্থ। এতাঁদন পর্যন্ত এাঁটকে রাধামোহন ঠাকুরের 
পদামৃতসমূদ্রে'র পৃরবিতাঁ রচনা হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে দেখানো 
হয়েছে যে, এট 'পদামৃতসমুদ্রে'র অনেক পরের সংকলন। নরহারর কোনো পন প্পদাম্ত- 
সমুদ্রে” নেই, অথচ “পদামৃতসমূদ্রে'র দুটি পদ “াীতচন্দ্রোদয়ে, আছে। এই প্রল্থের মাত্র 
একাঁটি আস্বাদের খণ্ডিত পথ পাঠবাড়শতে আছে। হরিদাস দাস মহাশয় যে পার্থ থেকে 
এটি মদ্রুত করেছিলেন তার কোনো সংবাদ নেই। ডঃ হরেকৃ মুখোপাধ্যয় মহাশয় 
ন্রিপূরা রাজমালা গ্রন্থাগারে এর একটি অনুলাপ দেখেছিলেন €তা থেকে তিনি একাঁট 
পদসৃচশীও তৈরী করে আনেন), অধুনা সেটিও পাওয়া যায় না। হরিদাস দাস নহাশয়ের 
“গণীতচল্দ্রোদয়' “পূর্বরাগে” ১৯৬৯ পদ আছে। আর ৭াট অংশে ভাঁণত। থাকলেও 
সেগুলি ভূমিকা বা উপসংহারের মতো, কবির গ্রল্থ রচনা সম্পর্কান্বিত বন্তবা, পদ নয়। 
উজ্জবলনীলমাণর অনুসরণে মৃগ্ধা-মধ্যা-প্রগল-ভাঁদ ক্রমে শ্রীগৌরাঞ্গ, শ্রীরাধা ও শ্ত্রীকৃফের 
পূর্বরাগ বার্ণত। এ গ্রন্থে নরহারর উভয় ভাঁণতার পদ ৮১৯; অন্যান্য ৩৯ দ্ধন কাঁবর 
"পদ ৩২৭; ভাঁণতাহশীন পদ ২৩। 


স্যাম” প্রজ্ঞানানন্দ 'গীঁতচন্দ্রেদয়ের' "৮ম পারিচ্ছেদ' নাম দিয়ে একাঁট বিশেষ অংশ তাঁর 
“রাগ ও রূপে? উেন্তরভাগ) প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ৮ম পাঁরচ্ছেদ' শব্দাটর অর্থ বোঝা 
বার না। মূল “গীতচন্দ্রোদয়ে'র '৮ম বিভাগের নাম প্পার্থনামৃত'। সম্পাদক পাথর সংবাদ 
দেন 'নি। এই প্রকাশনায় তালার্ণৰ অংশটিও আছে। এই গ্রন্থে পদসংখ্যা নরহারির ১৮, 
অন্যান্য ৩ জন কবির ৩, ১ট পদে ভাঁণতা নেই। "গীতচন্দ্রোদয়ে'র মঙ্গলাচরণ অংশে স্বামণ 
প্রজ্ঞানানন্দের '৮ম পাঁরচ্ছেদ' পাওয়া গেছে। পরবতাঁ অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে। 


'সংগীঁতসারসংগ্রহ' সংস্কৃতে রচিত সংগণতবিজ্ঞান। এর দুটি পথ অবলম্বনে স্বামধ 
প্রজ্ঞানানম্দ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। একটি পুথি খণ্ডিত, বরাহনগর পাঠবাড়পর, 
'নাট্যশাস্ত' নাম। অন্যটি যাঁজিগ্রামের, বর্তমানে এটির সংবাদ মেলে নি। পাঠবাড়ীতে আমর; 
এর যন্ঠ অধ্যায়ের একটি খাঁণ্ডত পুথি পেয়েছি। নং ৪৫০। ৮, ৮টি পত্র ২৩-২৪, 
২৭-৩২)। মোট ৬টি প্রকরণে গীত, বাদ্য, নৃত্য-নাট্য, আঁঞ্গকাভিনয়, ভাষা ও ছন্দ 
সম্পর্কে বিচিত্র আলোচনা । বৈফব কাবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম সংগণীতের পূর্ণাঙ্গ প্রল্থ রচনার 
কৃতিত্ব নরহরির। 


নরহরির দৃষ্টি ষে সর্বাদকে ছিল, বৈফববন্দনা জাতীয় 'নামামৃতসমদদ্র তার প্রমাণ। 
এর ৩টি প্দাথ আছে। হারদাস দাস মহাশয় পুথি মুদ্রতও করেছেন। পৃথিতে ৩৬০ জন 
বৈফবের স্মরণ ও বন্দনা আছে। তন্মধ্যে ২২ জন ব্যন্তির উল্লেখ অন্য কোনো বৈফলগ্রল্থে 
নেই। বর্তমান নিবন্ধে এদের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে, ও নরহাঁরর ন্ভী্তরস্াকরে' 
প্রদত্ত এদের বিবরণ আলোচিত হয়েছে। 


'পশ্ধাতিপ্রদীপো'র সামান্য অংশমান হরিদাস দাস মহাশয় কর্তৃক মদ্রিত। কিন্তু এটির 
কোনো অনুলাপ মেলে নি। নরহরির রচনাবলীর পর্ণঙ্গ আলোচনার জন্যে এটির 
স্থানও উপেক্ষার নয়। 


শ্ছ্‌য় নর্হার চক্ষবতী 


“নবাবিষ্কৃত পুথি” নামক তৃতীয় অধ্যায়ে নরহারর অধূনাপ্রাপ্ত নিম্নোন্ত গুটি পাথর 
আলোচনা আছে £ 'গোৌরপারিকরগণের সূচক, 'গীতচন্দ্রোদয় মেঙ্গলাচরণ) ও নবদ্বীপ 
শপারক্রমা'। আশ্চর্যের বিষয়, এই তিনটি পথ অন্য কারো নজরে আসে নি। এই নবাবিষ্কৃত 
পাঁথগৃলি সুধীবর্গের নিকট উপস্থাপিত করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। 


পাথিগৃি যে নরহরি চক্রবতাঁর রচনা, গ্রন্থের আজন্তরীণ পরিচয়ে তা প্রষণিত 


হয়েছে। 

'গোরপরিকরগণের সূচক' পথটি পাঠবাড়ীর। খশ্ডিত বলে পাঁথতে শিরোনাঙ্গ ছিল 
না। পাঠবাড়ণর কর্তৃপক্ষ এই নাম দিয়েছেন। এতে নরহার ভাঁণতার ১৬ট ছেট বড় পদ 
আছে (দ্রঃ পাঁরশিম্ট-ক)। শচীদেবী, জগন্নাথ 'মশ্র, 'ি*বরৃপ, গদাধর পাণ্ডিত (দুটি পদে), 
গোৌরাদাস, কাশীশ্বর, গোবিন্দ ঘোষ, বক্রেশবর, লোকনাথ, হৃদয়চৈতন্য, গোপা ভর. 
রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরুপ, শ্রীসাতন ও মকরধ্যজ গোপালগুরুর স্মরণযোগ্য জাীবন-কাহিনন 
সংক্ষিপ্তাকারে বার্ণত। সৃতরাং এীতহাসিকের নিকট এগ্দালর মূল্য অপাঁরিসীম। এগর্ীলতে 
হু অক্ঞ.ত এতিহাসিক তথ্য খুজে পাওয়া যায়। 

শণতচন্দ্রোদয়' মেগ্গলাচরণ) পা্যার্থাট খাণ্ডত। এটিও পাঠঠবাড়ীর। আভান্তর*থ 1বচারে 
প্রমাণিত হয়েছে যে, এটিই নরহরি পাঁরকর্পিত গণতচন্দ্রোদয়ের আরম্ভাংশ॥ কাঁবর গ্রন্থ 
পারকজ্পনা বা তার ৮টি 'িভাগ ও প্রাতি বিভাগের উপবিভাগগলর নাম একখান এই 
পাথতেই মিলেছে। বহুদিন পর্যন্ত এই অনন্যসাধারণ পাঁরকষ্পনাটি অজ্ঞাত ছিল। এই 
পাঁথতে মোট পদ ২৫০। তল্মধ্যে নরহরির উভয় ভাঁণতার ১৭৭, অন্যান্য কবির &৬ এবং 
ভাঁণতাহণীন ৭। স্বামী? প্রজ্ঞানানন্দের প্রকাশিত পদগুলি এই পাথর ৫৮-৭২ সংখাক। 
কবির স্বরচিত পদগুলির মধ্যে ৩১টি পদ তাঁর অনা গ্রল্থেও আছে। ইতিপূর্বে কোথাও 
মুদ্রত হয় নি, এমন অজ্ঞাত পদ আছে ১২৮ট (দ্রঃ পারাশিম্ট-ক)। তাছাড়া এতে কাঁব, 
কাবা ও সহৃদয় সামাজিক সম্পর্কে নরহরির নিজস্ব বন্তবাও আছে। নরহারর পাঠকের 
কাছে তার মূল্যও কম নয়। 

নবদ্বীপ পরিক্মা" পাথটির ৩টি অনাুলাপ মিলেছে । তনাটরই আদর্শ পথ 
ছিল একটি অনালপিগুলিতে কোনো পাঠান্তর বা আঁতীরস্ত পাঠ নেই। নানা আভাল্তরীণ 
প্রমাণে এট নরহরি চক্রবতণর রচনা 'হসেবে গৃহীত হয়েছে। কাঁবির 'ভান্তরত্বাকর' ১২শ 
তরঞ্গে নবদ্বীপ-পরিক্রমার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। দেখা যাচ্ছে বর্তমান পুর্থিতে সেই 
বর্ণনাই সংক্ষপ্তাকারে লিখিত হয়েছে। সম্ভবতঃ সাধারণ তীর্ঘথযান্রীদের প্রাতাহক 
ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রেখে বা পাঁরক্রমার সাহাষ্যকারণ গ্রল্থ হিসেবেই এটি পরিকল্পিত 
হয়োছিল। প্রাচীন বাংল। সাহত্যে 'নবম্বীপ পাঁরক্রমা'ই একমান্্ন পথানর্দোশকা গ্রল্ধ হিসেবে 
ধীতিহাঁসিক মূলা দাবী করতে পারে দ্রেঃ পাঁরাশিম্ট-গ)। 

চতুর্থ অধ্যায় পদাবলীসংগ্রহ। পূর্বাচার্ধদের কেউ কেউ নরহরি চক্রবতর্ঁর পদাবলী 
সম্পর্কে উৎসৃক হলেও, তাঁর পদাবলী সংগ্রহের একটি সর্বাঞ্গীণ চেচ্টা করেন নি। 
বর্তমান অধ্যায়ে সেই চেম্টা ফলপ্রসূ হয়েছে। 

নরহরির পদসংগ্রহের উৎস ৪টি। (ক) তাঁর স্বরাচিত 'ভক্তিরক্লাকর', 'গৌরচারন্র- 
'চিন্তামণি" “গীতচ্ন্দ্রোদয়' ও 'গোৌরপরিকরগণের সূচকে' সংকলিত তাঁর উভয় ভিতার 
পদগ্ঁল গ্রহণ করা, (খ) প্রাচীনকালের পদসংকলন, গে) প্রাচীন পাথর পাতড়া, (থে) এ- 
কালের 'বাভিন্ন পদসংকলন, আলোচনা গ্রন্থে এবং সামায়ক পন্ন-পান্রকায় তাঁর 
কোনো পদ সংগৃহীত হয়েছে কিনা, তা অনুসন্ধান করা। স্বরচিত গ্রল্য থেকে তাঁর 
পদশৃলি বেছে নিতে তেমন কিছু বেগ পেতে হয় নি। কেবল দেখতে হয়েছে. এই পদ- 


উপরুমণিকা সাত 


গুলি অন্যর অন্য কোনো ভাঁপতায় উদ্ধৃত হয়েছে কি না। উল্লেখ্য যে, তাঁর 'গাীঁতচল্দ্োদয়ে 
(পূর্বরাগ)-সংকলিত ঘনশ্যাম ভণিতার এমন ৬টি পদ আছে, যেগদীল ঘনশ্যাম কবিরাজের 
'গোবিল্দরতিমঞ্জরশ'তেও পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে পদগুঁল কার রচনা, য্টান্ত ও তথাযোগে 
তা বিচার করতে হয়েছে । বলা বাহুল্য পদগ্দীল কবিরাজের । 


কিন্তু অন্তর প্রাপ্ত পদগুলির ভণিতা বিচার সহজসাধ্য নয়। নরহাঁর চক্রবতীশ্মি পদে 
'নরহ'রি' ও শ্ঘনশ্যাম' ভিতা ব্যবহৃত হয়েছে। আবার তাঁর জন্মের বহু পূরেই শ্রীচৈতন্য- 
পার্ধদ নরহরি সরকার ঠাকুর 'নরহার' ভিতায় এবং তাঁর অল্প পূর্ববতঁ গোবিন্দদাস 
কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যামদাস কাবিরাজ ন্ঘনশ্যাম' ভাঁণতায় পদ রচনা করে প্রা্সীম্ধ অন 
করোছিলেন। তাছাড়াও, নরহারি চক্রবতরঁর কিছ কিছু বাংলা ও ব্রজবুল পদের রচনারীত 
ও ভাববস্তু যথাক্রমে নরহার সরকার ও ঘনশ্যাম কাঁবরাজের পদের সঙ্গে আভল । সুতরাং 
এ"দের পদের সঙ্গে চক্রবতাঁর পদ মশে যেতে পারে। তাছাড়া শ্রীনিবাসাচার্যের সম- 
সামায়ক জয়গোপালের এক শিষ্য ঘনশ্যাম (কৃফাঁকংকর নামান্তর) শ্রীকৃফাঁবলাস' নামে 
একাঁট কাব্য রচনা করোছলেন। অপর একজন যাত্রাপালার লেখক ঘনশ্যাম দাসও বর্তমান 
গছলেন। দান ও নৌকাখণ্ড বিষয়ক তাঁর অনেকগযীল বাংলা পদ আছে। সূতরাং এ*দের 
পদের সঙ্গে নরহরি ঘনশ্যাম চক্রবতাঁর পদও মিশে যেতে পারে । বলা বাহুল্য যে, 'গোবিন্দ- 
রাঁতমগ্জরণ' আঁবন্কৃত না হলে, গীতচন্দ্রোদয়ের পূর্বেন্ত ৬টি পদ ঘনশ্যাম চক্ষবতর 
রচনা হিসেবেই গ্রহণ করা হতো । 


সেজন্যে পদাবলী সংগ্রহ করতে গিয়ে আমর সর্বাগ্রে এই তন কাবির রচনারীতির 
বাঁশম্ট লক্ষণগৃীল নিরূপণ করোছি। এ ব্যাপারে পূর্বাচার্যদের প্রদত্ত তথ্য প্রভূত সাহাষ্য 
করেছে। নরহার সরকারের স্বকৃত কোনো পদসংকলন নেই। তাঁর নামে সর্বজন স্বীকৃত 
পদগ্দূলি থেকে তাঁর পদের বোশষ্ট্য নির্ণ'ত হয়েছে। 'গোবিদ্দরতিমঞ্জরী” ও 'রসবিলাস- 
বালী” থেকে ঘনশ্যামদাস কবিরাজের এবং 'ভান্তরত্রাকরাশদ গ্রন্থ থেকে নরহরি-ঘনশ্যামের ' 
রচনারীতির সন্ধান পাওয়া গেছে। সব 'মাঁলয়ে চক্রবতর্শর কোনো স্বাতন্ত্য আছে ক না 
তাও দেখা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রত্যেকের পদের বিষয়বস্তু ও রসবস্তু, আকার ও আঁঙ্গক 
(ভাষা) ছল্দ অলংকার 'নার্মীত) এবং সেই সঙ্গে তিন জনের কালগত তারতম্য ও সাধনা 
প্রভৃত্ি দিকগুলি পরিলক্ষিত হয়েছে। 


নরহার চক্রবতীর গ্রল্থ ব্যতশত অন্যত্র নরহার ভাঁণতায় ১২০ট পদ এবং চক্তরবতাঁ 
ও কাঁবরাজের গ্রল্থ ব্যতীত ঘনশ্যাম ভাঁণতার ১৬০টি পদ পাওয়া গেছে। অন্য প্রমাণ না 
পাওয়ায়, কেবলমান্র রচনারীতির দিক 'দয়ে এগাঁলির ভাঁণতা বিচার করা হয়েছে। এজন্যে, 
আমরা নিম্নোস্ত ব্রমপর্যায় গ্রহণ করেছি 





নরহার সরকার বা 
নরহরি নরহারি নরহারি চক্রবতর্শর ঘনশ্যাম কীবরাজের নরহার 
চক্রবর্তাঁর চক্রবতরঁর পদ পদ হতে পারে, পদ--তবে চক্রবতাঁর চনক্তবত্র পদ 
পদ হতে পারে নাও হতে পারে হওয়া অসম্ভব নয় হতেই পরে না 


ক খ গ ঘ ঙ 
৯০০ ৭৫ ৫০0 ৫ 9 
শতাংশ শতাংশ শতাংশ শতাংশ শতাংশ 








আচ নরহারি চক্তবত+ 


এইভাবে ভাঁণতা বিচার করে নরহার ও ঘনশ্যাম ভাঁণতার পদগৃলর যথার্থ মুল্যায়ন 
করা দরকার 'ছল। 


নরহারর স্বরাঁচত গ্রন্থ থেকে মোট ১৬৩৭টি পদ পাওয়া গেছে। ভান্তরত্বাকরে ২৪৬১. 
গোরচরিত্রচ্ল্তামাণতে ৩৭৯, গীতচন্দ্রোদয় (পূর্বরাগ)-এ ৮১৯ এবং নবণবচ্কৃত গোর- 
পারকরগণের সক পাঁথতে ১৬, ও গাঁতচন্দ্রোদয় (মঞ্গলাচরণ) পুথতে ১৭৭। তন্মধ্যে 
কাবর একাধিক গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে বা একই গ্রন্থে একাধিকবার ধৃত হয়েছে এমন পদের 
সংখ্যা ৫৪ + ২ - &৬টি। এগুলি বাদ দিলে তাঁর অকৃত্রিম পদের যথার্থ সংখ্যা দাঁড়ার 
১৫৮১। অন্য মিলেছে ১৭টি* কীর্তনানন্দে ২, পদকজ্পতরুতে--৭, অপ্রকাশিত 
পদরজ্রাবলীতে ১, পদমেরুতে ৪, বিভিন্ন পুথির পাতড়া থেকে_:৩। এছাড়া একালের 
সংকলন থেকে পাই ২৭টি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাচীন বাংলা সাহত্যে সব চেয়ে বোশ 
পদ (১৬২৫টি) রচনা করেছিলেন ঘনশ্যাম-নরহার চক্রবতাঁ। এজন্যে তান সর্বাধিক 
পদাবলশ রচনার গৌরব দাবী করতে পারেন। 


প্রন পদাবলী সংগ্রহ গ্রন্থ সম্পর্কেও নানা বাধা। গকছু সংকলন গ্রল্থ ম্াদ্রত, 
ছু অম্দ্রত। সংকলন পাঁথগুলিও দংজ্প্রাপ্য। মুদ্রুত সংকলনগুলরও সেই অবস্থা । 
আধুনিক কালে বহ্‌ পদসংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রন'থ-শ্রীশচন্দ্রের “পদরক্লাবলণ 
(১২৯২) থেকে সাম্প্রতিক সংকলন হরেকৃফ মুখোপাধ্যায়ের 'বৈফবপদাবলন, ১৩৬৯) 
পর্যন্ত আমরা উল্লেখযোগ্য ২০ট গ্রন্থের নরহরি ও ঘনশ্যাম ভিতার প্রায় ছ শতাধিক 
পদ গ্রহণ করে সেগুলির ভণিতা বিচার করোছি। বৈশিষ্ট্যবার্জত বা পূর্বমুদ্রুত পদ 
সম্বালত ক্ষুদ্রকায় সংকলনগনীল স্বাভাঁবকভাবে নিবন্ধে ডীল্লাখত হয় নি। প্রাতটি 
গ্রন্থের প্রকাশকাল থাকায় এগুলকে আমর কালানুক্রামকভাবে সাজয়ে নিয়োছ। এক 
গ্রন্থের সংগৃহধীত পদ পরবতাঁ গ্রন্থে উদ্ধৃত হলে, শেষোস্ত গ্রন্থের আলোচনায় পদাটির 
প্রথম চরণ বা সংখ্যা মান্র উল্লেখ করেছি। এ বিষয়ে দু-তিনাঁট প্রাচীন পাত্রকা ও দুটি 
সমালোচনাগ্রন্থে উদ্ধৃত পদও গৃহীত হয়েছে। এই ভাবে অনুসন্ধান করে নরহরি চকুবতাঁর 
রচনা 'হসেবে ৪৪টি পদ পাওয়া গেছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এধাবৎ প্রাপ্ত 
প্রতিটি গ্রন্থ, পন্র-পন্িকা ও আলোচনা গ্রন্থে মুদ্রত এই দুই ভর্তার ছ শতাধক 
পদের প্রাতাঁটর ভণিতা ব্যান্ত-তথ্যযোগে বিচার করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
পেরেছি। প্রসঙ্গত, এই দুই ভাঁণত,র সহজসাধন ঘাঁটত বা প্রহেলিকাত্মক পদগৃলিও 
আলোচিত হয়েছে। বর্তমান নবন্ধেই সর্বপ্রথম এতগ্ীল পদ একাব্রত করে সেগুলির 
ভঁতা চার কর৷ হয়েছে । বাংলা বৈফব কাঁবতার ইতিহাসে এই রকম আলোচনার একান্ত 
প্রয়োজন ছিল। 


পণ্সম অধ্যায়ে পদাবলীর সাহত্যমূল্য নির্ণীতি। নরহারর কবিত্ব ও ছন্দ সৃষ্টি সম্পর্কে 
কিছু কিছ প্রাসাঞগক আলোচনা ২ হলেও এ পর্যন্ত তাঁর সমগ্র পদাবলশকে বিষয়ানৃসারে 
স।জয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয় নি। আমরা তাঁর পদাবলণর সামাগ্রক স্মাহত্যাবিচার 
করবার চেম্টা করেছি। তাঁর পদাবলীকে 'বিষয়ানুসরে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে__ 
(ক) বন্দনা পদ- গুরু, মহাজন, মহান্ত বন্দনা ও সচকপদ, খে) গৌর ও গোৌরপারকর 
বিষয়ক পদ, .গে) গৌরনাগরী পদ. ঘে) রাধাকৃকলীলা বিষয়ক পদ। পদাবলশী আলোচনায় 


২. নরহারির ছন্দ সৃষ্টি সম্পকে আলোচনা করেছেন ডঃ বাসন্তী চৌধূরণ বোংলার 
বৈফব সমাজ, 'সংগাঁত ও সাহিত্য, ১৯৬৮) এবং ডঃ আনন্দমোহন বসু োংলা- 
পদাবলীর ছন্দ, ১৯৬৮)। 


ক 


উপক্লম:ণকা নয় 


দেখা যাচ্ছে, নরহরি কেবল ইতিহাস বা জীবন”, সংগণত ও সাহিত্যতত্বকেই আলোচনার 
অন্তভুন্তি করেন নি, বিভিন্ন বিষয়ে এবং একই বিষয়ের উপর 'বাঁচন্ন ভাব অবলম্বনে পদ- 
রছনায় উৎসাহী ছিলেন। এই নিবন্ধে পদাবলর বিষয়বস্তু, প্রকাশভঞ্গী, কাবিত্ব নির্ণয় 
ছাড়াও ছন্দ অলংকার আলোচিত হয়েছে। স্বীকৃত বাক্য বলে মনে হয়েছে, এমন কিছ, 
'পদ্দাংশ প্রবাদ প্রবচন নামে সংকলিত হয়েছে। 


ষষ্ঠ অধ্যায়ে নরহরির পদাবলশ ব্যতীত অন্যান্য গ্রল্থাবলীর সাহত্মূল্য 'িণতি। 
বাংলার বৈফব সাধনার বাভন্ন প্রস্থান নরহরির রচনায় গৃহাীত। বাংলা ভাষার উপর 
অসাধারণ দখল ন৷ থাকলে এতগুলি বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়। স্বচ্ছন্দ্ে বলতে 
পারি নরহারি বাংলা ভাষাকে এই বিচিত্র বিষয় বহনক্ষম করে তুলোছিলেন। আমরা তরি 
“সমগ্র গ্রন্থাবলী থেকে নিম্নোস্ত বিষয়গুলির অনুসন্ধান করোছ- (কে) লোকজশীবন বা 
সমাক্চিন্তা, (খ) ভূ-পারব্রমা বা গ্রন্থাবলণতে প্রাপ্ত ভূগোলের তথ্য, গে) সংগীত বিষয়ক 
ব্াকরণ রচনা এবং €ঘে) এীতহাসিকতা বা প্রাপ্ত ইতিহাসের তথ্য। ৩ 


মধ্যবূগের সমাজ জীবনের সঠিক পারিচয় উদ্ধার করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম। নব্বহারব 
সমগ্র রচনাবলী থেকে এ বিষয়ে পাওয়া গেছে সেকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, কাব্যানূশীলন ও 
শাস্্চ্চা, স্ত্রী-আচারঃ বেশভূষা, গৃহস্থালী, খাদ্যদ্রব্য, ধর্ম ও পুজাচার, কুঁসংস্কার, আমোদ- 
প্রমোদ, খেলাধূলা ইত্যাঁদর পারচয়॥ তাছাড়া জানা গেছে, সেকালের মানুষের 'প্রয় ফুল 
ও ফলের নাম, তাদের গৃহপালিত পশুর ন;ম, উপদ্রবকারী কাঁটপতঙ্গের নাম। সর্বোপরি 
“আনৃষের আচার ও আচরণ, বিচার ও সমাজ, বসন ও ভূষণ, গলাগলি ও গালাগালি, প্রবাদ 
€ সূবাদ--সব কিছুই নরহারর রচনাতে প্রত্যক্ষ কাঁর। 


নরহরির পর্যটন 'ছিল অনেক। তিনি সমস্ত বৈষণবতীর্থ [বিশেষ কৃষ্ণ ও গোৌর- 
লীলাপ্লত স্থানগুলি বারংবার পরিভ্রমণ করোছলেন। এই পারদ্রমণের সূত্র ধরেই তাঁর 
-কাব্যে অনেক ভৌগোলিক তথ্যের সন্নিবেশ ঘটেছে। নরহরির গ্রল্থ থেকে আমরা তাঁর 
বর্ণত স্থানগুলির অবস্থানঃ বিলোপ, উপকথা, প্রকাতি চিত্র উদ্ধার করোছ। এই সঙ্গে 
সেগুলির বর্তমান আস্তত্ব আছে কি না, তারও সন্ধান করোছি। ৪ 


নরহরি সংগীতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। গীত, নৃত্য, বাদ্য, আছ্গিকা- 
[ভনর, ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা বর্তমান সংগীত বিজ্ঞানীদেরও দুষ্ট 


আকর্ষণ করে। 

নরহরি প্রধানতঃ শ্রীনবাসাচার্য ও নরোত্তম ঠাকুরের সম্পূর্ণ জীবন রচনা করেছেন। 
'শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র, রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ দাস, গোঁবন্দ দাস কাঁবরজ, বারচন্দ্র, 
'জাহন্বা, এবং শ্রীচৈতন্য নিত্যনন্দ অদ্বৈতের জীবনকথাও সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। 


৩, শ্রীমতী বাসন্তী চৌধুরীর গ্রন্থে এই সব বিষয়ের মধ্যে ভূগোল, হীতহাস ও 
সংগীতের আলোচনা আছে। আমরা নরহ'রির প্রাতভার ব্যাপ্তি ও গভারতা প্রকাশ 
করবার জন্যে এই সব বিষয়ে আরে বিস্তৃত পরিচয় 'দয়োছি। অবশ্য বাসন্তা- 
দেবী নরহরির ন্রজপারক্রমা, ও এ্রীতহাীসক তথ্যের পূর্ণ পাঁরচয় 'দিয়েছেন। 
সংগত কারণেই আমাদের আলোচনায় এই অংশ দুটি সংক্ষিপ্ত। 

5. মহাপ্রভু বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্ঘথগ্াল চাহৃত করেছিলেন। সকল নোম্ঠক বৈফবের 
ডি সনি নিই ভর হা হন 

1 


£দশ নরহান্মি চক্লবতরঁ 


তাছাড়া ১৬শ-১৭শ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল বৈফব মহান্ত ও ভন্তদের জীবনী 
সম্পর্কেও তাঁর কৌতূহল কম ছিল না। « 

পারাশিস্ট' অংশও সাঁবশেষ গুর্ত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে নিম্ণোন্ত বিষয়গনাল সাঁজ্জবত-- 
(ক) নরহরি-ঘনশ্যামের নবাবিষ্কৃত গ্রন্থে প্রাপ্ত ১৪১টি পদ। এগুলি এতাঁদন অজ্ঞাত 'ছিল। 
খে) কাবির গ্রল্থ. বাতাঁত অনার প্রাপ্ত 'নরহার' ও প্ঘনশ্যাম' ভাতার নতুন আরো ১৯ট 
পদ। এগুলিও কারো জানা ছিল না। এছাড়া এই দুই ভাঁণতায় আমরা আরো বহু পদ 
পেয়েছি। সেগুলি কোনো কেনো দু্প্রাপ্য বা একেবারে অ-প্রাপ্য পন্রপন্রিকা বা বাজি 
গ্রল্থে একবার মান্র প্রকাশিত হয়োছিল। কিন্তু স্থানাভাবে সেগ্ঁল দেওয়া গেল না। 
ভবিষ্যতে সেগুলি পৃথক এক গ্রন্থে প্রকাশের ইচ্ছা রইলো। গে) 'নরোত্তমাবলাসে'র 
নবাবিষ্কত পৃথিতে প্রাপ্ত কবির স্বরচিত “আত্মবিবরণী” বা 'আত্মজীবনী'। বর্তমান 
গবেষণার এটি একটি শ্রেম্ভ সংযোজনা। (ঘ) 'নরহার' ভাঁগতাযুন্ত 'অদ্বৈতাবলাস” পাথর 
প্রাসাষ্গক আলোচনা । এর একাঁট মাত্র পুথি (পাঁরষৎ ২৬৫) পঁশ্ডিতেরা পেয়োছিলেন। 
আমরা অপর একটি পাঁথ পোরষৎ ২৮৮৬) পেয়োছি। নতুন পুঁথতে ৩৫১ চরণের পাঠ 
বেশী আছে। আমরা যুক্ত ও প্রমাণযোগে দেখিয়েছি যে, পুথিটি নরহারি চক্রবতাঁর রচনা 
হতেই পারে না। তব 'নরহরি' ভাঁণতা থাকায়, এটির উল্লেখ না করলে গবেষণা অসম্পূর্ণ 
থাকতো । এজন্যে প্রাসাঞগকভাবে 'অদ্বৈতাঁবলাসে'র সংক্ষপ্ত পাঁরচয় প্রদত্ত হয়েছে। 
(৬) নরহারির পাথর অনুলেখক প্দীনানন্দ, (আনন্দনারায়ণ মৈন্র) রাঁচিত, নতুন প্রাপ্ত 
'নরহরি-জশীবনী' 'কবি-জীবনী” নামে গৃহীত হলো। এ থেকে কবির জীবনের অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে । এটিও গ্রন্থের একটি সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। চে) কবির 
শবাভন্ন পৃথির ৪টি পৃজ্ঠার আলোকাঁচত্র। এগ্াল গ্রল্থের অলংকার মানত নয়, অপাঁরহার্ষ 
অগ্গ বশেষ। 

এই ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ুবসাধক-কাবি ঘনশ্যাম-নরহারি দাসের 
জীবনী ও রচনাবলীর একটি যুক্তিসংগত, তথাসমৃন্থ ও পাঁরপূর্ণাঞ্গ আলোচনা প্রস্তৃত 
হয়েছে। 


কইাটির রচনারীতিকৌশল 'উপব্রমণিকা"য় ব্যাখ্য। করা হল। প্রকাশের সাবধার্থে বাধ্য 
হয়েই বইটি দুটি খণ্ডে বেরুচ্ছে। স্বিতীয় খণ্ডের প্রাতপাদ্য প্রথমখণ্ডে হুর করে না দিলে 
বইটি ন্রচিপূর্ণ হতে পারত, এই মনে করে পূর্ণ বিবরণপটি প্রথম খন্ডেই রাখলাম ॥ 


শী? শি 


&. এই জাবনীগৃলপ আলোচনা করেছেন ভঃ শ্রীরবান্দ্রনাথ মাহাতি মহাশয়, তাঁর 
'চৈতনাপরিকর, (১৯৬২) নামক গবেষণা গ্রল্থে। 


উপক্লমাঁণকা এগারো 


চিত্স্মচী 


১, 'নরোত্তমাবলাস' পোষ্ঠবাড়ী ২৩৩৬/২১) পুথর ৩২ক পন কোঁবর 


গুরুপরম্পরা আছে) 


২. 'ীতিচন্দ্রোদয়' 'সংকীর্তনরসবর্ধন' পোঠ ২০৩০/১৪) পাথর শেষ প্র 


৩. শাতচন্দ্রোদয়' 'মঞ্জালাচরণ” পোঠ ২৫৩৪/৩) পাথর ৮ক পর গ্রেল্থ 


পরিকল্পনার অরম্ভ) 


৪. “ভীন্তরত্াকর' পোঠ ২৩৪১/২৪) পাথর ১৫৪ক পন্ত (অনুলেখক রচিত 


'কাব-জাীঁবনগ'র আরম্ভাংশ) 
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পা পাঠ তই চন প্র ০০ ক ৮০৭ ৮৯ 
০৪৮৯ এক »82১জ্8 ও চপ পপির শুর ০ সা এ ২১৮ ২১ সত উন ৬৮৯ সু ২১১০ হি রী 
22৪. ভাবুন ০ ৯০888 ১ তপ? ০ 
2 দ টি উহ 5 তত মন ও ৮ 


৬ ০৯2 পে রি 
০ পরা সার 
০5 জহি, ৪০২৪: 3 20৯ ৭. ২১ ১৯৯৩৮ চা চল উহ ডত১৯০, ০৪ এ 
৯8৮ তত 18০ তু 27 ৯ ৫-০াএ ইল ২ 2৫-হাইপোতে সা ১৫৯, ও 3 আক ৪ ৮ পস্তল ভরত ভা 
পক তোপ পুত 5 বশত রঃ রি তা পু £৮৯ দিস পট টি না ক : (৮৫ ৮24০০ ৮১92 ডন 

এপ টিক ইউ ই ০4-৮০০ উপেড় উঠ ৮ ০১5৬৫ উদ ৯৮১ ৯55 চা 





প্রথম অধ্যায় 
জীবন-প্রসঙ্গ ঃ বিশ্বনাথ চক্বতশ 


নরহারি চক্রবর্তী বলেন 
বিশ্বনাথ চকরুবতণী সর্ব বিখ্যাত। 
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ 1.১ 
নরহরির পিতা জগন্লাথ। জগন্নাথের গুরু বিশবনাথ চক্রবর্তী । বিশ্বনাথ 
ৰাঙালী মনীষার একটি স্মারক চরিত্। পাণ্ডিত্য, দার্শীনকতা, কবিদ্ব ও 
রসজ্ঞতায় বৈষ্ৰ জগতে তাঁর স্থান স্নার্দষ্ট। বিশুদ্ধ যতি-জাঁবন যাপনে ও 
রাগমার্গের শ্রেম্ত উপাসক রূপে তান সমকালে আদর্শরূপে পৃজিত 
| ব*বসানাথরপোহসৌ ভান্তবত্মপ্রদর্শনাং | 
ভন্তচকে বার্ততত্বাং চক্রবর্তাযাখ্যয়াভবৎ ॥ 
বিশ্বনাথের জীবৎকাল সম্পর্কে পশ্ডিতেরা একমত নন। শ্যামলাল গোস্বামী 
মহাশয়ের মতে ১৬২৬-১৭০% খাশষ্টাব্দে ৩ এবং মুরারলাল আধিকারী 
মহাশয়ের মতে ১৬৪৬-১৭৫৪ খীম্টাব্দে৪ বিশ্বনাথ জীবিত 1ছলেন। 
মধ্সুদন তত্-বাচস্পাতি মহাশয়ের অনুমান, 'বিশবনাথের জল্ম ১৫৫৫-৬০ 
শকাব্দে এবং মৃত্যু ১৬২৫-৩০ শকাব্দে ৫ 
[নিখিলনাথ রায় ও ডঃ বিমানাবহারী মজুমদার মহাশয়দ্বয়ের' মতে, 
বিশ্বনাথ “সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে' জন্মগ্রহণ করেন ৬ ৷ জগদ্বধু ভঙ্গ 
মহাশয়ের ধারণা, ১৫৮৬ শকাব্দে বো ১৬৬৪ খএ৯ঃ) বিশ্বনাথের জল্মলাভ 
হয় ৭ | কিন্তু এই সব অনুমানের অমর্থক প্রমাণ নেই। 


(১) ভন্তিরত্নীকর-_গ্রল্থানুবাদ (পাঠবাড়শ পুথি ২৩৪১-২৪) পত্র ১৫৪ ক। 
(২) বিশ্বনাথ শিষ্য কৃফদাস রচিত ও বৈকবসমাঞ্জে প্রচারিত। 

গোঁড়ীয় বৈফব আঁভধান, পর ১৩৭০॥ ্‌ 
€৩) চৈতন্যোত্তরষ্গের গোঁড়ীয় বৈফব (১৩৭৯) পৃঃ ৯৬"এ উদ্ধৃত। 
(8) বৈফব দিশদর্শনী (১৩২২) পৃ ১২০, ১২৩। 
৫৫) শ্রীকফভাবনামৃত (ভান্তপ্রভা, ১৩৩৫) নিবেদন-_। 
ডে) মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (১৩১৯) পৃঃ ৩০৮। 
€) গোৌরপদতরাঁঞানী ১ম সং, ১৩১০) পন ১৬৩1 


ৰ. বি./ন, চ./২৬-১ 


1বনাথের 'সারার্থদার্শনী'র রচনা শেষ হয় ১৬২৬ শকাব্দ বা ১৭০৪ 
খুশজ্টাব্দে। বিশ্বনাথ স্বয়ং গ্রন্থাটর উপসংহারে এ তথ্য জানিয়ে গেছেন। 
সুতরাং ১৭০৪ খ:এস্টাব্দের নিকটবর্তী কাল পর্যন্ত তান জীবিত ছিলেন। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে, ১৭০৪ খণাীল্টাব্দের অন্বাতকাল 
পরে তাঁর দেহত্যাগ হয় ৮। | 

বিশ্বনাথের জন্ম দেবগ্রামে * । অনেকের ধারণা যে, গ্রামাট নদীয়া জেলার 
কাশীগঞ্জ থানার অন্তভুরন্ত ছিল ১০ | কেউ বা এটকে মুর্শিদাবাদ জেলার 
সাগরদীীঘ থ'নার অন্তর্গত বলে মনে করেন১১। +কল্তু এ সম্পর্কে কোনো 
নিভ“রষোগ্য প্রমাণ নেই। 

কোনো প্রাচীন প্নর্থতে বিশ্বনাথের মাতার নাম নেই। পাঠবাড়শর 
“নরোত্তমাবলাস' পাাথাট থেকে জানা যায়, এপ্র পিতার নাম ছিল রামনারায়ণ 
চক্রবর্শী। বিশ্বনাথ পিতামাতার কানিষ্ঠ সন্তান। তাঁর জ্যেম্ঠ ভ্রাতা রামভদ্রু ও 
মধ্যম রঘুনাথ। বহগুণান্বিত রামভদ্র সর্বশাস্তে পারদর্শী ছিলেন। তিনি 
গোপীকান্তের শিষ্য। গোপাকান্ত শ্রীনবাস' শাখাভুন্ত রামচন্দ্র কাঁবরাজের 
শিষা হারিরামাচাের পনত্র। মধ্যম রঘুনাথও পরম পণ্ডিত ছিলেন ১২। এপ্রা 
রাঢ়ীক়্ ব্রাহ্মণ, শাশ্ডিল্য গোত্র, ভট্রনারায়ণ বংশজ ১৩। 


গি*্বনাথের জল্মক্ষণ নিয়ে 'নরোত্তমাঁবলাস' পুথিতে একাঁট ঘটনা বলা 


(৮) বাশালা সাহিত্যের ইীতহাস টম খণ্ড, অপরার্ধ। ২য় সং, ১১৬৫) 
প্র ৩৯৩। 
€৯) নরোভ্তমবিলাদ পাঁথ- পাঞবাড়ী ২৩৩৬ ৫২১), ৩১৯ খ পন্র। 
€১০) জগদক্ধু ভদ্র গোৌরপদতরাঁজ্ঞানন ১ম সং) ভূমিকা পৃঃ ১৮৩। 
মুরারীলাল আঁধকারা- বৈফবাদগ্‌দর্শনী ৫১৩২২) পৃঃ ১২০। 
শশিভূষণ বিদ্যালংকার_জশবনীকোষ ৫ম খন্ড) পৃঃ ১৭৭৩। 
“নদীয়া £ স্বার্ধীনতা রজতজয়তশ স্মারকগ্রল্থ কেঁফনগর ১৯৭৩, 
২৬ জানুয়ারী) পৃঃ ২৫। 
(৯১১) ডঃ হরেকক মুখোপাধ্যায় 'পদকর্তা হ'রবভ' শোরদশয়া আনম্দ- 
বাজার পারকা ১৩৬১) পর ২৭৬। 
ডঃ ীবমানাঁবহারী মজৃমদার-_কপদাগশতাঁচক্ামঞি ৫১৩৬৯) পৃঃ ২৫। 
€৯২) নরোভমাধিলাস পোঠবাড়ী ২৩৩৩৬1২১১ পর ৩৯ খ। 


(৯৩) 'বৈফবাচার্য বিদ্বনাথ" ২ ভারতবর্ধ ৫১৩৫১, আবাঢ়) ননণগোপাল 
গোম্বামশ। ॥ 


নহি চজবতা 


হরেছে। বিশ্বনাথ ভূমিষ্ঠ হলে তাঁর দেহকে৷ ঘিরে এক অত্যান্চর্য জ্যোতিঃপজ 
প্রকাশিত হয়। সেই জ্ঞোতিঃ সমস্ত সৃতিকাগার আলোকিত করে 
তৎক্ষণাৎ অজ্তাহ্ত হয়১৪। এমন ঘটনা পরবর্তীকালের উচ্ভাবনা বলেই 
মনে হয়। বিশ্বনাথের প্রতিভা ও সাধনা লক্ষ্য করে তাঁর বিমৃস্ধ ভক্তেরা এ 
ঘটনা সৃষ্টি করতে পারেন। পুথিতে আরো একাঁট ঘটনা আছে। একবার এক 
দিগবিজয়ী পণ্ডিত দেবগ্রামে আসেন। তাঁকে দেখে গ্রামস্হ পশ্ডিতেরা 
সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন॥ কিন্তু কিশোর বিশ্বনাথ 'দিগবিজয়ীকে তর্কযুদ্ধে 
পরাস্ত করেন ১৫ | রা 

দেবগ্রামে বাল্যশিক্ষা শেষ কুরে বি*বনাথ সৈদাবাদে গমন করেন । কেউ কেউ 
বলেন, সৈদাবাদে তিনি গঙ্গনারায়ণ চক্রবর্তীর নিকট শিক্ষালাভ করেন ১৬ 
কেউ মনে করেন, গঙ্গানারায়ণের পাঁলিতপ,ত্র কৃষ্চরণের নিকট তাঁর শিক্ষা 
সমাপ্ত হয় ১৭ । কিন্তু এ সম্পকে কোনো প্রমাণ মেলে নি। 

বিশ্বনাথের দীক্ষাগ্রূুর নাম রাধারমণ । শ্রীরাম তাঁর সংক্ষিপ্ত নাম। 
“সারার্থদর্শিনী*র ১৮ একটি শ্লোকে এবং 'স্তবামৃতলহরণ'র ১৯ দ্বিতীয় থেকে 
সপ্তম অধ্যায়ে কবি স্বয়ং তাঁর গুরু পরম্পরা উল্লেখ করেছেন। নরহারও 
'নরোত্তমবিলাসে' বিশ্বনাথের গুরুপ্রণালীর পাঁরিচয় 'দিয়েছেন২ৎ। 


(১৪) 'নরোত্তমাবলাস' পথ (প্পাঠবাড়ী ২৩৩৬ 1২১) পত্র ৩১ খ। 


(১৫৬) এঁ প৫ ৩১ খ। 
€১৬) প্রেমাবলাস- সম্পাদক যশোদানন্দন তালুকদার- প্রেমবিলাস 0১৩২০) 
পৃঃ ২০৬-৭। 


0১৭) ডঃ হরেক মৃখোপাধ্যায়_(শারদীয়া আনন্দবাজার পান্রকা ১৩৬৯) 
'পদকর্তা হরিবল্পভ' প্রবন্ধ । প ২৭৬। 


€১৮) শ্রীশ্রীরাম-কৃফ গঙ্গা-চরণান নত্বা গ্রুনুরুপ্রেম্নঃ। 
শ্রীলনরোত্তমনাথঃ শ্রীগোরাঙ্গাপ্রভূং নৌমি ॥” সারা্থদর্শিনী 
€১৯) স্তবামৃতলহরী বেন্দাবন ৪২২ শোরাব্দ)ঃ 


২য় অধ্যায় শ্রীগররপস্মরণাষ্টকম: (৯টি শ্লোকে রাধারমণবন্দনা)। 
৩য় ”" জ্রীপরমগ্রু প্রভুবরাষ্টকম: ৫৯টি শ্লোকে কৃফচরশবজ্দনা)। 


৪র্থ ৮ ভ্রীপরাত্পর শ্রীগঞ্গানারায়ণান্টকম গেষ্গানারায়শবজ্দনা)। 
ওমা ৮» নরোতম ক্দনা। 
৬হ্ঠ ৮ লোকনাথ বঙ্দনা। ৭সে শ্রীচৈতনা বন্দনা । 


২০) নরোত্রমবিলাস পূথ পোঠ ২৩৩৬1২১১ পল্প ৩১ খ। 
জীবনী ও.কচনাবলী ও 


| গোরা মহাপ্রড় 


লোকনাথ (প্রয়পার্বদ) 


| 
নারোত্তম (শিষ্া) 


গঙ্গানারায়ণ (শিষ্য) 


| 
কঁফচরশ (শিষ্য) 


| 
রাধারমণ (বা শ্রীরাম) (পত্র ও শিষ্য) 


দির? 
বিশ্বনাথের গুর্‌ রাধারমণ, পরমগুরু কৃষ্চরণ, এপরা নরোক্তম-শাখাতুন্ত। 
বাল্যকাল থেকেই বিশ্বনাথ উদাসীন, ছিলেন। পিতার আজ্ঞায় রামু 
কম বয়সেই তাঁর বিবাহ দেন। শ্রীমদভজগবত পাঠে তাঁর মনে বৈরাগ্য উদয় হয়। 
জধুল্নন শেষে তান দীক্ষা গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ তাঁর কৃষ্ণপ্রেম প্রবল হয়। 
এক সময় সংসার ত্যাগ ঝরে 'নাঁষ্কণ্ণ বৈরাগণ বেশে তিন বৃন্দাবন গমন করেন। 
নানা তীর্থ দর্শন করে অবশেষে তিনি রাধাকুন্ডতনরে ম.কুন্দদাসের (কৃষ্দাস 
কাবরাজ শিষ্য) আশ্রয় লাভ করেন। সেখানের ভক্তেরা এই তরুণ বৈরাগীকে 
'গৃহে ফিরে যেতে নিশি দেন। অগত্যা বিশ্বনাথ দেশে ফেরেন২১ । 
সম্ভবতঃ এই সময়ই 'তনি পাতডাঙ্গায় আসেন। এখানেই তাঁর ইজ্ট- 
'সাদ্ধ ঘটে। তিনি শ্রীগোপালবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন ২২ । গুরুর 'নরেশে 
এখান থেকে তিনি একট রা্রর জন্য স্বগৃহে এসে স্ত্রীকে দর্শন দেন। কিন্তু 
সে রান্লিতে পত্রী স্বামীর মুখে কৃ্কথা ভিন্ন অন্য কিছ শুনতে পান 'নি। 
বৈষ্ণব কাব এই মিলনদৃশ্যাঁট বর্ণনা করেছেন 
বিকার রহিত বিশ্বনাথ চ্রবতণী।,. 
. ধৈছে তাঁর স্পর্শ নহে কৈল তৈছে রীতা : 
| গুরু আজ্ঞা পত্নীসহ ;কারিতে শয়ন] 
1 শৃতিয়া করলা সুখে শ্রীনীম কীর্তন ॥ 
(২১) নরোজ্তদাবিলাস পথ পাঠ, ২৩৩৬।২১) পত্র '৩১ খ-৩২ ক। 


(২২) ডঃ হরেক মৃখোপাধ্যার-_“পদকত”? হাঁরবালভ' শোঃ আনন্দবাজমা 
১৩৬৯, পৃঃ ২৭৬) 





২৪. »য়হরি চক্রেবতী 


'সবার বিস্ময়, শন এছে রাতিবাস । 
- শষ্য জিতেল্দ্ির ইথে ইন্টের উল্লাস ॥২৩ | 
পরের প্রভাতেই বিশবনাথ গৃহত্যাগ করে গুরুর আশ্রয়ে আসেন। গুরুর 
ণনদেশে ভাগবত নকল করেন ২৪ । 
গেডান দরগা রে বসান রানার জারজ বাতি রাজ্জাক 
ভজন সম্পর্কে নরহারি লিখেছেন 
প্রভুর কীর্তনে মত্ত হৈয়া নিরল্তর। 
বার্ণলেন গীত সে দিবস মনোহর ॥ 
কে কাহতে পারে তাঁর সাধন প্রক্রিয়া। 
যে দেখে বারেক সে জড়ায় নেত্র হিয়া ॥ 
শ্রীগোকুলানন্দ শীবিগ্রহ মনোহর । 
আঁর পাঁরচর্যাতে আনন্দ নিরন্তর ॥ ২৫ 
বৃন্দাবনে এসে বিশবনাথ লক্ষ্য করলেন, ষড়গোস্বামীর 'তিরোধানের পর 
শ্রীধামের শ্রীও বিনষ্ট হয়েছে । যবনের অত্যাচারে বহু মঠ-মন্দির ধবংস হয়েছে। 
পৃজারীরা নিজ নিজ বিগ্রহ নিয়ে স্হানান্তরিত হয়েছেন। বহু বিগ্রহ পূজা 
পান না। ভত্তেরা সল্পস্ত। শাস্ত্রালোচনায় মানুষের মন নেই ২৬। বন্দাবনে 
আগমনের পর বলদেব 'বিদ্যাভূষণ প্রমুখ কয়েকজন নিষ্ঠাবান কর্মী ও পণ্ডিন্ত 
ব্যক্তি তাঁর পাশ্ডিতা, ভন্তিময়তা, মনোবল ও কর্মতৎপরতায় মুগ্ধ হন। এ"দের 
সাহায্যে তান বৃন্দাবনের শ্রী ফারয়ে আনতে উদ্যোগণী হন। 
এক। বিশ্বনাথ স্বয়ং শ্রীগোকুলানল্দ বিগ্রহ প্রাতিজ্ঠা করেন; গোবদ্ধন শিলা 
সেবার ভার নেন। পৃজারী আনিয়ে বিগ্রহগ্যীলির সেবাপ্‌জার ব্যবস্থা করেন। 
দুই। তাঁর চেম্টায় কোঞ্গালের শ্রীবর্ধন২+ এবং আরো নানা স্থানে কিছ; 
ছু নতুন মঠ প্রাতিষ্ঠিত হয়। বহ্‌ মান্দিরের সংস্কার সাধত হয়। 
৫২৩) নরোত্তমবিলাস পথ (পাঠবাড়শী ২৩৩৬।২১ নং) পর ৩২ ক। 
(২৪) এ নিয়ে পুথটিতে একটি ঘটনা আছেঃ বিশ্বনাথ এক স্থানে বসে, 
ভাগবত নকল করাছলেন। চারদিকে প্রচণ্ড রোদ, কিন্তু 'বি*বনাথের 
স্থান “সূর্যতাপে ছায়া হয় অকস্মাৎ”।' তার চেয়েও বিস্ময়কর সংবাদ, 
একসময় দারুণ বৃষ্টি এলো। অথচ ভাগবত-নকলকারণী শবশ্বনাথ অঙ্গে 
বাঁরবিন্দু না স্পশয়ি'। অনুমান, এ সব ঘটনা পরবতশকালের সষ্টি, 
[কল্তু-তাঁর জনাপ্ররতারও নিদর্শন। পোথি ৩২ক-৩২খ)। 
€২৫) নরোভ্তমাবলাস পুথি (পাঠবাড়ন)_-পন্প ৩২ ক। 
(২৬) সত্যেন্দ্রনাথ বস্দ (মাধ্র্যটকাদম্বিনী--ভুমিকা : পৃঃ ৪) 
(২৭) বিএবকোষ (১৯শ খণ্ড) _নগেন্দ্নাথ. বস, পৃঃ ৪২। 


জীবনী ও রচনাবলী ঢ 


(িন। গোস্বামণ গ্রল্থগৃলি সাধারণের পক্ষে দূরৃহ ছিল। আধিকাংখ 
স্বানেই সেগুলির সৃচ্ঠ্‌ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হাচ্ছিল না। বিশ্বনাথ সেগুলির 
সরল টীকাভাষ্য এবং বিাশ্ষ্ট কয়েকটি প্রল্থের সারসংকলন বা সংক্ষিপ্ত 
সংস্করণ রচনা করেন। ফলে সবশ্রেণীর ভন্তের রসাস্বাদ সম্ভব হয়”ও ভান্ত- 
ধর্মের বাধা দূর হয়। 'তিনি বৈষাবদের নিত্য আস্বাদ্য ও সাধন ভজনের একাম্ড 
দগৃদর্শনশ গ্রজ্থগৃলির ব্যাপক প্রচারের এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থা 
করেন। 


চার। বৈফবদের কর্তনের উপযোগশী বিশিষ্ট পদাবলশ সংগ্রহ করে "তানি 
জনগণকে ভগবংমৃখাী করতে প্রয়াসী হন। 

বিশ্বনাথ রাগমার্গের২৮ মধ্র ভাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ও প্রচারক 
ছিলেন। সাধনার 'দিক থেকে রঘুনাথদাস গোস্বামী, কৃষদাস কাবরাজ ও 
নরোভম ঠাকুরের পরেই তাঁর স্থান 'নার্দ্ট। তাঁর বিশুদ্ধ সাতক জীবনাদর্শ 
পরবতশি সকল ভভ্তকে প্রলুব্ধ করেছিল । 

বিশ্বনাথ ছিলেন চরম পরকীয়াবাদী। প্রকট ও অপ্রকট উভয় লগলাতেই 
তিনি শ্রীরাধা ও গোপাঁযূথকে শ্রীকফের পরকায়া নায়কা রূপেই গ্রহণ 
করেছিলেন। কবিকর্ণপূর ও কৃষদাস কাঁবরাজ বার্ঁণত 'অজ্টকালীয় 'নিত্য- 
লীলা'য়'২৯ 'তানি গভশর 'বিশ*বাস রেখোছিলেন। স্মরণ মনন ও নাম সংকণীর্তন 
ছাড়াও 'তাঁন ব্রজবাসগণের অনুগত হয়ে অস্ট প্রহর শ্রীরাধাকৃফের সেবায় মগ্ন 
থখাকতেন। নিজ জশবনে অনুভূত বলেই অস্টকালীয় 'নিত্যলশলার সংস্পজ্ট 
প্রণালশী, রাগানুগা সাধনার অপূর্ব বিশ্লেষণ, রাধাকৃষ্লীলার বিশদ বর্ণনা, 
সখী-মঞ্জরী বা কিংকরীগণের সাধনার পাঁরচয়, ভজনের গুড় তাৎপর্য ও 
ভজনপদ্ধাতর মধুর ব্যাখ্যা তাঁর গ্রন্থাদিতে পরিস্ষুট হয়েছে। 

'মল্ার্থদশীপকা"য্স কবির স্বীলখিত একটি ঘটনা থেকে তাঁর সাধনার 
পাঁরয় মেলে। '্রীচৈতন্যচারতামৃতে” কৃষ*উপাসনা মন্ত্র “কামবাীঁজ 


€২৮১ 'ব্রজের নির্মলরাগ শুনি ভন্তগণ। রাশার্মার্গে ভজে যেন ছাড় ধর্মকর্ম & 
চৈতন্যচারতামততে শ্রীককের উাত। টতন্যচাঁরিতামতত, আদ ৪)। 
ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদত গ্রল্য, পৃঃ ১৩। 
€২৯) 'শনশন্তঃ প্রা পর্বাহো মধ্যাহোশ্চাপরাহিকঃ। 
সায়ং প্রদোযো নম্বপ্যেতান্ট কালাঃ প্রকণীততাপ। 
--প্দাবলশপারিচগঘ (২য় সং, পঙঃ ৮৬-৮৭) সাহিত্যরর। 
কাঁবকর্পপুরের '্ীকক্গীহক কৌমদণ, ও কৃফদাসের 'প্রীগোবিচ্দলপলা- 
মৃতে' এর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 


নয্হারি চক্রবৎ 


কামগায়তীর ৩, বর্সংখয় ২৪২ বলা হয়েছে। কিন্তু কেন কৃদাদ, ২৪২ 
লিখেছেন, তা হৃদয়ঙ্গম ফরতে না পেরে বিশ্বনাথ আবজল ত্যাগ করে রাহারুষ্ডে- 
ভারে সাধনায় মঙ্ন হন। মধ্যরান্রিতে শ্রীরাধিকার স্বস্নাদেশ হয়। এর উত্তর 
'বর্পাগমভাস্বত' গ্রন্থে আছে বলে শ্রীমতী অজ্তাহত হন। গ্রন্থটি পাটি কারে 
বিশ্বনাথের সংশয় দূর হয়। মনল্ত্াক্ষুর গোচরের জন্যে এমন জীবন মরণ 
সাধনাই তাঁর ধর্মসাধনার চূড়ান্ত প্রকাশ। 

বিশ্বনাথের জীবনে আরেকটি শ্রেষ্ঠ কর্ম, জয়পুর গলতা বৈফবসভায় প্রিয় 
পার্ধদ বলদেব 'বিদ্যাভূুষণের সাহায্যে গোঁড়ীয় বৈফবধর্ম ও মতাদর্শের সংরক্ষণ 
ও প্রাতদ্ঠাদান ৩১ ॥ 


পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও রসজ্ঞতা 


সৈদাবাদে রীতিমতো টোল খুলে তর্‌ণ বিশ্বনাথ অধ্যাপনায় ব্রতী হন। 
ছাত্রদের সহজ শিক্ষার্থে তান কাঁবিকর্ণপূরের “অলংকার কোস্তুভের 
ই সসউিউিদাস রা রিনার 
কার্ত রূপে উল্লিখিত। 
বৃন্দাবনে এসে বিশ্বনাথ মুকুদ্দদাসের আশ্রয় লাভ করেন। কৃষদাস 
কবিরাজের শষ্য এই মুকন্দদ।সও কাব 'ছিলেন। নানা কারণে তাঁর ?কছুু গ্রস্থ 
তখনো সমপ্ত হয় নি। বিশবনাথের পাশ্ডিত্য ও ভল্তিভাব লক্ষ্য করে মুকুন্দদাস 
তাঁকে সেই সব গ্রন্থ সমাপ্ত করতে 'নিদেশ দেন। 'নরোত্তমাবলাস' প্যর্থিতে 
জাছে 
বার্ণলেন লীলাগ্রম্থ কিছু শেষ ছিল। 
বিশ্বনাথ গ্বারে তাহা পূর্ণ করাইল ॥ 
কিন্তু গ্রন্থকার এই সব রচনার নামোল্লেখ করেন নি ৩২। 


০৫ "পপ সপ আস পা 





(৩০) চৈতন্যচরিতামত- মধ্য । ৩১শ' পরিচ্ছেদ। হরেকফ ময্ষ্যাপ্মধায় 
সম্পাদত গ্রল্থ পু ৩৯২। 
€৩১) এই সভার সময় ১৬৪০ শকাব্দ (5১৭১৮ খঢশঃ) দ্র. শ্রীচৈতল্য- 
ভূমিকা (৪ সং), পন ৩৯৬। 
(বলদেব-সিম্ধান্তরত্র $ স. গোপীনাথ কবিরাজ । ভূমিকাতে সালটি 
লেখা আছে)। 
6৩২) পাঠবাড়ী গ্দ্থ ২৩৩৬।২১১ পর ৩২ক 


শীবনী ও রচনাবলী 


“'বঙ্গাধনে ধি্বনাথের সাহিত্য প্রাতভা শতধারায় বিকশিত হয় / সকার 
রচনায় পারমাণ অল্প নয়। বৈচিনঘাও প্রশংসনীর। 'তাঁর' সমগ্র রচনাবলণকে' 
(ক) টীকা গ্রল্থ ০, € » (সংখ্যা) ১৩টি 


(খ) সার সংকলন গ্রন্থ ৩টি 
(গ) মৌলিক গ্রন্থ ১৫1ট 
 €ঘ) পদাবলী সংকলন গ্রন্থ ১টি 
(ক) চীকা গ্রম্থ : 


বৈষ্বদের নিত্যআস্বাদ্য ও ধর্মপথ-নিরশিক গ্রন্থসমূহ আঁধকাংশই 
দুর্‌হ দার্শনকতাপূর্ণ এবং সংস্কৃতভাষায় রচিত। ফলে সেগুলির রসাস্বাদ 
বা যথাযথ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হওয়া কঠিন ছিল। সেই অসুবিধা দূর করতে 
বিএবনাথ  অনেকগ্াল গ্রন্থের সহজ সংস্কৃতে টীকাভাষ্য রচনা করেন। ভার 
টকা গ্রন্থের নাম 

€১) দসারার্থদার্শনী 6১৭০৪ খ্রঃ) প্রীমদভাগবতে"র টাকা । 

€২) সারার্থবার্ধনী-গণতা'র টাঁকা। 

€৩) শ্রীচৈতন্যচারতামৃতের টীকা- প্রথম সংস্কৃতে বাংলা গ্রন্থের ঈণীকা। 

€৪) রহুমসংহতার টীকা । 

€&) আনল্দচন্দ্রিকা- শ্রীরুূপের 'উিজ্জবলনীলমি'র টীকা । 

€৬) ভান্তসারপ্রদর্শনী- শ্রীরূপের 'ভান্তরসামৃতাসন্ধু্র টীকা । 

€৭) প্রেমভান্তিচন্দ্রিকাকিরণ--শ্রীনরোত্তমের প্রেমভন্তিচন্দ্রিকা'€র সংস্কৃত 

টকা । 

(৮) সুখবার্তনী--কবিকর্ণপূরের 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ'র টীকা । 

(৯) মহতী শ্রীরূপের 'দানকোলিকোমুদ+'র টীকা । 
। ৫৯১০) ভভন্তহর্ষিনী-'গোপালতাপনী'র টীকা । 
' ৮ (১৯) হংসদৃত টাীকা- শ্রীরুপ্রে খণ্ডকাব্য 'হংসদৃতে'র টীকা। 

€৯২) শ্রীরপের 'বিদশ্ধমাধবের টীকা এবং 

€১৩) লঙিতমাধবের টাীকা। 

কারো কারো মতে বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবের টকা দুটি বিশবনাথের 
রচনা নয়। এ'দের মতে এ দর্‌টির রচায়তা যথাক্রমে বিশ্বনাথ-ীশষ্য কৃফদেৰ 
সার্বভৌম এধং শ্রীজীব-শিষ্য রাধাকৃফ দাস ৩২ ক । 


€৩২ক) হারদাস দাস গোঁড়ীয় বৈফব আঁভধান--পঃ ১৭৫১-৫২, ১৯৭৪৫) 
টু ্ 


' €খ) সার সংকলন গ্রল্থ € ” ' ': ৃ 

ভন্তকবি বিশবনাথ লক্ষ্য করেছিলেন যে, চিটিনিরা রনী 
অনৈক গ্রন্থ আছে, যেগ্লি দুরূহ দার্শীনকতাপর্ণই নয়, 'বাচন প্রসঙ্গেও 
ভারাক্রান্ত। সাধারণ ভত্তেরা যাতে সেগ্যালির একান্ত প্রয়োজনীয় অংশটুকু? 
সহজেই গ্রহণ করতে পারেন, সেজন্যে তিনি কয়েকঁট প্রধান গ্রন্ধের 
সারসংক্ষেপ করেন। এরকম গ্রন্থ 'তনটি-_তিনাটই শ্রীরুপগোস্বামীর মূজ 
রচনার লখুসংস্করণ- 

(৯) কিরণ অর্থাৎ উজ্জএ্রলনীলমাণ-কিরণ (উজ্জব্লনসীলমাপির) 

(২) বিন্দু অর্থাৎ ভান্তরসামৃতাঁসিম্ধু-বিন্দু (ভাস্তরসামৃতাসিম্ধুর) 

(৩) কণা অর্থাৎ ভাগ্ধবতামৃতকণা (লঘুভাগবতামূতের)। 


(গ) মোলিক রচনা : 

বিশ্বনাথের চিন্তার মৌলিকতা ও ব্যাপ্তি ছিল। দুর্হ দার্শীনক তর্কে 
শতান যেমন সহজে প্রকাশ করতে পারতেন, তেমনি শ্রীরাধাকফণলার 
আঁভনবত্বও তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করতো । 

তাঁর মৌলিক রচনার বেশির ভাগই সাধন ভজন সংকান্ত। ষেমন-_ 

'€১) শ্রীকৃষ্ভাবনামৃত (১৬৭৯ শ্রীঃ) শ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্টকালীয় নিত্যলধলা 


বর্ণনা । 

(২) রাগবর্জচান্দ্রিকা- রাগানুগাভান্ত ও সাধনপ্রণালীর পাঁরচায়কা ও 
নির্দেশিকা । 

€৩) মাধূর্যাকাদম্বিনী-শ্রীকের রূপ ও মাধূর্যোর নিগঢত্ন্ব 
প্রকাশিকা । 


€৪) এশ্বর্য কাদম্বিনী-শত্রীকষের এশ্বরযাবষয়ক তন্বনিত্ত বিবৃতি। 

€৫) চমতকারচান্দ্রকা- শ্রীরাধাকৃফের অক্ভূত গোপনামলন-লখলাবাচন্তা। 

€৬) গোপনপ্রেমামৃত- স্বকীয়া পরকায়া তত্ব সমন্বিত গোপণপ্রেষ 
প্রকাশিকা। 

(৭) মল্লার্থদীপিকা-কামবীজ ও কামগায়র্ী মন্বব্যাখ্যা । 

(৮) ব্লজরশীতচিন্তামণি-_শ্রীকফণের রজলণলাস্থলীর পরিচায়িকা | 

€৯) প্রেমসম্পুট-€১৬৮৪ খঃ) শ্রীরাধার মাধদ্য্য বর্ণনা। 

€১০) সংকজ্পকজ্পদ্দুম-শ্্রীরাধার নিকট সেবাবৃত্তি প্রার্থনা । 

(১০) নিকুঞ্জক্লিবিরদাবলশ (১৬৭৮ খুগঃ)- শ্রীরাধাকৃফের কুঞ্জকোলি 

বর্ণনা । 


জীবনী ও রচনাবঙগী ৯ 


৯২) স্মরতকথামৃত ৫১৬৭৮ খু) নিকষ নিশীথে শ্্রীরাধাককের 
| রসোচ্গার বর্শনা॥ | 

, ক্বনাথের 'আর কতকগ্যলি রচনা স্তব বা বন্দনাজ্ঞাপক। এগুলি থেকে 

তাঁর গৃরুজন, উপাস্যদেবতা, পণঠস্থান বা শ্রীকফলণলাস্থলীর প্রাত অফ্নারিম 
ভান্ত ও শ্রম্থার পরিচয় মেলে । এ জাতীয় গ্রন্থ ৩টি-- 

€১) শ্রীমন মহাপ্রভোরঘ্টকালশয় স্মরণমঞ্গালস্তোন্রম-_ 
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অস্টকালীয় লশলাস্মরণিকা উপাসনা গ্রল্থ। 

(২) শ্রীগৌরগণোদ্দেশচীন্দ্রিকা ৩৩-- 
গোৌরপরিকরবর্গের সংক্ষিপ্ত পাঁরচয়াত্মক গ্রল্থ। 

(৩) স্তবামতলহরশ- একটি শ্রেষ্ঠ স্তবমালা। সর্বমোট আঠাশাঁট স্তব 
আছে । সাধারণভাবে গুরুবন্দনা, কবির নিজগুর্‌, পরমগ্র্, 
পরাতপরগ্র্‌, নরোত্তম, লোকনাথ, শ্রীচৈতন্য প্রমূখ বৈষবাচার্যদের 
স্তব; প্রাসিদ্ধবিগ্রহ গোপালদেব, মদনগোপাল, গোবিন্দদেব, 
গোশপশনাথ, গোকুলানন্দ ও ভগবানকৃষের স্তুতি; রাধা ও ব্ন্দা 
দেবার বন্দনা; বৃন্দাবন, নান্দীশবর ও কৃষফকুণ্ড প্রভাতি লালা- 
স্থলীর প্রশাস্ত এ গ্রন্থে দেখা বায় ॥ 


(ধ) পদাবলশী সংকলন 

১। ক্ষণদাগীতঁচিন্তামণি (সংক্ষেপে ্ষণদা” বা 'গীতচিন্তামাণ”। ৩৭ 
প্রতিরার্রে রাগানুগামার্গীয় ভল্তগণ যাতে উপাস্যদেবতার নামগুণাঁদি কীর্তন 
বা শ্রবণ করতে পারেন, সে দিকে দৃষ্টি রেখে ভক্তকাব বিশ্বনাথ ভজনোপযোগা 
রসপর্ষায়ানুসারে বিভিন্ন মহাজনকাঁবর পদ বেছে নিয়ে 'ক্ষণদাগীত চিল্তামার্ণ 


€৩৩) গোৌরপারকর-নিয়ে বিশ্বনাথের অনুরূপ একটি পুথি বরাহনগর 
শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমান্দরে আছে। নাম £_ “গোৌরগণস্বরপতত্চান্দ্ুকা” 
€২৩০। বি ১৭)। 

€৩৪) ক্ষণদাগণত'চন্তামাণ-_পুথি £__-পাঠবাড়শ নং--২৬১৫ ৫২৪ গ), ২৬১৩ 

(২৪ ক)। প্রাচীনতম প্রকাশ (১২৮২ বঙ্গাব্দ) (১৮৭৫ খ7ীঃ)-বা-সা- 

ই, ১ম অপ.) পৃঃ ৩৯৩। 
২য় প্রকাশ (১৩১৫) ঃ বৃন্দাবন কেশণঘাট কেফপদ দাস, বাবাজশ)।' 
৩য় প্রকাশ €? ) ও নিতাইপদ দাস। 
৪র্থ প্রকাশ (১৩৩২) $ নিত্যস্বরপ ব্রহন্নচারী, ৬৬, মানিকতলা স্ট্রীট; 
কাঁলিকাতা। 


৫ম প্রকাশ ১৩৬৯) $ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার। জেনারেল: 
লাইব্রেরী । 


রি নহুরি চজবতী - 


নামে একটি পদসংকলন গ্রম্থ প্রস্তুত করেন। যাদও শ্রীথন্ডের রামগোপালদাসের 
শ্রীক্লীরাধাককরসবহ্পবাল্লশগতে (১৬৪৩ খঃ) এবং তাঁর পুর পাতান্যরদাসের 
প্রসমঞ্জরীগতে কিংবা কফদাস কবিরাজ শিষ্য মূকুন্দদাসের শপাঁলম্ধান্ত- 
চন্দরোদয়ে* কিছু কিছু বৈফবপদ সংযোজিত হয়েছিল, কিন্তু পদাবলী সংকলনের 
জন্যেই সংকলন গ্রল্থ বি*বনাথই প্রথম প্রস্তুত করেন। প্রকৃতপক্ষে ক্ষণদাই 
প্রথম বিশুদ্ধ পদাবলী চয়নিকা” ৩৫ | ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের অন্যমান, 
গ্রন্থটি ১৭০৪ খুশম্টাব্দের আগেই সংকাঁলিত হয়োছিল ৩৬। এ গ্রন্থে বন্বনা্থ 
তাঁর স্বরচিত পদগালিতে 'হরিবল্লভ' বা 'বল্লভ' ভিতা ব্যবহার করেছেন। 

ক্ষণদার পূর্বাবভাগ মাত পাওয়া গিয়েছে। অন্যামত হয়েছে যে, পাঁশ্চ- 
বিভাগ সংকলনের পৃবেইি বিশ্বনাথের দেহান্তর ঘটে ৩1। 

সম্প্রাত মনোহরদাস সংকাঁলত ক্ষণদার পশ্চিমাবভাগ আঁবিহ্কৃত ও প্রকাশিত 
হয়েছে ৩৮ | পাা্থাটতে ১ম-১৭শ ক্ষণদা পর্য্ত আছে। বৃন্দাবনের 
শ্রীপ্রীরাধারমণজাঁউর সেবাইৎ অদ্বৈতচরণ গোস্বামীর নকট এট পাওয়া ষায়। 
হরিদাস দাস মহাশয় জানিয়েছেন, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গ্রস্থালয়েও অনুরূপ 
একটি প্দ্থ আছে ৩৯ | অধ্যাপক ডঃ বিমান বহারী মজুমদার মহাশয় মনে 
করেন 

পবশ্বনাথ বাঙালীদের জন; পদসংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া উহাকে পূর্ব- 
বিভাগ নাম 'দিয়াছিলেন, আর তাঁহার সমসাময়িক অনুরাগবল্লশর লেখক 
মনোহরদাস পশ্চিমাদের জন্য লিখিয়াঁছলেন বাঁলয়া উহা পশ্চিমবিভাগ নাষে 
অভিহিত হইয়াছিল” 

হরিদাসস্বামণ প্রমুখ কাবর পদের সঙ্গে মনোহরদাসেরও ২১টি পদ আছে ॥ 
মনোহরের বহুপদ গৌরচন্দ্র সম্পকিতি। সংকলনাট হিন্দী পদের । মোট ৪9 জন 
কাবর ২২৩টি পদ। ৃ 

পশ্চিমবিভাগে বিশ্বনাথের (যিনি হরিবল্লভ বা বল্পভ ভাঁণতায় পদ 
িখেছেন) মোট ৬টি হিন্দী পদ আছে £ “হরিবল্লভ'” ভণিতায় ২টি পদ-- 


৫৩৫) বাঙ্গালা সাহিত্যের হীতহাস ১ম খন্ড, অপরার্ধ, ২য় সং) পর ১০২। 

(৩৬) " এ পৃঃ ৩৯৩। 

0৩৭১ ডঃ হরেকৃফ মুর্খোপাধ্যায়-গোঁড়ীয় বৈষব সাধনা (১ম সং) পঃ ১৩৬ 

€৩৮)” ক্ষণদাগণীতাঁচ্তামপি- মেনৌহরদাস)_কুসৃমসরোবর, পোঃ রাধাকুস্ড, 
(১৯৬১) মথুরা, প্রকাপক $ রাধাকফদাস । 

0৩৯) গোড়ায় বৈফব অভিধান ৩য় খণ্ড) প্র ১৪৮৪ । 

€৪০) ক্ষণদাগগীতচিন্তামাণ ১৩৬৯) পরও ২৪৪। 


জীবনী ও রচমাবলী ১৬ 


৮ ১৯) আজ দেখো বৃল্দাবন কে ভূপ পৃঃ ৪৯-"নবমাীশুক্রা ক্ষপদা) 

; (২) 'বিহরত মংজুল যমুনাতপরে (পৃঃ ৩- প্রথম জণদা)। 

“এবং *বাভ” ভঁপিতায় ৪টি পদ-- 
€১) আকুল ভঈ সনি পিয় কি পর (পৃঃ ১৫- সপ্তমীকৃফা ক্ষণদা) 
€২) আজ বন ক্লাড়ত মদনগোপাল পেঃ ৩৮--চতুর্থী শুরা ক্ষণদা) 
€৩) চল সাঁখ বহার গোপাল মিলাবো পে ৩৫- তৃতীয়া শুক্লা ক্ষণদা) 
(8) দেখ সাঁথ রাধা আভসার পেঃ ৩৫--তৃতীয়া শুক্রা ক্ষণদা)। 


বিশ্বনাথের ক্ষণদার পূৃর্বাবভাগে মোট ৩০টি ক্ষণদা বা পালা। এক 
চাল্দ্রমাসের কৃঞ্কা প্রতিপদ হতে অমাবস্যা এবং শুক্লা প্রাতপদ হতে পৌর্ণমাসী 
€পূুর্ণিমা) পর্যন্ত ৩০টি রানির জন্যে এক একাঁট ছোট বড়ো পালা এতে 
সাঁঙ্জত। সবচেয়ে ছোট পালায় ৮টি এবং সর্ববৃহৎ পালায় ১৬ট পদ আছে। 
মোট ৪৮ জন খ্যাত অখ্যাত পদকর্তার ভণিতাযুস্ত সর্বমোট ৩০৬টি পদ পূর্ব 
বিভাগে দেখা যায় ৪১। 


তল্মধ্যে সংকলয়িতার পদ ৫৩টি (হরিবল্লভ ভাণিতায় ৪০ট ও বল্লভ 
ভঁতায় ১৩টি)। কেউ কেউ বলেছেন, 'হরিবল্লভ' বিশ্বনাথের গুরুর নামান্তর । 
কেউ বা 'হররিবল্লভ' নামঁট 'বি*বনাথেরই সম্গ্যাসজশবনের নাম মনে করেছেন। 
শকলন্তু এই উভয় অনুমানের পক্ষে নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। বিশ্বনাথের 
স্তবামৃতলহরী গ্রন্থের “গীতাবলণ” অংশে ১১ট সংস্কৃত পদের ২টতে 
হরিবল্পলভ এবং ৪টিতে বল্পভ ভিতা লক্ষ্য করা যায়। “মনল্দ্ার্থদশীপকায়” 
শ্রীরাধা স্বপ্নে বিশবনাথকে 'হরিক্ুভ' বলে সম্বোধন করেছেন। এবং শিষ্যপূত্ত্ 
নরহার স্পস্ট করে বলেছেন $ "ভ্রীবশবনাথের নাম শ্রীহরি-বল্লভ” | 


এক একাট ক্ষণদা স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থাৎ এক এক রান্রতে আসরে গাইবার 
জন্যে নির্দিন্ট। প্রথমে গৌর বল্দনা, তারপর নিত্যানল্দ বন্দনা দিয়ে আরম্ভ, 
সম্ভোগ বা মিলনের পদ দিয়ে সমাপ্তি। মাঝে আভসার বা আক্ষেপানৃরাগ 


€৪১) মূল প্যাথতে ৩১৫ট পদ আছে। কিন্তু িম্নোন্ত ৭টি পদ দুবার করে 
লেখা হয়েছে-ভেজনের বা কীর্তনের সৃবিধার্ঘে) £ 
(১) ৭1৭4-২৬।১০; (২) ৯।৯-২০।৬; (৩) ১১1৬5 ২৩৬; 
(8) ১১1১০5২৬1৯১; (৫) ১২1১5২৩।৯; (৬) ১২।২5২৩।২; 
এবং €৭) ১৬।৪-১৭1৪ ্‌ 
রা একবার করে ধরাই উচিত। সেজন্যে আমরা বর্তমান 
পদসংখ্যা ৩১৫ স্থলে ৩০৮টি ধয়েছি। এবং হাঁরবল্পভ-বল্লপভ, 
শনি ক তাই' কাঁবর সংখ্যা ৪১৯ না ধরে ৪৮ ধরেছি। 


৯২ নগ্রহৰি চক্রবর্তী 


ও রাসের পদ । সব পদই মধুর রসাশ্রিত। সখ্য বাৎস্ল্যাদ এমন কি খাশ্ডিতা 
বা বাখুরের কোনো পদ নেই। 

রজরসলোভী মঞ্জরীভাব-সাধকদের জন্যে গ্রন্থটি সংকাঁলিত। কিছ, 
কিছু পদে সখশদের স্বভাব ও আকাম্কা, অধিকার ও চাতুর্ধয প্রকাশিত 
হয়েছে। কিছু পদে শ্রীরাধার বাম্যভাব এবং বিপরীত রাঁতির বর্ণনা আছে। 

বিশ্বনাথ ভাবুক কবি হলেও বিদশ্ধ পণশ্ডিত। সাদামাঠা স্বরে তান 
কবিতা লিখতে পছন্দ করেন না। সংকৃত বচন, অলংকার খাদ্ধ ভাষা, শব্দ 
ঝংকার ও ছল্দতরষ্গ যেমন তাঁর পদে সহজলভ্য, তেমাঁন ভাবের মাধূর্যা ও 
রসের চমংকারিত্বে তাঁর অনেক পদ মনোহর । ব্জবৃলি, হিন্দী এবং সংস্কৃভ-_ 
ভিন ভাষাতেই তাঁর অসাধারণ দখল 'ছিল। 'তিন ভাষার মোট পদ ৭০ট।' 
ভন্মধ্যে সংস্কৃত পদগৃলিই সর্বোৎকৃষ্ট ৪২। 

মনে হয় বিশ্বনাথের পদাবলী সমকালে খুব বেশী আদৃত হয় 'নি। 
পয়্তশী পদচয়নিকাগুলিতে সেজনো তাঁর পদ তেমন কিছু পাওয়া যায় 
না। তাঁর প্রায় সমকালীন রাধামোহন ঠাকুরের “পদামৃতসমূদ্রে' তাঁর পদ্দ না 
থাকারই কথা । কারণ রাধামোহন বাংলাদেশে বসে পদসংকলন করোছলেন, 
আর বিশ্বনাথ ছিলেন বৃন্দাবনে। কিন্তু তাঁর বহুপরবতশ দীনবন্ধু দাসের 
'ংকীর্তনামৃতে'ও তাঁর কোনো পদ নেই । নরহার' চক্রবতশীর গীতচন্দ্রোদয়ে 
(পূর্বরাগ) ১১৬৯টি পদের মধ্যে মাত্র &টি, গৌরসল্দর দাসের 'কীর্তনা- 
নল্দে' ১১১৯টির মধ্যে মাত্র ১টি, বৈষ্বদাসের' 'পদকজ্পতরু'র ৩১০১টর 
মধ্যে মাত্র ৩টি বিশ্বনাথের পদ কাঁলত হয়েছে। 

কবিত্ব বিচারে বিশ্বনাথের দাবা প্রথম শ্রেণীর নয়। 'কিল্তু সমালোচকবৃব্দ 
তাঁর আধঝাংশ পদের প্রশংসা করেছেন ৪৩ | ক্ষণদার প্রথম পদ (গৌরচন্দ্র 
বন্দনা)-ট উদ্ধৃত হলো 


(৪২) “একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, 'স্প্রীসম্ধ সংস্কৃতের কাঁবকর্ণ- 
পূরের ন্যায় তিনিও (ীবশবনাথ-হরিবল্পভ) ভাষাপদ রচনায় বিশেষ 
কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। বৈষফব পদকর্তাদিগের গণনায় কাঁবকর্ণ- 
পূর ওরফে পরমানন্দ সেনের ন্যায় বিশ্বনাথ ওরফে হরিবল্লভের স্হান 
অনেক নণচে”। শ্রীশ্রীপদকল্পতর্্‌ &েম খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ২৩১) _সতাঁশ- 
চন্দ্র রায়। 

(৪৩) জগন্ধম্ধু ভদ্র গোরপদতরাঞ্গিনী 
ডঃ হরেকৃফ মুখোপাধ্যায্-_'পদকর্তা হারবন্ভ' 

 শেোআ.বাপ, ১৩৬৯) 
ডঃ 'বমানাবহারী রজনার-লমালপ্তচিল্জানাঁ ৫১৩৬৯) ভূমিকা? * 


“ীধনী'ঙ গ্বচনাবলী ূ £ ১ 


দেখ দেখ সোই মূরাতিময় মেহ। 
কাণ্চন কাঁতি £ সুধাজিনি মধুরিম £ নয়ন-চষক ভারি লেহ & 
শ্যামর বরণ £ মধুর রস ওধধি $ পূরব যে গোকুল মাহ। 
উপজল জগত £ যুবতি উমতায়ল £ সো সৌরভ পরব্বহ ॥ 
যো রস বরজ £ গোঁরণ কুচমণ্ডল ঃ মন্ডন বর কাঁর রাখি। 
তে ভেল গোর £ গৌড় অব আওল £ প্রকট প্রেমসুর শাখী ॥ 
সকল ভূবন সুখ £ কীর্তন সম্পদ £ মত্ত রহল 'দিনরাতি। 
ভবদব কোন £ কোন কাঁলকল্মষ $ যাঁহা হাঁরবল্লেভ ভাত & ৪৪ 
তৈফব পদসবেজনের তগারধ কাব বিশ্বনাথ! ভাঁর আদর্শ গ্রহণ করে 
পরবর্তি কালে অনেকগুলি পদসংকলন প্রস্তুত হয়। নরহাঁর চক্রবর্তীর 
গঁতচন্দ্রোদয়ে ক্ষণদার অনুসরণ স্বীকৃত হয়েছে। 
আপন রচনায় বিশ্বনাথ অসাধারণ পাঁণ্ডিত্য ও প্রীতভার স্বাক্ষর 
রেখেছেন। 'তাঁন যে রসজ্ঞতা, বিচার নৈপুণ্য ও বিশ্লেষণ পারিপাট্যের 
পরিচয় দিয়েছেন, আজও তার অম্লান মাধূয্য ভাবুক, রাদক ও পণ্ডিত 
সমাজের আস্বাদ্য হয়ে আছে ৪৫ 
পূবাচার্যদের গ্রন্থোন্ত মতাদর্শ ও রসাবচারের নারখে তান গোঁড়ীয় 
বৈফবধর্ম ও সাধনাকে অগ্রগাত দান করেছেন। শ্রীরুপ গোস্বামীর আঁধকাংশ 
জটিল গ্রল্থকে তানি সহজ ভাবায় কখনো টাঁকা ভাষ্য লিখে, কখনো লঘু 
সংস্করণ প্রণয়ন করে ভক্ত মণ্ডলীকে উপহার 'দয়েছেন। তাঁর গ্রন্থে শত্রারূপের 
সার্বক মননচিল্তার পাঁরচয় পেয়ে ভক্তেরা তাঁকে প্প্রীরূপের দ্বিতীয় স্বরূপ” 
বা "শ্রী€পের অবতার” রূপে আভনন্দিত করেছেন। “মাধূর্যযকাদাম্বনী”র 
বংলা পদ্যান্বাদক কৃষদাস তীর গ্রজ্থটির উপসংহারে বলেছেন 
' মাধূর্ধাকাদাশ্বিন গ্রন্থ জগৎ কৈল ধন্য। 
চক্রবতশী মুখে বজ্তা শ্রীকফচৈতন্য ॥ 
কেহ বলেন চক্রবতশি রূপের অবতার। 
কঠিন সে তত্বসকল কাঁরতে প্রচার ॥ 
বৈফব সমাজে বিশ্বনাথের আসন কত উ্চ্‌ পর্যায়ে ছিল একটি প্রবাদ 
থেকে তা অনুমান করা যায়__ : 
কিরণ-বিন্দ-কপা 
এই [তিনে বৈফবপণা ! 


(88) ক্ষণদাগণতাঁচস্তার্মণ (১৩৬৯)--৬৪ বিমানাধিহারী মজুমদার সম্পাদিত 
পৃ ৫০। 
€9৫) ভঃ হরেকফ মুখোপাধ্যায় গৌড়ীয় বৈফষ সাধনা (১ম সং) পৃঃ 


১৩৪। 


্র '** “মর্জি হজবর্তী 


(কিরণ- উদ্জলনীলমাঁণ কিরণ। বিন্দ্‌_ভীতরসামৃত সিষ্ধ বিন্দু । কগয 
জুভাগবতামৃতকণা ॥) 
বিশ্বনাথ নিজে ভন্ত ও সাধক॥ অন্যকে তিনি সেই ভক্তিসাধনার পর্থ- 
নিদেশ দিয়েছেন। কাব, সঞ্গণতজ্ঞ, ভাবুক, দারশীনক, পাশ্ডত সর্ধোপাঁর 
ভন্ত এবং আচার্য্য হিসেবে 'ব*্বনাথ চক্রবর্তী ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর বাঙালশী 
মনীষার এক উজ্জ্বল স্মারক চারন্ন। 
নরহরি-ঘনশ্যাম বলেন 
শব*বনাথ চক্রবত শিষ্য কৈল যত। 
সকলেই হইলেন মহা ভাগবত ॥ ৪৬ 
আচার্য্য বিশ্বনাথের শিষ্যমন্ডলশর মধ্যে কৃষ্দাস, ৪৭ কানুদাস, 
নন্দাকশোর, ৪৮ নরহারর পিতা জগন্নাথ ছাড়া আর কারো পাঁরচয় জানা 
যায় নি। কেউ কেউ কৃষ্দেব সার্বভোৌমকেও তাঁর শিষ্য বলে মনে করেন। 
বলদেব বিদ্যাভ়ষণ (োধাদামোদরের শিষ্য) তাঁকে গুরুর মতো সম্মান 
করতেন ॥ 


জশবন-প্রসঙ্গ £ নরহার টক্ষবতশ 


নরহারি চক্রবর্শীর ব্যান্ত-জনীবন সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য তেমন কিছু পাওয়া 
যায় না। প্রকৃত বৈষফবের মতোই [তান আত্মপাঁরচয় দানের আঁভমানাঁটিও সবদ্ষে 
পরিহার করেছেন। তাঁর সম্পর্কে পরবর্তীকালের কোনো পুঁথিতে কোনো 
পাঁরচয় লিখিত হয় নি। কেবলমান্র 'ভীন্তরত্লাকর' ও 'নরোত্তমাবলাসে'র অন্যতঙ্ন 
অনলেখক আনন্দনারায়ণ মৈত্র ভাগবতভূষণ মহাশয় মূল গ্রন্থের সঙ্গো কাঁবর 


€৪৬) নরোভ্তমবিলাস পুথি পোঁ্জবাড়ী নং ২৩৩৩৬।৩১ পত্র ৩৩ খ। 

৫6৪৭) কৃকদাস গুরুবিশ্বনাথের 'মাধূয্যকাদশ্বিনশ, শমংকারচাঁন্দুকা,। 
'রাগবসাচাল্দুকা” শকরণ” শীবঙ্দ7, কর্ণ; 'গোরালাস্মরপমশাল”: প্রভৃতি 
সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন। 'মাধূর্যচকাদ্বনা"য 
উপসংহারে বলেছেন: 
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্ুবরশী গুরু তাঁহার চরণ ধ্যানে। 
যন্ঠ অমৃতবৃষ্টি তাঁর ভাষা! দশীনকৃফদাস ভণে £ 

6৪৮) নন্দকিশোয় সেংসারাশ্রমের নাম পরমানল্দ) “বৃজ্দাবনলীলামৃত ও 

রচনা করেন। রসকাঁলিকায় তাঁর দুটি পদ আছে। 

'রসক্সিকা' 'হোরদাস দাস সং ৪৬৪, গোঁরান্দ) পড় ৮২; প ১৫৪। 


খ্বীরনী ও ব্বচনাবলী ১৫ 


বার্ধান্িৎ পাঁরচ দিয়েছেন ৪৯ । কাঁবর স্বরচিত প্রল্থ থেকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
কিছু কিছু পরিচয়াত্মক অংশ আছে। করেক'টি প্রবাদ প্রবচন তাঁর সম্পর্কে 
শোলা যায়। বলা বাহুল্য এইগুলিই তাঁর জীবনশ রচনার একমান্ত উপাদান। 
স্বরাচত 'ভন্তিরন্লাকরে'র '্রন্থানুবাদ' প্রসঙ্গে কাঁবর অত্যন্ত, সংশ্ষিস্ 
আত্মপারিচয় আছে 
নিজ পারচয় দিতে লঙ্জা হয় মনে। 
পূর্ববাস গঞ্গাতীরে জানে সর্বজনে এ 
বিশ্বনাথ চক্রবতা সর্বর বিখ্যাত। 
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥ 
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম। 
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম ॥ 
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসশীন। 
মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রা্রাদিন ॥ ৫ * 
'গোৌরচরিব্রচিন্তামণি'র একটি পদে কাব বলেছেন 
নিজ পরিচয় কত দেঅব শ্রীমং গৌড়দেশ সুরসরিত তটে 
বানবাস বিপ্রক্লজাত সুজনক জগন্নাথ প্রিয় বৈফবদত্ত নাম- 
, যুগ নরহণীর ঘনশ্যাম ইতি প্রাথত িম্তু মম বন্ধূবর্গ উপদেশ 
নিত্য ব্রজভূমি কৃতাশ্রয় পূর্ণ-কপটকুউ ছুট ন কদা। 
অর কি কহব কুট হৃদয় কাম্ঠ সম হিংসা-ক্রিস্ট পম্ট মাত সোম্ঠব' 
অগ্‌ণ সম্ঠে পঞ্ট পটু ধৃঙ্ট অপরাধানষ্ঠ 
প্াাপষ্ঠ নষ্ট শঠ সুষ্ঠু প্রকৃষ্ট- 
অস্ট চেম্টাতিলাঘস্ট নিকৃষ্ট হট 'রিপুষস্ট রসাধিক 
শিষ্ট-কষ্টপ্রদ নিষ্ঠুর দুষ্ট সীবষয়াবিষ্ট সদা ॥ ৫১ 
'গীঁতচন্দ্রোদয়' পুথর একটি পদে আছেঃ 
দাস নরহরি ঘনশ্যাম মম নাম যুগ । ৫২ 
এই তথ্যট 'গৌরচারন্রচিন্তামণি'র একাঁট পদেও লক্ষ্য করা যায়। 
'নরোত্তমবিলাস' পাঠবাড়ী প্যাথতে ১২শ বিলাসের পরে ৪৭০ চরণের 
একাটি অংশ আছে (৩১খ-৩৩খ পর) (দ্রঃ পারশিষ্ট গ)। এই অংশে পিতৃগরু 


৫৪১৯১ 'ভক্তিরত্াকর'-_(পা্জবাড়ী পদাথ ২৩৪১1২৪) এবং 'নরোত্তমাবলাস* 
(পোঠবাড়ী পাথ ২৩৩৬।২১)-এ মূল রচনার শেষে, প্রথম পাথর 
১৫৪ক-১৫৬ক পল, দ্বিতীয় পৃণির ৩৩খ-৩৫খ পল্প। 

(৫০১) ভন্তিরয়াকর- গোঁড়ীয়' মিশন ২য় সং ১৯৬০) পৃঃ ৬৪৯-৬৫০। 

(৫১) গৌরচারনরচিন্তাসাণ- হোরিদাস দাস সং ৪৩১ গোরাব্দ) 

পৃঃ ১৭, পদ ৩৮। 

€&২) গাঁতচচ্দোদয়--পাঠবাড়ী' পৃ (২৫৩৪।৩) পর ৮খ, পদ ৫১। 


্ : স্থকরি উড 


বিশ্বনাথের পরিচয় দান প্রসঙ্জো নরহাঁর তাঁর পিতা জগল্বাথের পূত্রলাভ, দীক্ষা 
গ্রহণ ও ভান্তভাব এবং নিজের গুরুপরম্পরা সম্পর্কে কিং 'ববরণ 
ছিয়েছেন। 

এছাড়া 'ভন্তিরত্াকরে'র প্রাতটি তরঙ্গের শেষ দু-চরণে আছে 

শ্রীনিবাস আচার্য চরণ চিল্তা কারি। 
ভান্তরভাকর কহে দাস নরহ'রি ॥ 

এবং অনুলেখক আনন্দনারায়ণ মৈত্র মহাশয়ের রচনা (পাঁরশিষ্ট "ঘ') থেকে 
নরহরির জন্মস্থান, ব্জবাস, ঝ্ব্দাবনের বৈষবসমাজে তাঁর স্থান, রন্ধন 
পরিপাটি, শ্রীগোঁবন্দ সেবা, বনয়প্রবণতা 'ও কবির কিছ কিছ গ্রন্থের নাম 
পাওয়। যায়। 

উপরোক্ত তথ্যাবলী থেকে নরহাঁর ঘনশ্যামের নিম্নোস্ত বিষয়গঁল 
জালোচনা করা যায় 

(ক) পিতৃপাঁরচয় €খ) জল্মস্থান (গ) যুগ্মনাম ঘে) গুরুপরম্পরা 

(৬) ব্রজাশ্রয় গ্রহণ এবং এই প্রসঙ্গে আর কিছ বিষয়ের আলোচনা 

দরকার-_-(চ) কাবর কোৌলিক উপাধি চক্রবর্তী ছিল কি না, 

(ছ) 'বিদ্যাচ্চা ও শাস্গ্রানুশীলন (জ) পরিভ্রমণ (ঝ) জীবৎকাল ॥ 
কে) পিতৃ-পরিচয় 

নরহাঁরর পিতা জগন্নাথ, বি*বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য । ডঃ শ্রীযন্ত সকুমার 
ভসন মহাশয়ের অনুমান, 'হয়তো ইঞ্হারা বিশ্বনাথের সম্পাঁকত 'ছিলেন'৫৩ ।। 
নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিশবনাথকে। “জগলাথের পিতৃবংশ” বলে উল্লেখ 
করেছেন ৫৪ । মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদের নিকটবর্তী গঙ্গার পৃবতীরস্থ 
রেঙাপুরে এদের বসবাস ছিল «৫ ॥ 

নরহরি বলেন 


বিশ্বনাথে কেবা না আদরে বৃন্দাধনে। 
সদা ভন্তিরসে মশ্ন লৈয়া শিষ্যগণে ॥ 


তে রবো ডিন জলা। 
সেই কালে বিপ্র জগন্নাথে শিষ্য কৈলা ॥ ৫৬ 


(৫৩) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, অপরার্ধ ২য় সং, পৃঃ ৩৯০)। 
(৫৪) রজ পারিক্লমা বেশ্গায় সাঁহিত্য পারষং সং) পৃঃ ভূমিকা-৪ 11, 

(৫৫৬) এ বিষয়ে 'জল্স্হান' অংশ-এ বিস্তৃত আলোচনা আছে। 

€৫৬) নরোস্তমবিলাস, পা্ঠবাড়ী পুথি পেন ৩৩ খ)। 


জীবনী ও রচনাবলী ১৭ 
ব. বি./ন. চ./২৬-২ 


প্যার্থটতে আছে, বিশ্বনাথ তরুণ বয়সে একবার বৃন্দাবন থেকে গোড়ে 
এসেছিলেন। তখনো পর্যন্ত কেউ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি। জগন্নাথ 
সেই তরুণ বিশবনাথের কাছে দীক্ষিত হয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। সে 
সময় জগনাথের বয়সও অঙ্গ ছিল। 
যাই হোক, সেকালে বিশ্বনাথের শিষ্যত্ব লাভ বহু? গৌরবের বিষয় ছিল। 
নরহার বলেছেন . 
জগন্নাথ 'বিপ্রের আনন্দ অতিশয়। 
পাইয়া' ঠাকুর বিশ্বনাথ পদাশ্রয় ॥ 
সুতরাং জগন্নাথের শিষ্যত্ব লাভের সময় বিশ্বনাথ যে তরুণ ছিলেন না, 
বৈষব সমাজে বিশিষ্ট স্থান লাভে সমর্থ হয়োছিলেন, তা অনুমান করা 
চলে। 
কম বয়সেই জগন্নাথের বিবাহ হয়। তাঁর পত্বীরও কৃষ্ণ প্রগাঢ় প্রীতি 
ছিল। এই পাতিব্রতা রমণীর “্বামীর চরণে না না জানয়ে আর'। কিন্তু 
জগন্বাথ বিবাহের অজ্পকাল পরেই তীর্ঘ পর্যটনে বের হন। নানা তীর্থ পাঁর- 
রুমা শেষে তানি যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন সংসারে তাঁর আকর্ষণ কমে গেছে। 
'নিরল্তর প্রভু পাদপদ্ম আরাধয় । 
না ভায় সংসার সদা উীদ্বশ্ন হৃদয় ॥ 
জগন্াথের উদ্বগ্নতা লক্ষ্য করে বিচক্ষণ লক্ষমণদাস তাঁকে 'সন্তানবর' প্রদান' 
করে গৃহবাসের আজ্ঞা দিলেন। লক্ষমণর্দাস সেকালের উল্লেখযোগ্য 
ভন্ত ছিলেন। তিনি নিত্যানন্দ বংশজ গোপাীজনবল্লভের মধ্যম পুন রাম- 
লক্ষণের শিষ্য। তাঁর 'আজ্ঞামতে' জগন্নাথ কিছুদিন গৃহে ছিলেন। হঠাং 
গুরুসন্দ্শনের কথা চিন্তা করে তানি বৃন্দাবনে গমন করেন। সাক্ষাৎকারের 
পর গুরুই তাঁকে গৃহে ফিরে যেতে আদেশ করলেন। জগন্নাথ গৃহে 'ফরলেন, 
কিল্তু তাঁর সতত উদাসী সংসারবিবিস্ত মন সর্বদা গৃহের বাইরে আশ্রয় 
খদুজতো। পুনরায় এক সময় ভরগন্বাথ বৃন্দাবনে গমন ঝরলেন এবং 'ভন্তিরসে 
মত্ত ব্রজে ভ্রমণ করিলা। 
এই সময় বিশ্বনাথের দেহান্তর ঘটে। শিষ্য জগন্নাথের তখনকার মানিক 
অবস্থাটি কাব সূচার রূপে অংকন করেছেন 
ইন্ট অদর্শনে অতি ব্যাকুল, হইয়া । 
গোঙাইলা কথোদিন কাদ্দয়া' কান্দিয়া [ 
এ থেকে বিপ্র জগলাথের উদাসশ বৈরাগঈ চিত্তবৃত্তি, গুরুচরণে অচলা ভক্তি 
এবং ধর্মপ্রবণ তাঁর৫াঁভলাষী মনের সন্ধান পাওয়া যায়। নরহার এমন পণ্যবান 


১৮ নরহরি চক্রবতা 


এপতার সম্ভতান বলে গৌরব বোধ করেছেন। এবং একালের অনুলেখক 
বলেছেন 
বিশ্বনাথের শিষ্য বিপ্রর জগন্নাথ । 
ভন্তিরসে মত্ত সদা সর্বপ্র বিখ্যাত ৫? & 
€খ) জন্মস্থান €প্র্ববাস'-স্থান) 
নরহার বলেন যে, তাঁর গহাশ্রমজীবনে 'গোড়দেশে' শঙ্গাতীরে' বসবাস 
ছল। কিন্তু কোথাও তান তাঁর প্রিয় গ্রামটির নাম উল্লেখ করেন 'নি। তাঁর 
ধারণা ছিল, তাঁর পিতৃবংশ বহু পাঁরচিত (জানে সর্বজনে') সুতরাং তাঁদের 
গ্রামের নামটি উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই। 
িল্তু আধূনক কালে কাবির সেই বাসভৃঁমি বা জন্মভূমিব নাম ও অবস্থান 
সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে মতানৈক্য সৃষ্ট হয়েছে। মহাত্মা শশিরকুমার ঘোষ 
কাটোয়ার নিকটে ৫৮ । 'গোৌরচারনাচিন্তামাঁণ'র একটি পদে আছে--নরহারি ভণ 
অনুপম নদীয়াপুর মাঝে?। ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় এই সূত্র গ্রহণ করে 
জানিয়োছলেন, 'কবির জল্ম নবদ্বীপে না হইলেও ইনি নবদ্বাপে বাস 
করিতেন' ৫৯ । 
এই আলোচনায় দীর্ঘ দশ বছর পরে মুর্শিদাবাদের এরীতহাসিক 
বনাখলনাথ রায় মহাশয় লিখলেন_ 
র মার্শদাবাদের জঙ্গঈপুর উপাঁবিভাগের অজ্তগ্গতি ভাগীরথণতীরস্থ 
পানিশালা-নশীপুর গ্রামের নিকট রেশ্মাপ্রে ব্রাহ্মণ বংশে জঙ্মগ্রহণ 
করেন”৬০? 
কিন্তু তান এই তথ্যের সমর্থক কোনো প্রমাণ দেন নি। 
পরবছর জগদ্বন্ধু ভদ্রু মহাশয় গোৌরপদতরঙ্গিণীর ভূমিকায় জানালেন, 
“ইনি (নরহার) গোৌড়দেশে সুরনদী গেঞঙ্গা) তটে নদীয়াপ্র 
মাঝে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নিবাস কাটোয়ার নিকট ছিল। সম্ভবতঃ 
ইহার বংশীয় লোক অদ্যাপি তদগ্রোমে বাস করিতেছেন। সৃতরাং 
ঘনশ্যামের জন্ম 'নদীয়াপ্ররমাঝে” কেমন করিয়া হয়, তাহা আমরা 


(৫৭) 'ভান্তরপ্লাকরান্তেগ্রন্থকারলেশসূচক' ১৫৪ খ পন্র পোঠ ভন্তিররাকর 
. পুথি)। 
(৫৮) সাহিত্য (১২৯৯ মাঘ) শ্ঘনশ্যামদাস প্রবন্ধে .লেখক ক্ষরোদচন্দ্র রায় 
। 
(৫৯) উত্ত প্রবন্ধ; পৃঃ ৩৫২। ৃ 
৬০) ম্যার্শদাবাদের ইতিহাস (১৩০৯) ১ম খণ্ড, ১২শ অধ্যায়, পৃঃ ৬২৮। 


জীবনী ও রচনাবলী ১৯ 


বৃকিতে পাঁরিতোছ না। হয়ত এই নদীয়া নবদ্বীপ হইতে ভিত্কে 
স্থান, অথবা ঘনশ্যামের নদীয়াতে জন্ম হইয়াছিল, পরে বড় হইয়া 
কাটোয়াল্স যাইয়া বাস করন॥। আবার যখন 'নার্দম্ট হইয়াছে ফে, 
ঘনশ্যামের পিতা প্র জগন্বাথ মুর্শিদাবাদ জিলার জাঁঞ্গপূরের 
সা্মীহাত রেঞ্াপূরে বাস করিতেন, তখন আমাদের উপরের 
কোনো অনম্ানই ঠিক হইতে পারে না”। ৬১ 
অর্থাৎ জগদ্বন্ধ্‌ ভদ্র মহাশয়, শিশিরকুমার, ক্ষীরোদচন্দ্র ও নাখলনাথ-_এই 
তন জনের আভমতের কোনোটিকেই যেমন গ্রহণ করতে পারেন 'ন, তেমাঁন, 
এ বিষয়ে নিজেও কোনো আলোকপাত করেন 'ন। 
পদকজ্পতরদুর সম্পাদক এ সম্পর্কে নীরব। অধ্যাপক শ্রীষুস্ত সুকুমার 
সেন হাশর 'লখেছেন 
“ ইহাদের হে নরহারি-জগন্নাথ) বাসস্হান ছিল গঙ্গার পূর্বভশীরেঃ 
সৈয়দাবাদের নিকটে”৬২ । 
অমূল্যধন ভন্্র, মুরারীলাল অধিকারণী, শাশভৃষণ ববদ্যালংকার, হারদাস 
দাস এবং 'বিমানাবহারী মজুমদার প্রমূখ বৈষব-এীতিহাঁসক ও আলোচকব্জ্জ 
শলর্শিদাবাদের রেঞ্াপুর-গ্রামকে নরহা'রির জন্মস্থান বলে নির্দেশে করেছেন ৬৩। 
গঞঙ্গাতীরস্থ গয়েশপুর বাসী আনন্দনারায়ণ মৈত্র তাঁর অন্ালাপিতে 
'পানিশালা পাশে এই রেঙাপুর গ্রামকে নরহারর পূর্বাসস্থান 
ৰলে নির্দেশ করেছেন ৬৪ । বর্তমানে রেঙাপুর “নরহরির শ্রীপাট” রূপে বৈষৰ 
সমাজে পাঁরাচত হয়েছে। এর অপর নাম রেঙাগ্রাম; গঞঙ্গাতীরেই অবাস্ধত ; 
মূর্শিদাবদ জেলার জঙ্গপুর মহকুমার অল্তর্গত: জঙ্গীপুর শহরের দক্ষিণে, 
পানিশালা ও নশপুরের মাঝখানে অবস্থিত | 


(গর) য;গমনাম : 

নরহাঁর বলছেন : মোর দুই নাম ঘনশ্যাম নরহার'। কিন্তু এই দুটি 
নাম গ্রহণের কোনো কারণ কাঁব উল্লেখ করেন নি। 

রচনার মধো কাব এই দুই নামেরই স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর নরহারি 


(৬১) গো'রপদতরাজ্গণী ১ম সং ০১৩১০) পৃঃ ৭৭, (ভোৌঁমকা)। 

ড৬২) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস €১ম অপরার্ধ, ২য় সং) পৃঃ ও৯০। 

(৬৩) অমূলাধন ভট্ট বৈফবচারত ন্সাভধান (১৩৩১) পৃঃ ১৪৮। 
মরাবিলাল- বৈষব দিগ্‌দর্শনী 6১৩৩২) পৃঃ ১২৩। 
শশিভষণ- জীবনকোষ তয়) (১৩৪৫) পঃ ৪৯৮। 

(৬৪) ভভন্তিরয়াকর পথ ১৫৪ খ পন্ন। গ্রেল্থকারলেশসূচকের ৬৩-৬৪ নং 
চরণ)। 


নরহরি ,চক্রবভা 


ভরঁণিতা আছে-_ভান্তরক়াকর' ও 'নরোত্তমবিলাসে'র প্রাতটি পারিচ্ছেদের সমাস্ডি 
লোকে, 'গোৌরপাঁরকরগণের সূচক' পাথর প্রতিটি পদে, 'নবদ্বীপ' পাঁরক্রমা" 
পুথিতে, 'গীতচল্দ্রোদয়ের (পূর্বরাগ) আরম্ভে ও সমাপ্ডে, 'গীতচল্দ্োদর' 
মেঙ্গলাচরণ) পাথর প্রতি অধ্যায়ের সমাপ্তি অংশে । ঘনশ্যাম নাম আছে 
'সংগীতসারসংগ্রহে' ও 'পম্ধাতপ্রুদীপে"। তাঁর ১৫৮১1ট অকৃত্রিম পদ আছে, 
স্তার প্রায় 'তন-চতুর্থাংশে 'নরহরি' ও এক-চতুর্থাংশে “ঘনশ্যাম' ভাঁণিতা দেখা 
ষায়। অর্থাৎ বোঝা যায় যে, কবির এই দুটি নামই সবিশেষ প্রচালত 'ছিল 
বা কাব স্বয়ং প্রচলন করতে চেয়োছলেন। তবে নরহরি নার্মাটই তাঁর আঁধকতর 
প্রয় ছিল। 

অনুলেখক মৈন্র মহাশয় কাবর যৃশ্মনামের কোনো কারণ খুজে পান 'ি। 
সাম্প্রাতককালে ক্ষঈরোদচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন “ইহার প্রচলিত নাম 
ঘনশ্যাম এবং গুরুদত্ত নাম নরহারি”৬৫। অপরপক্ষে 'ভন্তিরত্রাকরে'র প্রবীণ 
কারয়া শ্রীঘনশ্যামদাস' নামে পাঁরচিত হন” ৬৬। কিন্তু অনুমানের সর্মথক্ষ 
কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য তাঁরা জানান নি। সতাঁশচন্দ্রু রায় মহাশয় কাঁবর 
পদাবলীতে নাম ব্যবহারের ছন্দতত্ববিষয়ক কারণ দেখিয়েছেন, কিল্তু এই নাঙ্ন 
গ্রহণের কারণ সম্পর্কে তিনি কোনো মন্তব্য করেন 'ন। 

সেকালে নাম গ্রহণের প্রধানতঃ দুটি রীতি 'ছিল-€ক) জল্মকোষ্ঠীর 
রাঁশলন্নানমসারে গণৎকার নবজাতকের একটি নাম লিখে রাখতেন, পরে 
নামকরণের দিনে জাতকের নতুন নাম দেওয়া হতো । (খ) দীক্ষার সময়ও রাশি 
নাম পাল্টে নতুন নাম দেওয়া হতো। সন্গ্যাস-গ্রহণ করলে নাম পাঁরবর্তন 
করা হতো । এবং সেক্ষেত্রে শেষের নামাঁটিই জাতক প্রকাশ ও প্রচার করতে চেষ্টা 
করতেন। 

এই সত্রানুসারে কবির প্রথম জাবনের সেংসারাশ্রমের) নাম খঘনশ্যা্ 
থাকাই স্বাভাবিক । সন্ন্যাসগ্রহণ ক্ষালে 'নরহারি' নামটি পেয়েছিলেন বলে সোঁটই 
তিনি প্রচার করতে চেম্টা করেন। তবে প্রথম জীবনের ঘনশ্যাম নামের মোহ কাঁৰ 
ঝাঁটয়ে উঠতে পারেন নি, তাই কোনো কোনো রচনায় তাঁর সে নামাটর 
স্বাক্ষর আছে। আবার পরিণত বয়সে কবি লক্ষ্য করেন যে ইতিপূর্বে তাঁর 
দুই নামেরই. দুজন- বিশিষ্ট বৈষব কাব (একজন চৈতন্যপার্ষদ নরহার 
সরকার. অন্যজন গোবিন্দ কাবরাজ পৌন্র ঘনশ্যামদাস কবিরাজ) প্রাসি্ধি 


(৬৫) সাহিত্য (১২৯৯), মাঘ--“ঘনশ্যামদাস প্রবন্ধ, পঃ ৫৮৩। 
€৬৬) ভন্তিররাকর (১ম সং, গোঁড়ীর মিশন) প্রথম উপোদতঘাত/। 


ক্লিবনী ও রচনাবলী ২৯. 


অর্জন করেছেন, তখন আপনার স্বাতল্পয রক্ষার্থেই তিনি 'মাঝে মাঝে যুগ্ম- 
নাম তুলে নিজের পারিচয় দিয়েছেন। 
দ্বিতীয়তঃ আনন্দনারায়ণ মৈত্র মহাশয়ের রচনায় পাওয়া যায় প্লে, বি*বনাঞ্চ 
শিষ্যপত্রের সম্পর্কে বৃন্দাবনের বৈষব সমাজে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন : 
“দেখিও জগন্াথের তনয় ॥ বৃন্দাবনে গোবিন্দেরে সৌঁব ঘনশ্যাম। পুরাইবে মোন 
নে আছে যাহা কাম”। আবার মৈত্র মহাশয় বয়স্ক কাবকে 'নরহরি' সম্বোধন: 
করে তাঁর জীবনকথা 'লখেছেন।॥ এ থেকেও মনে হয় 'ঘনশ্যাম' নামাঁটই কাঁবর, 
সংসারাশ্রমের নাম ॥ 
ঘে) গ/রপরজ্পরা : 
নরহার্র ঘনশ্যামের প্রাপ্ত গ্রন্থগ্দলির কোনো প্রাচীনতর অন্দীলাপতে 
ভাঁর শিক্ষা ও দীক্ষাদাতা গুরুর নাম নেই। সেজন্যে বদন পর্্ত কাঁবর 
দীক্ষাগুরুর নাম পরিচয়াদি নিয়ে পশ্ডিত-মহলে তকশীবতকের ঝড় বয়ে 
শিয়েছে। 
সচরাচর দেখা যায় যে, বৈফব কাঁবগণ নিজ নিজ গ্রন্থের শেষে বা প্রাতি 
পারচ্ছেদের সমাপ্তি শ্লোকে' আপন গরু বা আচার্ষের নাম উল্লেখ করে 
থাকেন। 'চৈতন্যভাগবত' 'চৈতন্যমঙ্গল” “চৈতন্যচারতামৃত', 'প্রেমবিলাস" 
'রসিকমঞ্গল' প্রভৃতি গ্রল্থে এই তথ্যটি লক্ষ্য করা যায়। 
নরহারির 'ভীন্তরত্লাকরে'র প্রাতিটি তরঙ্গের সমাপ্তি শলোকে আছে 
শ্রীনবাস আচার্য চরণ চিন্তা কাঁর। 
ভক্তিরত্বাকর কহে দাস নরহারি ॥ 
এই ডীক্কাট থেকে স্বাভাবিকভাবে শ্রীনিবাসাচার্যকে কাঁবর গুরু বলে মনে হবে। 
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব 'নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এ কারণে শ্রীনিবাসকে কাঁবর গ্দরু 
বলে আঁভমত দেন। 
জগম্বন্ধ্‌ ভ্রু মহাশয় এই আভিমতের সরব প্রাতবাদ করে লিখেন 
গ্ঘনশ্যাম শ্রীনবাসাচার্ষের শিষ্য একথা আমরা স্বীকার কাঁরতে 
পার না। কারণ গোবিন্দ ও জ্ঞানদাসের প্রাদুর্ভাবকাল ষোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে কিন্তু গোঁন্দদাস ও জ্রানদাসের 
সৃতরাং শ্রীনিবাসেরও পরবতী লোক*৬৭ । 
এই আলোচনার দু বছর পরে নগেন্দ্রনাথ বস মহাশয় নরহারর 'ব্রজপারক্রমা” 
(-ভক্তিরয়াকরের ৫ম তরঙ্গ) পম্পাদনা করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় 'তাঁন 


৬৭) গোরপদতরাপানী (১ম সং ১৩১০) পৃঃ ৭৭। 
২২ " নরহরি চক্রবর্তী 


শ্ুনরায় আপনার মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেন্টিত হন। তাঁর সেই ল্বদর্ 
আলোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হলো-- 
'“শকসে নরহরি বহন পরবর্তী, ভদ্র মহাশয় তাহার কোনো প্রমাণ দেন নাই। 
আমরা যতদূর প্রমাণ পাইয়্গাছ, তাহাতে জ্ঞানদাস, গোঁবল্দদাস ও 
নরহারিকে প্রান্ম একই সময়ের লোক বলিয়া মনে করি। 
..ভীন্তরত্বাকর পাঠে বেশ বোঝা যায় যে, রাজার (বীর হামহীর) 
উপর অনগ্রহ বিতরণের পর শ্রীনিবাস রামচন্দ্র কাঁবরাজকে...জারপর 
কনিষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাঁজকেও শিষ্য করেন। 
অবশ্য এ সময় নরহ'রির জন্ম হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। এ সমন 
1ঝবনাথ চক্রবর্তীও একজন নবীন যুূবক। নরহরির তা জগন্নাথ 
[পতৃবংশ বালয়াই হউক, অথবা যে কোন কারণেই হউক, তাহা 
অপেক্ষা বয়োকনিত্ঠ 1ব্বনাথ চক্রবর্তীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন ।...বখন 
শ্রীনিবাস বৃদ্ধ বয়সে ব্রজ হইীতে গোঁড়দেশে পদার্পণ করিয়া পরে 
শিষ্যগণ লইয়া ঘাবারাকুলি গ্রাম মহোখসব কারতে আসেন, 
সেই সময়েই নবীন ফুবক নরহরি আঁহার অনুগ্রহ লাভ করেন। 
অংপূর্বে বিশ্রনাথ চক্করর্তীর নিকট মল্ত গ্রহণ কিছ; অসম্ভব নহে। 
কিন্তু সেই দীক্ষাগ্রহণে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উল্মিলিত হইয়াছিল বাজরা 
মনে হয় না! ঘোর বিষয়াসম্ত নরহরি সম্ভবতঃ বোরাকগি গ্রামের 
মহোৎসবে বৃদ্ধ শ্রীনিবাসাচার্ধের অলৌকিক প্রেমভন্তি দোঁথয়া তাঁহার 
প্রাত অন্রন্ত হইয়া পড়েন এবং গৃহাশ্রম হইতে উদাসীন হন। উদাসীন 
ছিলেন। একারণ-+বৈরাগ্নাবস্হায় যখন "তান ভান্তরয়াকরের প্রারম্ভে 
গিরএবন্দনা রচনা করেন, এ সময় তানি বীবশবনাথ চত্তবতশর 


করিয়াছেন” ৬৮ । 
কিন্তু বস্‌ মহাশয়ের এই অভিমত পরবর্তীকালে আদৌ গৃহণত হয় নি। 
আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনিই '্রজপারক্রমা, (১৩১২) সম্পাদনার পর্বে 
গবশ্বকোফ সংকলনকালে এর 'নবম ভাগে (১৩০৫) 'লিখেছিলেন-_ 
প্রহার বিবনাথ চক্ষবর্তির শিষ্য ছিলেন"৬৯। 
অথচ 'ব্রজপরিক্রমা'র ভূমিকায় কেন যে তিনি যেনতেনপ্রকারেণ নরহ'রিকে 
শ্রীনিবাস-শিষ্য প্রতিপন্ন করতে উদ্যোগণী হয়েছিলেন, তা বলা কঠিন। বলা- 
বাহব্লয যে, উল্লিখিত হ্ুক্তিগুলি প্রমাণানর্ভর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 


যাই হোক, শ্রীনিবাসাচার্ধ নরহার ঘনশ্যামের গুরু হতে পারেন কিনা 
৫৬৮) ব্রজপাঁরক্রমা (১ম সং ১৩১২) ভূমিকা-“কবিরপরিচয্ন, পর ৪1৬- 


৪8 11%,| 
(৬৯) বিশ্বকোষ (৯ম ভাগ) (১৩০৫) পঠঃ ৫৮৮। 


জীবনী ও রচনাবলী ২৩ 


দেখা যেতে পারে । এঁতিহাসিকদের মতে শ্রীনিবাসের জল্মকাল ১৫১৭-১৮ 
খুগঃ +* এবং নরহরির পিতৃগুরু বিশ্বনাথ ১৭০৪ খশম্টাব্দের অনাতিকাল 
পরে দেহত্যাগ করেন৭১। নরহার িশবনাথকে৷ স্বপ্নে দর্শন করোছিলেন, 
নরোত্তমাবপাস পুথিতে এ কথা তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু কোথাও*বলেন নি. 
যে, তিনি তাঁকে চাক্ষুষ দর্শন করেছেন। বিশ্বনাথ তাঁর পিতৃগুর্‌, সেকালের 
শ্রেষ্ঠ ও 'বিরলশ্রেণীর আচার্য, তাঁকে দর্শন করলে নরহরি সে কথা অবশ্যই 
উল্লেখ করতেন। বিশ্বনাথের দেহান্তর কালে তান নিতান্ত শিশু এবং তাঁকে 
দর্শন করতে না পারায় তিনি বারংবার আক্ষেপ করেছেন ৭২ । নরহরির গ্রন্থের 
অনুলেখক আনন্দনারায়ণ মৈত্র মহাশয়ের একটি ডীন্ত লক্ষণীয় । তানি জানরে- 
ছেন যে, নরহারি বৃন্দাবনে পেসছিলে বৃন্দাবনের বৈষবেরা 

সবে কহে বিশ্বনাথ চক্রুবতাঁ যে'হ । 

কৃপাকরি মো সভারে কহিলেন তেন্হ ॥ 

সেকালে তোমার আত বাল্যাবস্থা হয়। - 

কাঁহল দোখও জগন্নাথের তনয় ॥ 

বৃন্দাবনে গোবিন্দেরে সোব ঘনশ্যাম। 

পুরাইবে মোর মনে আঁচে যাহা কাম ॥ ইত্যাঁদ ৭৩ 
মৈত্র মহাশয় নিশ্চয়ই জনশ্রুতি অনুসারে বা সংবাদ সংগ্রহ করে এই তথ্য পাঁর- 
বেশন করেছেন। সূতরাং িব*বনাথের দেহাল্তরকালে নরহাঁর নিতান্ত নাবালঞ্ণ 
ছিলেন। এবং কখনোই 'তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন নি। 

উপরের আলোচনা থেকে পাই শ্রীনিবাসের জল্ম থেকে৷ বিশ্বনাথের মৃত্যু 
পষন্তি প্রায় ১৮৬-১৮৭ বছরের বাবধান। এবং শ্রীনবাস জন্মের ১৮৬-৭ ৰ্ছর 
পরে নরহারি শিশু মান্র। সুতরাং শ্রীনিবাসের কাছে নরহারর দশীক্ষত হবার 
প্র“নই ওঠে না। 
দ্বিতীয়তঃ শ্রীনবাসের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের জল্মকাল 

১৬৯৭ খ২ঃ৭8 । অর্থাৎ শ্রীনিবাস জন্মের প্রায় ১৮০ বছর পরে রাধামোহনের 
জল্ম। সেই রাধামোহনের পপদামৃতসমূদ্রে' নরহারর কোনো পদ নেই। অথচ 


ব্য সপ পপ পাপ : ল শপ পিশ্প্আ লা শিস 


(৭০) ডঃ বিমানাবহারণ মজূমদার-_ 'গোবিন্দদাসের পদাবলখ ও তাঁহার ষুগ' 
€১৯৬১) পৃঃ ৪9০০। 
৫৭১) ডঃ সুকুমার সেন- বাঙ্গালা, সাহত্যের হাতহাস (১ম অপরার্ধ_ 
] হয় সং), পর ৩৯৩। 
৫৭২) নরোস্তমাবলাস--পাঠবাড়ী পাঁথ--পত্র ৩৩ খ। 


৫৩) ্রীভা্তিয়াকরাক্তেগ্রল্থকারলেশসচেক-_পাঠবাড়ী পথ ২৩৪১।২৪: 
প্র ১৫৪ক। 


(৭8) হরিদাস দাস_ গোঁড়ীয় বৈফব আঁভধান (১ম সং) পৃঃ ১৩৩৫) 


চি, « নরহরি চক্রবর্তী 


নরহরির 'গণীতচন্দ্রোদয়ে' রাধামোহনের দুটি পদ আছে ৫ | এ থেকে অনামিভ 
হয় যে, রাধামোহনের গ্রল্থসংকলন কালে নরহার কাব খ্যাত লাভ করতে পারেন 
দন, বা তিনি নিতান্ত কম বয়স্ক 1ছলেন। 
সুতরাং কোনো দিক দিয়েই নরহাঁর শ্রীনিবাস-ীশষ্য হতে পারেন না 
ভঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে নরহারর গুরু বলে 
উল্লেখ করেছেন «ক! এবং পরবর্তীকালে তাঁর অভিমত অমূল্যধন ভট, মধুস্গন 
তত্তু-বাচস্পাতি, হরিলাল ঠা শাশভৃষণ বিদ্যালংকার প্রমূখ বৈষ্ণব শাক্দ্র 
আলোচকবৃন্দ কর্তক গৃহাত হয়েছে। কিন্তু এই আঁভমতের সমর্থনেও কোনো 
প্রমাণ ছিল না। 
উপরের অলোচনায় 'উল্লিখিন্: হয়েছে যে, বিশ্বনাথের দেহ্ত্যাগকালে নরহার 
নিতান্ত শিশু ছিলেন এবং তাঁকে প্রত্যক্ষভবে দর্শন করেন নি। সুতরাং 
বিশ্বনাথ নরহরির গুরু হতেই পারেন না ॥ 
সতাশচন্দ্র রায়, ডঃ হরেকৃফ মুখোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীসুকমার সেন প্রমুখ 
পণ্ডিতবর্গ এ 'বষয়ে কোনো মতামত দেন 'ন। পাঁণ্ডত হরিদাস দাস গু 
বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়দ্বয় নরহরির গুরুর নাম বলেছেন নৃসিংহ 
চক্তবর্তী৭৫প | কিন্তু এ বিষয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য গ্রদত্ত হয় নি। 
আমরা বরাহনগর পাঠবাড়শ শ্রীশ্রীগৌরাঞ্গ গ্রল্থমন্দিরে ১২৬৪ বঙ্গাব্দে 
অন্ুলিখিত 'নরোত্তমাবলাসের ষে অন্যাীলাপ পেয়েছি (নং ২৩৩৬।২১), 
তাতে ১২শ বিলাস সমাপ্তির পর 'ভান্তরত্রাকরে'র গ্রন্থানুবাদ' অংশের মতো 
৪৭০ চরণের একট বিশেষ অংশ আছে (দ্রঃ পারাশিষ্ট 'গ')। 
এই অংশে কাবি পিতৃগুর্‌ বিশ্বনাথের বিস্তৃত পারিচয়দানকালে আপনার 
গুরু পরম্পরারও উল্লেখ করেছেন । পুঁথিটিতে পাই 
বিশ্বনাথ চক্ষবর্তী তিন সহোদর । 
রামভদ্র জ্যেন্ঠ সর্বশাস্ত্জ্ঞ সূল্দর ॥ 
শ্রীচৈতন্য প্রিয় গোপাল ভ্রু নাম। 
প্রভ প্রেমময় মৃর্ত আনন্দের ধাম ॥ 
শ্রীভটের প্রিয় শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য । 
সর্বত্র বিদিত যার অলোঁকিক কার্য ॥ 
(৭৫) 'আঁজ্‌ হাম কি পেখলৃ" হরিদাস দাস সং গণতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ, পড্ত 
৪০0 (পদ ৯)। 'কানড় কুসূম হোরি পাঠবাড়ী পাঁথ ২০৩০। ১৪, 
গবতচন্দ্রোদয়-সংকীর্তনরসবর্ধন, পত্র ১১ খ (পদ ২৬)। 


(৭৫&ক) বগ্গভাষা ও সাহত্য. ২য় সং, পৃই ৩৭২। 
(৭৫খথ) দ্রঃ যথাক্রমে গোঁবৈ. অভিধান পৃঃ ১২২৫; ভারতকোষ ৪ খন্ড, 


পও ১৬৪। 


জীবনী ও রচনাবলী ৫ 


'আচার্ষের শিষ্য রামচন্দু কবিরাজ । 
যার গুণ গায় সুখে বৈফব সমাজ ॥ 


ভ্রীকবিরাজের শিষ্য হাঁররামাচার্য । 
যে'হ রামকৃষ্ণ আচার্যের জেন আর্য & রর 
শ্লরীহরিরামের পূত্র শ্রীল গোপশকাল্ত । 
পিতার সেবক যে'হ পরম সশান্ত ৪ 
শ্রীগোপাীকান্তের শিষ্য রামভদ্ু হন। 
রামভদ্রু সকল শ্াস্বেতে বিচক্ষণ & 
ল্রীগোপাীকান্তের পৌর শ্রীল মনোহর । 
শ্রীগোপীকাল্তের শিষ্য সর্বাংশে সজ্দর ॥ 
শ্রীরামভদ্রের পত্র শ্রীল রামনাধ। (পর ৩১ খ) 
ভ্রীমনোহরের শিষ্য গণের অবাধ ॥ 
শ্রীমনোহরের পুত্র শ্রীন্দকুমার । 
হইল পিতার শিষ্য আঁত শুদ্ধাচার ॥ 
শ্রীরামানিধির পুত্র শ্রীনাসিংহ নাম । 
নন্দকুমারের শিষ্য চেস্টা অনুর্পাম | 
মোর ইস্টদেব শ্রীন্যাসংহ চক্রুবর্তর্ণ | 
জল্মে জল্মে সে চরণ সোব এই আর্ত) 
(পির পাতা--৩২ ক)। 
অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যপার্ষদ গোপালভ্ট। গোপালভট্রের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য। 
শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ। রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য হাররামাচার্ষ। 
হাঁররামাচার্যের পুত ও শিষ্য গোপাঁকান্ত। গোপীকান্তের দুই শিষ্য-_ একজন, 
'বিশ্বনাথ-জ্যেম্ঠ রামভদ্র, অন্যজন তাঁর আপন পৌন্র মনোহর । রামভদ্রের প্র 
রামনাধ, তিনি মনোহরের শিষা। রামনাধির পত্র (3রামভদ্রের নাতি এবং 
বিশ্বনাথের নাঁতস্থানীয়) নৃসিংহ চক্রবর্তী, তিনি নন্দকুমার (০শ্রীনবাসের 
অধঃস্তন পণ্চম পুরুষ বা আতিবম্ধ প্রপোন্রের মতো)-এর শিষ্য। 
সুতরাং নরহার চক্রবর্তীর নিজের কথায় তাঁর গুরূর নাম নৃঁসংহ চক্রবত 
এবং পরমগুরুর নাম নল্দকুমার। 
এ থেকে নরহরির গ্রুপরম্পরা দাঁড়ায়_ 
্‌ শ্রীচৈতনাদেৰ 


| 
পোর্ষদ) 


গোপাল ভ্ট 
| 


(শিষ্য) 


| 
(শিষ্য) 


রামচন্দ্রুকবিরাজ 
শিষ্য হরিরামাার্য 
| 
(পুত্র + শিষ্য) 
গোপ্ীকান্ত 
হুক হু ৰ লি 
(শিষ্য) (পো + শিষ্য) 
রাষভ্দু (্বনাথ জ্যেষ্ঠ) মনোহর 
ৃ | 
* (পুন) পেত + শিষ্য) 
নি রর শিষ্য) নন্দকূমার 
গ্দক্র) 
নৃসিংহ নেদ্দকূমারের শিষ্য) 
| 
(শিষ্য) 
নরহরি চক্রুবতঁ 


নরহার এই একবার ছাড়া আর কোথাও গুরুর নামোল্লেখ করেন নি। এ 
সম্পর্কে গভীরতর কোনো কারণ থাকতে পারে। শ্রীচৈতন্চারতামৃত রচনাকালে 
লোকনাথ গোস্বামী ও গোপাল ভর্ট উভয়েই কৃষ্দাস কবিরাজকে নিজ 'নজ 
প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে নিষেধ করেছিলেন। বৈষবীয় দশীনতাই তার একান্ত 
কারণ +৬ । আচার্যশ্রেঘ্ঠ 'বিশ্বনাথ-বংশীয় নৃসিংহ চক্রবর্তীও বৈষবাীয়দীনতা 
বশতঃ হয়তো শিষ্য-কাবিকে' নিজপ্রসঞ্গ বর্ণনায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। 
বৈষবমতে গুরু ও বৈষব সমান সম্মানীয় । নৃসংহ তাই শিষ্কে গুরু, 
স্থলে 'বৈফব' শব্দ ব্যবহার করতে আদেশ দিতে পারেন। নরহারি তাঁর আধিকাংশ. 
গ্রল্থই 'বৈষ্ঞবাজ্ঞায়' রচিত বলে উল্লেখ করেছেন। 

নরহরি-গুরু নৃসিংহ চক্রবর্তীর কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। 
পদকঞজ্পতরুূতে 'দেব নৃঁসিংহ' ভাণতায় যে দুটি পদ আছে,৭৭ সতাঁশচন্দ্র রায় 


৫৭৬) ভভ্তিরড্লাকর, গোঁড়ীয়মিশন ২য় সং পু ১০ €২২১-২২৪ নং চরণ)। 
€৭৭) পদসংখ্যা ১৯৫৯ €২য় খণ্ড পূ ২৬৯১) এবং ১৩২৪ তে পৃঃ ৩৩৮)। 


জীবনী ও রচনাবলী ২৭ 


মহাশয় সেগালি শ্রীনিবাসাচার্ষের শষ্য নৃসিংহ কাঁবরাজের রচনা বলে 'সিম্ধান্ড 
করেছেন 1৮1 সম্ভবতঃ ইনি কোনো পদ বা গ্রল্থ রচনা করেন 'নি। 


ভান্তরত্বাকরে শ্রীনবাসচরণ ছিন্তা'রও স্বাভাবক কারণ আছে। এই গ্রন্থের 
মৃখ্য বর্ণনীয় বিষয় ভ্রীনবাসের জীবনকথা এবং কবি স্বয়ং শ্রীনিবাসের শাখা- 
ভূন্ত। উভয় 'দিক থেকেই ঝাঁব শ্রীনবাসের কৃপা প্রার্থনা করেছেন॥ 


(১ ব্বজাশ্রয় গ্রহণ 
নরহারির বাল্য-কৈশোর-যৌবন-বার্্ধক্য সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা বাবর 
নি। কোন বয়সে তিনি দীক্ষিত হন, কখন-ই বা সংসার ত্যাগ করেন, এ সম্পর্কে 
বৈফব ইতিহাস নীরব। আনন্দনারায়ণ মৈত্র মহাশয় বহ অনুসন্ধানের পর 
উল্লেখযোগ্য কোনো তথ্য না পেয়ে লিখেছেন 
বাল্যাবাঁধ ই“হার চাঁরপ্ন মনোহর । 
সর্বশাস্তে নিপুণ পশ্ডিত বিজ্ঞবর॥ 
ক্ষেত্র বৃন্দাবনে যাঁর বিখ্যাত চারিন্র। 
ধর্ম সংস্হাপন কার ভ্রামলা সবর্ত ॥ ৭৯ 
বর পদাবলী পাঠে বোঝা যায় যে, বষয়-আশয়, সংসার ও প্রাতিপতির 
উপর তাঁর পরম বিতৃষ্জা ছিল। 'বাভন্ন বৈষ্ুবতনর্থের প্রাতি তাঁর গভাঁর প্রীস্ধ 
ছিল ॥ বৈফব-বিনয় তাঁর সহজাত গুণ ছিল । 'তাঁন "আকৌমার ব্রহয়নচর্য পালন 
করোছলেন। পিতা-মাতার 'তিরোধানের পর কোনো একসময় 'তাঁন সংসার 
ত্যাগ করে বৃজ্দাবন গমন করেন! 
বৃন্দাবনে শ্রীলক্ষণদাসের নিকটে আসেন । শোনা যায় যে, তাঁর আগমন * 
সংবাদ পেয়ে 'বাভল্ন ভক্ত সাক্ষাৎ করেন । তাঁর বংশ মর্যাদা, পুতচাঁরন্র ও ভজনে 
আগ্রহ লক্ষ্য করে বৈষবেরা তাঁকে গোবিন্দসেবার উপয্যন্ত পান্র বিবেচনা করেন। 
শকল্ত পরম দাঁনতাবশতঃ নরহরি সেবাভার গ্রহণ করতে সাহসী হন 'ন। 
বৈষ্বেরা, বিশেষ করে শ্রীলক্ষমণদাস তাঁকে পূর্বইতিবৃত্ত শোনান ও সেবাভার 
গ্রহণের নিদেশ দেন। নরহার মঅধোবদনে কুন্দন করতে থাকেন ; বৈষবাচার্যদের 
নাম স্মরণ করে বিলাপ করতে থাকেন; গগোপেশবর সমীপে গড়াগাঁড় যান। 
তাঁর দেহে 'অশ্রু-কম্প্রাণদ সাত্তিক বিকার সণ্টারিত হয়। তিনি মুর্ছিত হয়ে 
পড়েন। মূ্বাবস্থায় বিশ্বনাথ, নৃসিংহ' ও জগম্লাথ (পিতা) সহ অন্যান্য সবল 
বৈফবাচারযদের এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। চেতনা হলে বৈফবেরা 


(৭৮১ পদকজ্পতরদ €&ম, ১৩৩৮) পর ১৪৪। 
(৭৯) গ্রম্থকারলেশসূচক ভেক্তরয়াকর পাঁথ- প্র ১৫৪ ক)। 


২৮ ূ 'নরহরি চক্রবর্তী 


ভাঁকে প্রবোধ দিতে থাকেন। কিন্তু কাঁব কভু নাচে কভু কান্দে কভু ঝৃমেবানে'। 
প্রীলক্ষতরণদাস তাঁকে গোবিন্দদেবের মান্দরে আনেন। সকল বৈষফব দেবতার 
শ্রীচরণে পৃষ্পার্ঘয নিবেদন করে নরহারির সেবা কর্মের অনুমাতি প্রার্থনা করেন। 
এবং 
এত কাহতেই রাধাগোবিন্দ গলার। “ 
খাঁসয়া পাঁড়ল মালা কিবা চমতকার ॥ 

অতঃপর নরহ'রকে মন্দিরে রেখে বৈষবেরা বিদায় নিলেন। নরহাঁর দেবাঙ্গন 
হার্জন, বাহিঃপ্রক্ষালন. পুস্পতুলসাীচয়ন, তণফান্ঠ আহরণাঁদতেই নিজেকে 
ব্যাপৃত রাখেন। পৃজারাঁদের অনুরোধসতেও শ্রীগোবিন্দ পূজায় বসেন না। 

নরহরি সম্পর্কে আরো একটি জন্শ্রাতি আছে। নরহার গোবিল্দ মান্দিরে 
ৰাঁহঃসেবায় নিষুস্ত থাকাকালীন একাঁদন রাত্রে মনে মনে দেবতাকে ভোগ রম্ধন 
করে নিবেদন করলেন । গোবিন্দজাঁ প্রণীত হয়ে তাঁর প্রস্তত ভোগ গ্রহণের একাঁট 
সৃন্দর ব্যবস্থা করলেন। তিনি জয়পরের ভন্ত রাজাকে এক দ্বর্ণপার প্রসাদ দিয়ে 
স্ব্নাদেশ দিলেন যে৮১ রাজা “যন পরাঁদন প্রত্যুষেই নরহাঁরকে। ভোগরম্ধনে 
নিষুস্ত করে যান। স্বগ্নোথিত রাজা সেই স্বাদ; প্রসাদ লাভে ধন্য হলেন। 'তাঁনি 
পাতীমত্র ও রাজ্ঞী সঙ্গে গোঁবন্দজীর মন্দিরে এসে নরহারকে ভোগ রম্ধনে 
ব্যাপৃত করালেন। তখন থেকে বৈষবেরা নরহরিকে “রসুইয়া পৃজারণ” বা 
“রসূইয়া ঠাকুর” বলে ডাকতেন ৮২। 

জ্রবনের ভ্রিভাগ বয়স পযন্ত নরহার শ্রীগোবিন্দের সেবায় নিযুন্ত ছিলেন। 
বৈষ্বৰ ইতিহাসে অনুরূপ সাধক বা পূজার হিসেবে প্রেমদাসের নাম করা 
রায় ৮৩। 

একসময় নরহরি যজ্জোপবাঁত পযন্তি পরিত্যাগ করে দীনহাঁন ভিক্ষুর বেশ 
প্রহণ করেন। ব্রজমণ্ডলে মাধুকারণ বাত্ত গ্রহণ করে শেষজীবনটা কাটান। শোনা 
বায় যে, সেই মাধূকরালব্ধ অন্নও তিনি আঁধকাংশ সময় ভক্তদের 'বতরণ করে 


পাঁরতৃপ্ত হতেন ॥ 


(৮০) 'গ্রন্থকারলেশসূচক'-এ ৫১৫৪খ পত্র) বর্ণিত। কৃষফদাস কাঁবরাজের 
গ্রন্থ রচনার অনুমোদন লাভের সঙ্গে তুলনীয়। 

১১ এ যেন শ্রীপাদ মাধবেন্দুপুরী ও ক্ষণরচোরা গোপশনাথের 'দিবালশলার 
পুনরাবৃত্তি। 

(৮২) জঙ্গীঁপুর অশ্চলেও প্রচিত। 

৫৮৩) বাঙ্গালা সাঁহত্যের ইতিহাস (১ম, অপরার্ধ, ২য় সং) পু ৩৮৩। 


জীবনী ও রচনাবলী ২৯ 


€চ)...নরহরির কোলিক উপাধ “ক্ুবর্তশ' ছিল কিনা ? 

পূবেই লিখিত হয়েছে. যে নরহরি স্বরচিত গ্রল্থাবলীতে 'বাচ্ছিত্ন ভাবে 
কিপিং আত্মপরিচয় দিয়েছেন। ফিচ্তু কোথাও নিজ কৌলিক উপাধির উল্লেখ 
করেন নি। তাঁর পিতার নামের আগে বারংবার পবপ্র' শব্দটি ব্বুত হয়েছে। 
নিজের পরিচয়ে তিনি স্বর 'দাস' শব্দাট বাঁসয়েছেন। আমরা তাঁর রচিত এ 
যাবৎ প্রাপ্ত ১১টি গ্রন্থের পান্ডাঁলাঁপ বা মবীদ্রত গ্রন্থের কোথাও তাঁর কৌ'লক 
উপাধি পাই 'ন। এমন কি তাঁর গ্রন্থের অনুলেখক আনন্দনারায়ণ মৈর মহাশয়ও 
তাঁর পিতার নামের পূর্বে পবপ্র" শব্দ ব্যবহার করেছেন, কবির নামের সঙ্গে 
“চক্রবর্তী লিখেন নি। সুতরাং কবি ব্রাহন্ণণ বংশে জন্ম গ্রহণ করলেও তাঁদের 
চক্রুবতশ' উপাধি ছিল কিনা বলা কঠিন। 

নরহার নামের সঙ্গে চনক্রবর্তী' উপাধিটির যে কখন 'কি ভাবে ব্যবহার 
'আরম্ভ হয়েছে, তারও সঠিক সংবাদ নেই। নরহাঁরর 'নরোব্তমাবিলাস তাঁর 
গ্রদ্থগুলির মধ্যে প্রথম মাদ্রত হয় ১২২২ বঙ্গাব্দ বা ১৮১৫ খীদ্টাব্দে। 
এতে মূল পুথি ছাড়া বিশেষ কোনো ভূমিকাদি ছিল না। 'ভীন্তরত্লাকরে'র 
প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থে (১২১৫ সাল, ২৩শে ফাল্গুন) সম্পাদকীয় আলোচনা 
অংশেও চক্রবর্তী" শব্দ দেখা যায় না। নরহরির প্রথম আলোচক ক্ষীীরোদচন্দ্ 
রায় মহাশয় তাঁর "ঘনশ্যামদাস' প্রবন্ধে (১২৯১৯, সাহত্য পান্রকা) 'চক্ুবতশী, 
উপাধি ব্যবহার করেন নি। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, 
গ্রন্থে (১৩০৭) চক্রবতশি' শব্দাট বহু বার ব্যবহৃত হয়েছে। এবং তাঁর পরবর্তী 
বাঁভন্ন গ্রন্থে নরহারকে চক্রবর্তী উপাঁধাবাঁশম্ট দেখা যায় ॥ 
ছে) বিদাচ্চা ও শাগ্রানশশীলন 

বাল্যকালে নরহার কোনো বাশিষ্ট অধ্যাপকের চতুষ্পাঠীতে পাঠ গ্রহণ 
করোঁছলেন “কিনা, জানা যায় না। কিন্তু তীর গ্রল্থাবল অধ্যয়ন করলে তাঁর 
অনুলেখক বলেছেন £ “সর্বশাস্তে নিপূণ পাণ্ডিত বিজ্ঞবর””৪। নরহারি 
সম্পর্কে একথা সর্বেব সত্য। 


হয়তো সংসার ত্যাগের পূর্বেই 'তান নানাশাস্তে আঁধকার লাভ করে- 
ছলেন। কুন্দাবনধামে বসবাসকালে তাঁর শাস্ব্ালোচনার সার্বক প্রসার ঘটে- 
দছল। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত অসংখ্য শ্লোকাঁদ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 
[তান ভীরতীয় সনাতন "হিন্দুধর্ম গ্রন্থগহ্ল, বিশেষ গৌড়ীয় বৈফণব শাস্তাদি 
গভণর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করেছিলেন। কাব্য, দর্শন, 


(৮৪) ভন্তিরয়াকর--পাঠবড়ী পাঁথ পর্ন ১৫৪ ক। 
ও নরহুরি চক্রবর্তী 


ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, সংগত, নত্য, নাট্য, বাদ্য ও 
আঁঙ্গকাভিনয়__ভারতীয় বিদ্যার প্রায় সকল শাখাতেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ 
দৃছল। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, অপভ্রংশ, মোথলাী ও 
বজবূলি প্রভাতি বাবধ ভাষাতে তাঁর সবশেষ দখল 'ছিল। 
কাব্য রচনা করতে বসে তিনি 'সামবেদণ থেকে 'অনুরাগবল্পণ 
(১৬১৯৭ খু৪) পর্যন্ত ১৩%াট খ্যত-অখ্যাত, 'বাভিল্ন ও বাঁচত্র গ্রন্থের 
প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। এমন অনেক গ্রল্থের শ্লোক তিনি সংকলিত 
করেছেন, যেগুলি আজও আবিচ্কৃত হয় নি। এবং তাঁরই উল্লেখ থেকে. পরবর্তী 
সুধী সমাজ এগুলির নাম মাত্র জানতে পেরেছেন। উদাহরণস্বর্প গোবিন্দ 
দাস কাবরাজের “সংগীত-মাধব', নৃসিংহ কবিরাজের 'নবপদ্য” দ্বরূপ- 
দামোদরের কড়চা” প্রভৃতির নামোল্পেখ করা যায়” । এমন অনেক 
লাক তাঁর গ্রল্ষে সংযোজিত হয়েছে, যেগুলি অন্যত্র মেলে না। কাব শ্লোক- 
গুলির আকর বলেন নি। এবং একমান্র তাঁর উদ্ধৃতিতেই এগুলির আঁস্তত্ব 
রক্ষিত হয়েছে । যেমন কর্ণপূর কৃত পদ্য, রূপ-কবির +পদ্য, বেদগর্ভ আচার্ষে র 
শ্লোক, কৃষ্দাস আঁধকারাীর পদ্য ইত্যাদ৮৬ । 
নরহারর 'বিচি্মুখী অধ্যয়ন ও সংস্কৃতাবদ্যা-পারদার্শতার পারচন্ন 
মেলে তাঁর রচনাবলীতে পূর্ববর্তা গ্রল্থের শ্লোক সংযোজনের সংখ্যা দেখে। 
তাঁর 'ভান্তরজ্াকরে' ৮২টি, 'সংগাীঁতসারসংগ্রহে* ৩১টি, খশ্ডিত 'ছন্দঃসমুদ্রে 
৩১টি, 'গণীতচন্দ্রোদয়ে'র নবাবিষ্কত 'মঙ্গলাচরণ পুঁথতে ২৩টি, এর 'পূর্ব- 
' ব্রা অংশে ২, এর “তালার্ণব' অংশে ৮টি এবং 'নরোত্তমাবলাসে” ৩টি গ্রন্থের 
রর রা রানা বারা হয়েছে। এগুলির মধ্যে 
স্বতল্ন গ্রন্থ ১৩৫ । 
পারনি ররর নাররান সেগুলির একটি 
বর্ণানুক্রীমক তাঁলকা দেওয়া যেতে পারে 
অথর্ববেদ; আঞ্জনেয়; আদিপুরাণ, আদিবরাহ'পুরাণ; উজ্জবলনশীল- 
মণি, উপপূরাণ; ' উধবন্মায়তল্ম; ৯৮০০৭ কৃফচৈতন্য- 
চাঁরতামৃত €৫মুরাঁর গুপ্তের কড়চা), কৃফভাবনামৃত; গীতা, গণত- 
গোবিন্দ, গোপালচস্প, গোৌপালতাপন?টশকা, গোঁতমীয়তন্র, গোর 
গণোদ্দেশদীপ্পিকা); চৈতন্যচন্দ্রামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্য- 
চরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত; দশমটি*্পনী (25বৈকবতোধিণণ), দানকেজি- 
৮৫) ভান্তরয্লাকর (গোড়ীয় মিশন, ২য় সং) পযথাকরমে, ১১-১৩, ৬৫; 
৩৭২। ্ 
৮৮৬) ভাক্তররাকর পৃঃ &১, ৭৯, ১৯1 


্আীবলী ও রচনাবলী ৩১ 


কৌমু্দশ; নবপদ্য, নারদসধাহতা; পদ্যাবল্ী, পদ্সপ্দরপ পোতল খণ্ড» 
নির্বাণ খণ্ড, মরখীচি খণ্ড, যমদনামাহাত্ম্য, কাতিকমাহাত্্য), : প্রেম 
ভান্তচা্দুকা; বরাহতল্, বঝাচস্পাঁতি, বায়পুরাণ, বদগ্ধমাধব, 
বিফুধর্মোন্তর, বিফুপুরাণ, বকুসংহিতা, িলাপকুসনমাজ?ল, 
বৈষববল্দনা, বৈকবাভিধান,  ব্রহন্রবৈবত পরাণ, ৮ ব্রহ্মান্ডপ্দরাণ, 
বৃন্দাবন মাহাত্ম্য, বৃহৎ কৃফগণোদ্দেশ দীপিকা ; ভরত, ভাগবত, ভান্তি- 
রসামৃতাঁসম্ধু) মথুরমাহাত্ম্য১ মদনরাগবল্প, মহাভারত, মৎস্যপ্দরাণ ; 
রহ্রমল্া; লঘতোধিণী, লঘুভাগবতামৃত, ল'িতমাধব; শ্যামানল্দ- 
শতক, শ্র্দীতি; সম্মোহনতন্ত্, সংগীতদর্পণ, সংগণীতদামোদর, সংগ্ীত- 
পারজীত, সংগশীত-মাধব, সংগণত-মনুজ্তাবল্পী, সংগীত-রদ্বাকর, সংগণভ 
শিরোমণি, সংগঈীত-সার, সাধন-দশীপকা, স্ামবেদ১ সৌরপরাণ, 
স্কন্দপুরাণ, স্তবাবলশী র্ব্রজাবলাস, গোবর্্ধনাশ্রয়-দশক), স্তবমালয 
€ল্গীতাবল), স্তবামৃতলহরা, স্বরূপগ্োস্বামীর কড়চা; . হারিভান্তি- 
গিলাস, হিবংশ, হংসদূত কাব্য । অন্যান্য _রূপকাঞ্জর পদ্য, শ্রীনিবান- 
শিষ্য কর্ণপূর কাঁবরাজের পদ্য, গোপালগুরু গোস্বামীর পদ্য, বেদশ্গভ 
আচার্ষের শ্লোক, কৃষদাস আঁধকারাীর পদ্য, নরোস্তম-শিষফ্য বসন্তদাসের 
শৈলাক, নরোস্তম ঠাকুরের শ্লোক যো তাঁর প্রচলিত কোনো গ্রল্থে 
নেই)। 
নরহার-ঘনশ্যামের বিখ্যাত সংগত নিবন্ধ 'সংগ্ীতসারসংগ্রহে' মোষ 

৬১ সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক সন্মিবেশিত হয়েছে । তল্মধ্যে নিম্নোস্ত ১৯ট 

প্রদ্থের কোনো শ্লোক কাঁবর “ভীন্তরত্রাকরে' গৃহনত হয়াঁন 
গেপগোবল্দ; ছল্দঃকৌস্তুভ, ছন্দগমঞ্জরী, ছন্দঃরত়াকর; জগল্লাথ- 
বললভ নাটক; দণ্ডী কাব্যাদশ') নট্যদর্পণ (রোমচন্দ্র গুণচন্দ্); 
পিষ্গল'; বাণীভ্ষণ, বৃত্তরত্বাকর কেদারভট্ট); ভামহ-_কাব্যালংকার : 
মাঘ--শিশুপালবধ; রাগবিবক; শ্রাতবোধ হেশ্রুতাবঘ): সংগণত- 
কৌম্‌দী, সংগশতনারায়ণ, সংগশতমালা মেম্সটাচার্য), সংগশত-রড়া- 
করটাঁকা কেল্লিনাথ) ও সরস্বতকণ্ঠাভরণ (ভোজদেব)। 

বাকি ১২টি গ্রন্থের শ্লোক 'ভান্তরত্বাকরে' আছে ৮৭ ॥ 

কাঁবর “ছন্দঃসমৃদ্রের সম্পূর্ণ পুথি মেলে 'ন। প্রাপ্ত অংশে ৩১টি 

গ্রন্থের শ্লোক কলিত হয়েছে । তন্মধ্যে নিম্নোস্ত ১৬টি গ্রন্থের শ্লোক তাঁর 

ন্ন্তিরক্লাকর' ও “সংগণতসার সংগ্রহে” দেখা যায় না-_ 
আগ্নের় আঁগ্নপুরাণ); কুমারসম্ভব; গণতপ্রকাশ : চতু্কল প্রস্তার ; 
_ছান্দোগ্য-ব্রাহমণ, ছন্দোদীপক; '্িতয়ার্ণ-প্রস্তার; পণ্কল প্রস্তার, বৃত্ত- 


(৮৭) এগির নাম_ভরত, কোহল, বাচস্পতি, গীতগোবিল্দ সংগশতদামোদর, 
সংগীভ-পারিজাত, সংগশতশিরোমণি, সংগশতমূস্তাবলণ, ভাগবত, 
বিফুপারাণ, হাঁরনায়ক, নারদসধাহতা। 


২ নরহুরি চক্রবর্তী 





কোস্তুভ, কৃভচাল্দুকা, কৃতমহাদধি, ক্তম্যন্তাবলী, ক্তরকমালা; 
শঙ্ত্‌র (এই ন্মে কোলো কাঁবর রচপাংশ); ষটকলা প্রস্তার ও হলায়্‌ধ। 
বাক ১৫টি গ্রন্থের শ্লোক অনরে গৃহীত হয়েছে» 
হারদাস দাস মহাশক প্রকাশিত 'গীতচন্দ্রোদয়' 'পূর্বরাগ” অংশে কেবল 
মার চৈতন্যচরিতামৃত ও উঞ্জবলনীলমণির শ্লোক উদ্ধৃত। কিন্তু এ গ্রন্থের 
নবাবিষ্কৃত 'মঙ্গলাচরণ' প্দাথতে (পাঠবাড়শ ২৫৩৪ 1৩) মোট ২৩টি গ্রন্থের 
শ্লোক আছে? তন্মধ্যে নিম্নোন্ত ৩টির শ্লোক কাঁবির 'ভান্তরস্রাকর', "সংগখত- 
সার সংগ্রহ' ও খণ্ডিত 'ছন্দঃসমূদ্রে' পাই না 
অলংকার কৌস্তুভ, আনন্দব্জ্দাবন ও কাব্প্রকাশ। ূ 
বাকি ২০ট গ্রন্থের শ্লোক অন্যত্র গৃহ+ত। ৮৯ 
স্বামী প্রজ্ঞানামন্দ গীতচন্দ্রোদয়ের “তালার্ঘব' নামে যে অংশ তাঁর 'রাগ ও 
রুপ" উত্তর ভাগে ম্দদ্রত করেছেন, তাতেও ৮ট গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। 
সেগযাঁলর মধ্যে সংগীতরত্রকোষ' ও 'তাল-প্রস্তার"' গ্রন্থ দুটির কোনো শ্লোক 
কাঁব অন্যত্র ব্যবহার করেন নি**। 
কাঁবর 'নরোত্তমবিলাস, গ্রন্থে বৈফবতোঁষণী, স্তবামৃতলহরী ও শ্রীনিবাস 
গুণলেশ-সূচক থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে। শেষোল্ত গ্রল্থাটর শ্লোক কাঁবর 
অন্য গ্রন্থে দেখা যায়: না। 
এই তালিকা থেকেই নরহরর অধায়নের ব্যাপকতার পাঁরচয় মেলে । জ্ঞানের 
বাভল্ন শাখায় তাঁর এই প্রবেশলাভ নিঃসন্দেহে কঠিন শ্রমশীলতা, আন্তাঁরক 
অন্সান্ধিংসা ও অদম্য কৌতৃহলের স্বাক্ষর দেয়। উপয্যস্ত স্থানে উপয্স্ত 
শ্লোক সংযোজন তাঁর নির্বাচন নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রখর স্মৃতিশান্তর কথা স্মরণে 
আনে। 


পপি সা শি 


(৮৮) এগুলির নাম__পজ্গল, বাণীভূষণ, বৃতুরয়াকর, ছন্দোমঞ্জরণ, 
সরস্বতাঁ কণ্ঠাভরণ, ছন্দঃকৌস্তুভ, সংগদতপারিজাত, সংগশতম্্তাবলশ, 
সংগীতদামোদর, শ্রুতবোধ. সংগণতসাঁর, াতকৌমা হাঁরনায়ক, 
সংগীতাঁশরোমাণি, ভরত । ৪ 


€৮৯) এগ্লির নাম- আগ্নেয়, আঞ্জনেয়, ভরত, কোহল, সংগশতসার.. 
সংগীতরক়াকর, হরিনায়ক, সংগণতদামোদর, সংগীঁতিশিক্োমণি, . 
সংগাঁতপারজাত, বৃত্তরদ্রাকর পিষ্গল, গীঁতপ্রকাশ, সংগধতদ্শনি- 
চৈতন্চারতমৃত কাবাদপর্ণ, ভাগবত, পচ্ম 
রে রা | পণরাণ, গোপালচম্প্‌, 
2৫৯০) অন্য ৬টি হঙ্গো__হরিনায়ক সংগীতসার, সংগঁতররমাল। 
বাচস্পর্তি, সংগণতপারিজাত, । এ 


জীবনী ও রচনাবলী 
বৰ. বি/ন. চ./২৬০5 


- নরহারর রাঁচিত এ বাবং প্রাপ্ত গ্রজ্থগ্ীলতে আড়াই হাজারের আঁধক সংস্কৃত 
ও প্রাকৃত শ্লোক সন্মিবৌশত -হয়েছে। তল্মধ্যে 'ভীন্তরয্লাকরে, ১২২০ট, 
সংগণতসার সংগ্রহে” ৭২৬টি, 'গীতচন্দ্রোদয়ে”  নেঙ্গলাটরণ', “পরাগ, 
তালার্ণব মিলে) ৯৩টি, 'নরোত্তমাবলাসে” ২০ট, খাঁণ্ডত 'ছন্দঃসমুদ্রে 
৫১২টি, "পদ্ধতিপ্রদীপেশ ৪টি, 'গোৌরচরিন্রচন্তামাণতে ১টি, 'নামামৃত- 
গমুদ্রে' ১ট, 'নবদ্বীপ পরিক্রমা" পাথতে ১টি। এগল পূর্ণাঙ্গ শ্লোক । এ 
ছাড়া আরো অসংখ্য শ্লোকাংশ তাঁর বাভন্ন গ্রন্থের নানা স্হানে ছাঁড়য়ে আছে। 
স্মরণীয় যে, 'গণতচন্দ্রোদয়ের প্রস্তাঁবত ৮টি বিভাগের মধ্যে মাত্র মখ্গলা- 
চরণ' ও প্রথম বিভাগের 'ঘৌরকৃঞধরসামতের 'পুবররাণণ অংশ মাত্র, ছন্দঃ- 
সমুদ্রের কিছুটা, 'পদ্ধতিপ্রদীপের নামমানত্র পাওয়া গেছে । 'গৌরচপিন্রচিন্তা- 
মাঁণ'রও সমগ্র পুঁথ মেলে ি। সুতরাং এগুলির সম্পূর্ণ পুথি আবহ্কৃত 
হলে আরো কত প্রমাণ পুস্ভ্ক থেকে গৃহীত ও কাঁবর স্বরচিত শ্লোক' যে 
আমাদের হাতে এসে পেশা, আজ তা অনুমান করাও কাঁঠিন। 
তবে একথা অনস্বীক। ষে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আর কোনো কটি 
নরহরির সমন সংস্কৃত শ্লোক পাঁরবেশন করেন নি। এমন কি একক গ্রন্থে 
শ্লোক পাঁরবেশনের বিচারে তান কৃষ্দাস কাঁবরাজকেও অতিক্ম করে 
গেছেন। কৃষ্ণদাসের 'শ্রীচৈ তন'চাঁরতামৃতে' সর্বমোট স্বতন্ত্র সংস্কৃত শ্লোক 
৭৪৯টি। তন্মধ্যে করেকাঁটি একাধিকবার উদ্ধৃত । অন্যাদকে নবরহারির ভাঁনি- 
রঙ্লাকরের স্বতন্ত্র শেলেকের সংখদ ১২২০টি। আবার 'চাঁরতামৃতে' ৬০?ট 
পূববিতাঁ” গ্রন্থের সংস্রত শেলফ গৃহততি, সেখানে 'ভাভরত্বাকরে'র প্রম/ণ গ্রন্থ 
৮২টি। অবশা এ থেকে উগ্র উতকর্থ বিচাদ করা যায় না, আমাদের 


সে উদ্দেশাও নয়, কেবণ পেলো হচ্ছে ষে, নরহরি কতবড় কেতূহলী ও 
পাঁরশ্রমী কাব ছিলেন। 


প্রমাণ হিসাবে বা প্রদ্তপনারূপে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার কা পুরোলো 
বাংলা সাহিত্যের একটি বহু গ্রচলিত রীতি । নরহ'রি সেই প্রাচশন রশাতিকে 
সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছেন। কিপ্তু সেই সঙ্গে তিনি একটি নতন রাঁতিরও 
প্রবর্তনে উৎসাহ? হয়েছেন। তাঁর পূর্বে কোনো বাঙাল কাব আপনার গ্রন্থে 
প্রমাণস্বরূপ বাংলা ভাষা গ্রল্খের পয়ার ঘ্িপদী উদ্ধার করেন ?ন। নরহরিই 
সর্বপ্রথম বাংলা ভাষা গ্রল্থকে সংক্কত গ্রন্থের সমান ও পার্ণ মর্যাদা দিয়ে 
সেল থেকে প্রাণ উদ্ধার করেছেন নিত জনেই লরহারি ভা মা 
ভাষাকে সম্রদ্ধ সম্মানের আসনে আধিঙ্ঠিত করেছেন। আধ্বানক-পূর্ব, মধ্য 
বুগীয় কোনো কবির পক্ষে এটি কম কীতস্বের পরিচয় নয়। 


৩৪ নুহ চঞ্ব্তা 


'বৈফব-বন্দনা' ও মনোহর রায়ের 'মদনরাশ-বল্গত। 
এ ছাড়া নরহরি ২৭জন বৈষব মহাজনের ৭৭টি বাংলা ও ব্রজবুি পদ-এ গ্রন্থে 
প্রমাণ স্বরূপ সংকলন করেছেন । 
নরহাঁর বাংলা গ্রল্থ রচনা করেছেন, কিল্তু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনার লোভ 
ং₹বরণ করতে পারেন 'ন। তাঁর 'সংগীতসার সংগ্রহ' 'দম্পর্ণভাবে সংস্কৃত 
ভাষায় রচিত ' আসলে, বাংলা গ্রন্থ রচনা করে 'তাঁন যেমন বৈষফব সমাজে একাঁট 
বাশস্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তেমানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনার দ্বারা 1নাঁখল 
ভারতীয় বিদণ্ধ সমাজেও তাঁর আসনাঁট পাকাপাঁক করে 'নিয়োছিলেন ॥ 


(জে) পারভ্রমণ 

নরহার অনন্যসাধারণ পাঁরবাজক ছিলেন। তাঁর 'ভীন্তরতাকরের ৫&ম ও 
১২ তুঙ্গে যথারুমে ব্রজমণ্ডল ও নদীয়ামন্ডলের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে, 
তা অপরাপর গ্রন্থ পাঠ করে লেখা বলে ননে হয় না। এই দুই তরঙ্গে দীকৃষ- 
লীলার ১৩৯ ও শ্রীচৈতনালশলার ২০টি স্হান এবং অন্যান্য রচনায় ৭৩টি 
শ্রীপাট বা বৈফুব আখড়াল তানি যে পুংখানপরখ পাঁরিচয় দিয়েছেন, যেভাবে 
প্রতিটি স্থানের প্র।চন অবস্থান, পরোব্াাহনী, দর্শনীয় বিষয়, মাহাত্যস্‌চক 
ইদ্তহ।স, এবং স্হানে স্হানে প্রকতি প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন. তা কাঁবর স্বকর্ণ- 
শ্রাত ও চাক্ষুষ দর্শনেরই ফল। 

নরহরির ভ্রমণ সন্পর্কে পারি গ্রন্থে অন্মলেখক বলেন 
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নরহাঁর 'নভ্ঠাবান বৈষব ও উচ্চশ্রেণীর সাধক ছিলেন। অর্থ-পারক্রমা 
সেকালে প্ণ্যাজনি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল । শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভক্তদের নানা 
তীর্ঘে গমনাগমনের দেশি দিয়োছিলেন। নরহাঁর তাঁর সাধনার পথ ধরেই 
সেকালের উল্লেখযোগ্য বৈষণব তীর্থ, শ্রীপাট ও মঠ মান্দরাদ পাঁরদর্শন করে- 
ছিলেন। কিন্তু সাধারণ তাঁর্ধযান্রী অপেক্ষা তাঁর মনের গঠন স্বতন্ত্র ছিল। 
তিনি পরম ভন্তকবি হলেও তাঁর মধ্যে একটি অনূসান্ধংস পুরাবিদ বা পাঁর- 
শ্রমী এতিহাসিক.বাস করতো । | 

তিনি ষে স্বয়ং নানা স্হান পাঁরভ্রমণ করোছিলেন, সাধারণ তঁর্থযান্রীদের 


০১১) ভাঁজরকীকর প্রা লোঠ, ২৬৪৯) পর ১৫৪ ক।: 
জীন ও গ্টন*বলী | ৬৪ 


গুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা কয়েছিলেন, তাঁর নবাবিষ্কত ২৯৬ চরণ বিশিষ্ট 
* 'নবগ্বাপ-পারিক্রমা' প্যোর্থাটই তার প্রমাণ। এট সেকালের একমার গোৌরলীলা- 
: গ্হলঈর নিশা ্রন্থ। 

দ্বিতশয়তঃ, নরহরি যে পারভ্রমণান্তে তাঁর 'ব্রজ-পারক্রমা” ও 'নবহ্বাপ- 
পারক্রম ইত্যাদ রচনা করেছিলেন, তা তাঁর উল্লাখত তীর্থাঁদর বিবরণ 
থেকেই জানা যায়। শ্রীরূপগোস্বামী তাঁর 'ম্থরামাহাত্তযে, মথ্দরামণ্ডলাস্থত 
শ্রীকফলণলাস্হল"' সমূহের বর্ণনা করেছেন। নরহরি কেবলমান্র এই গ্রন্থাঁট 
পাঠ করে 'ব্রজপরিক্রমা' লিখলে, শ্রীরূপের রচনার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য থাকতো 
না। কিল্তু উভয়ের রচনা পাশাপাশি রেখে দেখা যায় যে, নরহাঁর শ্রীরূপ 
লিখিত ইস্টকাশ্রম, প্লৌবাশ্রম, গোবিল্দতীর্থ, অর্ধ চন্দ্ুতশর্থ প্রভাঁতর নাম 
করেন 'নি। আবার যাবট, প্রেমসরোবর, সঙ্কেত প্রভাতি বহু তীর্থেরই নাম 
নরহরি করেছেন, যেগ্ল শ্রীর্পের গ্রন্থে নেই। প্রথম ক্ষেত্রে, শ্রীবূপের 
উজ্লাথিত তীর্থগীল নরহরির সময়ে লুপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়, এবং দ্বিতশয় 
ক্ষেত্রের তধর্থগুলি শ্রীরূপের সময়ে উদ্ভূত হয় নি-এমন অনুমান করা চলে। 
নবদ্বীপ পরিক্রমা'য় বার্ণত এমন অনেক স্থানের নাম আছে, যেগুলি নরহরির 
পূরববিতশী কোনো বৈষব গ্রন্থে দেখা যায় না। এবং তিনি যে ভাবে পৃংখানু- 
পুংখ বর্ণনা করেছেন, তা গ্রন্থ পাঠের বিষয় নয়_ চাক্ষুষ দর্শন ও অনসাম্ধিং- 
সারই ফল। বলা বাহুল্য, তাঁর নবদ্বীপ বর্ণনা এমাঁন উৎকৃম্ট ছিল, যা পাঠ করে 
আধুনিক গবেষকেরা প্রাচীন নবদ্বীপ-মায়াপুর আবিচ্কারে উদ্যোগণ হয়েছেন। 
সৃতরাং তীর্থ পারক্রমা নরহরির সখ ও সাধনার বিষয় ছিল । 'তাঁন গ্রল্থ পাঠ করে 
জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। দেশম্রমণের দ্বারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সেই জ্ঞান 
সমৃদ্ধ হয়েছিল। « 

নরহরির সংগ্রহ-ব্ুদ্ধি প্রবল ছিল। অমানুষিক পাঁরশ্রম করে তান বহু 
প্রাচীন উত্তি, 'ফিংবদল্তী, পৌরাণিক উপাখ্যান, পুরোনো চিঠিপত্র সংগ্রহ 
করেছিলেন। পদাবলী সংকলন কালে তাঁকে 'বাভন্ন স্হানে ঘুরে ঘুরেই পদ . 
সংগ্রহ করতে হয়েছিল। “ভস্তিরত্লাকর ও 'নরোত্তমাবলাসে'র মতো জশবনশ 
ও সামাজিক দলিল প্রস্তুত করতে তাঁকে কত মানুষের যে সাহায্য নিতে 
হয়েছে তার হিসাব করা যায় না। ; এক 'ভীন্তরযাকরই আজকের দিনে বিস্ময় 
সৃন্টি, করে। পণ্চদশ তরঙ্গে বিভন্ত, পনের সহস্্াধিক শ্লোকে গ্রাথত, বিটি 
তথ্যে পাঁরপতর্ণ, এতো বড়ো একখানি গ্রস্থ রচনা করতে যে অনলস অধাবসায়, 
অপাঁরসাম ধৈর্য, প্রথর অনুসন্ধান শত্তি ও আশ্চর্য মানসিকতার প্রয়োজন, 
সজি নারা? উরস 'ভন্তিরক্লাকর' ছাড়াও নরহরি : 


» নরছরি চরহ * 


২ আরো ছোটো বড়ো ৯।১০ খানি গ্রন্থ রচনা কয়েছেন, এবং সেব্দালির প্রায় 
. প্রত্যেকটিতেই অনুরূপ গবেষণা, মনন ও অধ্যবসায়ের পাঁরিচয়' বিদ্যমান, তখন 
* আমরা বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারি না॥ 


€ঝ) জাীবৎকাল 

নরহার চক্রবতীর জীবংকাল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যের একান্তই 
অভাব। তাঁর কোনো গ্রন্থে সমাশ্তিকাল-জ্ঞাপক শ্লোক নেই। নিজ জখবনের 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেন নি। 

তাঁর জীবৎকাল সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। ক্ষরোদচন্দ্র রায় মহাশয় 
প্রথম (১২৯৯, আশ্িবন) এ-বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন 
“ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার আবির্ভাব 
হয়” »২ । বহরমপুর থেকে প্রকাশিত 'নরোত্তমবিলাসে'র (১৩০০) সম্পাদক 
রামনারায়ণ বিদ্যার্ের অনুমান “বঙ্গাব্দ ১৯১৩০ সালে 05 ১৭২৩ শ্রীঃ) 
নরহরি বর্তমান ছিলেন” ৯২। আবার নগেন্দ্রনাথ বস; মহাশয় ১৩০৫ সালে 
মদত ণবশবকোষ' নবম ভাগে জানিয়েছেন, "দসার্্ঘ ছ্বশতবর্ষেরও পর্বে 
ঘনশ্যাম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন” ৯৪ | অর্থাৎ তাঁর মতে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দেরও 
পূর্বে কাবর জল্ম হয়। শকিল্ত এঁতিহাঁসক নিখিলনাথ রায় মহাশয় নর- 
স্্ীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নরহারির জল্ম হইয়াছিল 1.................. 
ও তাঁহার পিতা জগন্নাথ অপ্রকট হন”»৫ | নরহারির জল্মকাল স্পষ্টরূপে 
লিখেছেন মূরারিলাল রায় মহাশয়। তাঁর মতে, নরহরি ১৫৮৬ শকাব্দে 
(-১৯৬৬৪ খ7ীঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৩০ শকান্দে (-১৭০৮ খ্যীচ্টাব্দে) 
“ভস্তিরস্লাকর' 'নরোস্তমবিলাস, গ্রন্থ রচনা শেষ করেন »৬ ॥ কিল্তু এই সব বাঁভাব 
মতামতের সমর্থক কোনো প্রমাণ কেউ দেন নি। কেউ কারো মতের পক্ষে বা' 
বিপক্ষে আলোচনা করেন নি। কেবলমার জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়, মহাত্মা শিশির 
কুমারের “নরহারি বড় অধিক দিনের লোক নহেন”- এই উন্তির সমালোচনা 
রে লিখোছলেন, “আমরা এ বাক্যের অর্থ বড় একটা বৃঝিলাম না। আমাদের 


(৯২) সাহভ্ঞ পাকা ১২৯৯, আশ্বিন) পঃ ৩৫২-৩। 
(৯৩) নরৌোশুমবিলাস (৯ম সং) বিজ্ঞাপন, পু ।* 

€৯৪) বিশ্বকোষ ৯ম, পৃঃ ৫৮৮৪1 

(৯৬) মাঁ্শগাবাদের ইতিহাস (১৩০৯) পঞ্জে ৪২৮ 
(৯৬) বৈকব দিগদর্শনগ (১৩৩২) পঠ ১২৩) 


ঘীবদী ও রচনাবলী ত 


খিঢারে ঘনশ্যাম দুইশত: বৎসরের আঁধক দিনের লোক”। 'বি*বনাথ-গন্াথের 
গৃরু-শিষ্য সম্পর্ক, বিশ্বনাথের জল্ম-মৃত্যুকাল (জল্মাব্দ ১৫৮৬, মৃত্যুর শাক 
১৫২৬ কি ২৭) উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, ““ঘনশ্যামের প্রাদনর্ভাবকাল 
ষোড়শ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ বাঁললে বোধ হয় অন্যায় 
হইবে না”। »৭ কিন্তু ভদ্র মহ।শয়ও এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ উদ্ধার করেন 'ন। 


একমান্র সতখশচন্দ্র রায় মহাশয় এ বিষয়ে ক তথ্য প্রদান করেছেন, 
বি*বনাথ ১৬৭৯ খ্যীষ্টাব্দে 'কুফ্ণভাবনামৃত' ও ১৭০৪ খুটজ্টাহ্দে “গারার্থ- 
দর্শনী' সমাপ্ত করেন এবং তার অজ্পকাল পরেই তিনি মানব্লখলা সংবরণ 

রেন। “সুতরাং মোটামুটি খ্ডীজ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধাভাগ তাঁহার 

(বি*বনাথের) প্রাদুভগবকাল ধরিলে শ্রীষ্টীয় অস্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ 
তাঁহার শিষ্যপন্ত্র ঘনশ্যাম-নরহারির প্রাদর্ভাবকাল ধরা যাইতে পারে" ৯৮ ॥ রায় 
মহাশয় অনার জ।নয়েছেন, “আনূমধীনক ১৭২৫ খালন্টব্দে গ্ীতচন্দ্রোদয়” 
শসংকলিত হইয়াছিল, অনুমান করা যাইতে পারে” ৯৯ 

পরবর্তীকালের পণ্ডিতেরা একবাক্যে নরহাঁরকে অন্টাদশ শতাব্দীর ব্যাস্ত 
বলে অভিমত 'দিয়েছেন। কিচ্তু কেউই এ বিষয়ে নাট সাল-ত।রিখ উল্লেখ 
করেন নি। 

নরহরির জীবংকাল নির্ণয়ে অ:মরা কয়েকটি সর্র পাই 

এক।. নবাবিজ্কৃত 'নরোত্তম-ীবলাস' পূথির (াঠবাড়ী ২৩৩৬।২১) 
আত্মাববরণ অংশ থেকে জানা যায় যে িতৃগুরু বিশ্বনাথের মৃত্যুর সময় নর- 
হ্সির পিতা জগন্নাথ বৃন্দাবনে উপাস্থিত ছিলেন। এই সময় নরহারি স্বপ্নে 
বিশবনাথকে দর্শন করেন১* | বিশবনাথকে তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন বলে 
কোথাও বলেন নি। তান বিশ্বনথের জীবনী রচনা করেছেন, ১*১ সেকালে 
আচার্য বিশ্বনাথের শিষ্যত্বলাভ বহু গৌরবের বিষয় ছিল, পরল্তু বিশ্বনাথের 
সঙ্গে তাঁর পিতার গভীরতর সম্পর্ক ছিল। সৃতর।ং নরহার তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে 


(৯৭). গোৌরপদতরঞ্গিণী (১ম সং, ১৩১০) ভূমিকা, পঃ ১২৩। 

(৯৮) পদকজ্পতর ৫ম খণ্ড, (১৩৩৮) ভূমিকা, প ১৩২। 

(৯৯) এ ভূমিকা, পৃঃ ২। 

(৯০০) পাত্র ৩৩৭ । 

(১০১) 'নরোত্তমবিলা্” পুথি ' পোঠবাড়ী ২৩৩৬1২১) পত্র ৩১খ-৩৩খ, 
দষ্টব্য- পাঁরিশিষ্ট 'গা', এই অংশে কাব আত্মারবরণ দিতে গিয়ে 
ি*বনাথেরই জশীবন- কথা বিস্ভৃতভাবে বলেছেন, কাঠি কথা রলেছেন 
তদপেক্ষা অনেক সংক্ষেপে । . -. : 
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দর্শনের সৌজগ্য লাভ কারলে, নিশ্চ্মই 'তিনি সে-কথা উল্লেখ /করতে ভূলতেন 
না। বিশ্বনাথের অদর্শন জাত দুরথে তিনি করুণভাবে বিলাপ করেছেন ১*২ । 

এ থেকে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, নরহারি বিশ্বনাথের 
দেহাবসানের আগেই জন্মগ্রহণ করোছলেন। এবং এমন একটা বয়সে 
পেশছোঁছিলেন যে, সেই সময়ে তাঁর পক্ষে বি*বনাথের ৪০ 
ধারণা করা সম্ভব হয়েছিল। 

দুই। নরহরির পুথির অনাতম অনুলেখক ১২৬৪ চিনতে রর 
জীবনন রচনা করোছিলেন ৯'* তা থেকে জানা যায় যে. বিশ্বনাথ বৃন্দাবনের 
বৈষব সমাজে এই ভবিষ্যংবাণী করে গিরেছিলেন, তাঁর শিষযপুত ঘনশ্যাম্ 
বৃন্দাবনে এসে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। নরহরির বৃজ্দাবন আগমনে 
বৈষবেরা তাঁকে এ কথা জানিয়েছিলেন। তাঁরা আরো বলেছিলেন, “সেকালে 
তোমার আত বালাবস্থা হয়”- অর্থাৎ বিশ্বনাথের ভবিষাংবাণার কালে 
নরহার নিতান্ত বালক 'ছিলেন। কোষগ্রন্থ রচাঁয়িতারা “বাল্য” অর্থে ১-৯৬ 
বছর বয়স গ্রহণ করেন ১৪ | সুতরাং “আত বাল্যাবস্থা” অর্থে ১-৮ বছর 
বয়স গ্রহণ করা চলে। 


বিশ্বনাথ স্বয়ং তাঁর “সারার্থদর্শিনী”র সমাপ্তিক'ল বলে গেছেন ১৭০৪ 
খ্ডঃ। এর অনাতিক'ল পরেই তাঁর মৃত্যু হয় ১*৫। সুতরাং এ-সময় নরহারর 
বয়স ১-৮ কিংবা ১-১৬ বছরের মধ্যে ছিল। এবং এই বয়সে তাঁর পিতা যেমন 
তাঁকে গৃহে রেখে নিশ্চিন্তে ব্রজ-ভ্রমণ করতে পারবেন, তেমান পিতৃগ্রু 
সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানলাভও সম্ভব। এই হিসেবে ১৬৮৮ থেকে ১৬৯৬ 
খ্যীষ্টাব্দের মধ্যে নরহ'রির জন্মলাভ সম্ভব । | 

দ্বিতীয়তঃ, নরহরির আত্মবিবরণাঁট থেকে জানা যায় যে, বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তীর জোন্ঠ সাহোদর রামভদ্র, মধ্যম রঘুনাথ ) রামভদের পোল নসিংহা। 
নরহরি নৃসিং্হর শিষ্য ১৯ । পশ্ডিতেবা ২৫ বঙ্ছরে একপরুষ গ্রহণ করেন। 
সৃতরাং রামভদ্রে জল্মকল থেকে নৃসিংহের জল্মকালের পার্থক্য হয় প্রায় 


৫১০২) এ পুথি, পন্ন ৩৩খ। 
€১০৩) ভ্তিরত্বাকনান্তে র্থকারলেশসূচক-ভানতিরক্লাকর (পাঠবাড়ী) পুথি 
₹+০৪১1২৪ পত্র ১৫৪ক-১৫৬; দ্ুষ্টব্য পরিশিল্ট-“্ঘ। 
(১০৪) "শব্দকম্পদ্ুমণ। ১ম, (১৮৬৭) পার ৮২৬ 7 বস্গীয় শব্দকোষ হয়ঃ 
হারুচবণ বন্দোপধ্যায়), পঃ ১৫৯১, ১৫১২ ১৫১৪ 
0৯০৫) ' বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহা (১ম, অপরার্ধ) ২য় সং, গত ৩৯২। 
€১০৬) নরোত্তমাঁবলাস পোঠবাড়ী পৃথি) পর ০১খ-৩২কএ 


জীধতী ও বচনাকলী ৩৯ 


&০ বছর) এবং*স্বাভাবক জবেই গুর্‌ নৃসিংহের সঙ্গে শিষ্য-নরহরির ২৫ 
বছরের পার্থক্য থাকা অসম্ভব নয়। অর্থাৎ রামতরর অপেক্ষা নরহরির বয়সের 
পার্থক্য হয় প্রায় ৭৫ বছর । 

নরহরি জানিয়েছেন যে, জোন্ঠ রামভদ্রু আভজবকরুপে কানগ্ঠ ভ্রাতা 
বিশ্বনাথের 'ববাহের ব্যবস্থা করেন, কনিজ্জকে ভাগবত পড়তে নিদেশ দেন। 
প্রথমবার বিশবনাথ রামভদ্রের নিকট ভাগবত-পাঠের পরাক্ষা দেন। রামভদ্ু 
ভাতে সন্তুষ্ট হন নি। দ্বিতীয়বার পরাক্ষাকালে বিশ্বনাথ যখন বৃন্দাবন 
গমনের আজ্ঞা প্রার্থনা করলেন, তখন রামভদ্রু সানন্দে আজ্জা দান করেন ১*৭। 
সুতরাং রামভদ্বের বয়স বিশ্বনাথ অপেক্ষা ১০।১২ বছরের আঁধক হওয়াই 
সম্ভব । এই হিসাবে নরহরির জল্মকালে বিশবনাথের ৬৩1৬৫ বছর বয়স 
হয়। বিশ্বনাথ দীর্ঘজীবী ছিলেন। কারণ ১৬২৮ শকান্দ বা ১৭০৬ 
খ্শজ্টাব্দে জয়পুরের 'গাঁলতা” নামক পার্বত্য প্রদেশে অনুষ্ঠিত বৈষফব সভায় 
যাবার মতো তাঁর চলং শন্তি ছিল না ৯.৮ তানি 'প্রয় পারদ বলদেব বিদ্যা- 
ভূষণ ও কৃষদেব সাবভোমকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং এ-সময় তাঁর 
বয়স ৮০ বছরের কাছাকাছি হতে পারে৷ এবং তখন নরহারির বয়স উধর্ব- 
পক্ষে ১৫।১৬ এবং নিম্নপক্ষে ৮ বছর হয়। এই 'হিসেবে নরহারর জল্মকাল 
দাঁড়ায় ১৬৯০-৯১ খশন্টাব্দের পর এবং ১৬৯৮ খাীষ্টাব্দের মধ্যে। 

সৃতরাং মোটামুটি ১৬৯০-৫ খুশজ্টাব্দের নিকটবতশ সময়ে নরহরির 
জল্মগ্রহণ সম্ভব । 

তৃতীয়তঃ, পদসংগ্রহ' অধ্যায়ে বিস্তুতভাবে আলোচনা করে দেখানো 
হয়েছে যে, বৈষব-পদ-সংকলনগ্রন্থগুলির মধ্যে ক্ষণদাশ্বীতচিন্তামাণ 
'পদামৃতসম্দ্র ও “সংকীর্তনামৃতে” নরহরি চক্ুবর্ণর কোনো পদ নেই৷ 
“ক্ষণদা' তাঁর িতৃগুরু বিশ্বনাথের সংকলন। এটি অষ্টাদশ শতকের প্রথম- 
পাদে (১৭০৪ খ্ীন্টাব্দের আগেই) সংকলিত হয়১০৯॥ সুতরাং এ সময়ে 
নরহরি পদ লিখে থাকলে, পিতৃগুর্‌ নিশ্চয়ই তাঁকে অনুগ্রহ করতেন। এই 
বিচারে বলা যায় যে, নরহরি অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে হয় পদরচনা 
করেন নি' না হয় তখনো পর্ধন্ত 'তি'নি কাঁবখ্যাঁত লাভ করতে পারেন নি। 


0১০৭) এ পত্র: ৩১ খ। 

৫৯০৮) শ্রীশ্রীগোঁড়ীয় বৈষব আঁভধান €৩) 0৪৭১ গোঁরান্দ-১৯৪৭ খ্ডীঃ) 
হারদাস দাদ প3.১১৯১। 

০১০৯) বাষ্গালন স্মহিত্ের ইাতহাস-_ড। ্কুদার সেন ১১, অপরার্ধ, 
খর সং) পাও ৩৯২1 


নিন 


রাধামোহন ঠাকুর 'অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই “পদামৃত সন 
সংকলন করেন ১১" | এ গ্রন্থেও নরহরির পদ নেই। অথচ নরহরির 'গীত- 
চন্দ্রেদয়ে' রাধামোহনের দুটি পদ আছে । সুতরাং হয় রাধামোহন 
নরহরি অপেক্ষা বয়োজ্যেন্ঠ ছিলেন, না হয় তাঁর পদ সংকলন কালে নরহারির 
কাবখ্যাতি প্রাতিষ্ঠিত হয় 'নি। তেমাঁন দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্তনামৃত', 
সংকলন কালেও (অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে) ৯৯৯ নরহারির কাবত্ব গৌরব 
প্রসারিত ছিল না। 

নরহরির পদ সংকাঁলত হয়েছে “কঈর্তনানন্দ' 'পদকল্পতর,', “পদরসসার' 
ইত্যাদিতে । 'কণর্তনানন্দে'র সংকলনকাল ১৭৬৬ খ্রীঃ ১১২. এতে তাঁর 
এমন দুটি পদ আছে, যে-দুটি একমান্র তাঁর গাতচন্দ্রোদয়েই মিলে। 
সুতরাং ১৭৬৬ খাষ্টাব্দে তাঁব কাবখ্যাতি বিস্তৃত হয়েছিল। “অষ্টাদশ 
শতকের একেবাবে শেষেব 'দিকে' সংকাঁলত ১১৩ 'পদকজ্পতরু'তে নরহারির 
এমন ৯টি পদ আছে, যেগুলি তাঁর 'ভান্তরত্বাকর', "ীতচন্দ্রোদয়' ও 'গোর- 
পারকরগণের সূচকে" পাওয়া যায়। সুতরাং এ সময় তাঁর কাবিখ্যাঁতি সবর 
প্রসারিত হয়েছিল। সেকালের পাঁববেশে একজন নবীন কবির খ্যাত লাভ 
করতে কমপক্ষে ৩০1৩৫ বছর সময় লাগতো । 'কীর্তনানন্দের হিসেবে 
নরহার ১৭৩১-১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পদরচনায় ব্রত ছিলেন এবং 'পদক্প- 
তরু'র 'বিচাবে তানি ১৭৫৫-১৭৬০ খ্শম্টাব্দ পর্য্ত জীবিত ছিলেন। 

নরহরির সাড়ে ষোল-শো-র আধিক পদাবলী এবং ব্‌হদাকার 'তান্ত- 
রত্াকর', 'গীতচন্দ্রোদয়' ছাড়াও আরো ৯টি গ্রন্থ লক্ষ্য করে মনে হয়, 'তানও 
দীর্ঘজীবী ছিলেন। 'পদকল্পতরু"র 'বচারে তিনি ১৭৫৫-৬০ খশম্টাব্দ 
পরল্তি জশীবত থাকলে, তখন তাঁর বয়স ৬৫-৭০ বছর হয বা তার নিকট- 
বতশি বয়স হয়। 

সুতরাং এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে নরহার চক্রবর্তী সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষ দশক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় যম্ঠ দশক পযন্ত জপীবিত 
শছলেন ॥ 


৫১১০১ এ পর ৩৯৬। 

৫১১১) বাঙ্গালা সাহিত্যের হীতহাস ১ম, অপরার্ধ) ২য় সং পট ৩১৭। 

৫১১২) কাঁর্তনাদন্দ প্া্থ পোর্ঠবাড়ী' ২৬৫৪।২৮) পল্প ২৩৩খ শোক 
চল্দে বট বস্‌ বসু মোঁলসাহ)। 

৫১১৩) বাঙ্গালা সাহত্ের ইতিহাস (১ম, অপরাধ) ২য় সং পঠ ৩৯৬। 


জীবনী ও রচনাবলী ৪১ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
গ্রল্থ পরিাচাতি $ মাদ্রত গ্রল্থ 


নরহরি চক্রবর্তি মোট কতগ্দাল গ্রন্থ বচনা কবোছিলেন, তাব যথাযথ সংখ্যা 
নির্পণ করা সম্ভব নয়। কাব স্বয়ং ধা আন) লোনো প্রাচীন কবি তাঁর রাঁচত 
গ্রন্থের কোনে। ভাঁলবা দেন নি। এ পর্যন্ত তাঁর নিম্নোক্ত ৮ গ্রন্থ মাাদ্রিত 
হয়েছে 

(১) 'ভান্তরঙ্গাকর", (২) নিরোত্তমাবলাস" 

(৩) “সংগখতসাবসংগ্রহ' (5) 'নামামৃতসমূুদ্র 

(৫) 'গারচরিত্রচিনতামাঁণণ (৬) 'গীতচন্দ্রোদয় পূর্ববাগ অংশ) 

(৭) ছন্দঃসমাদ্র(র (৮) '্দ্ধতিপ্রদীপ, 
এগ্যালির মধ্যে প্রথমোন্ত ৪টি গ্রল্ সম্পূর্ণ এবং শেষোস্ত ৪টি খাণ্ডত। 

এ ছাড়া আর দুটি গ্রন্থের কথা পাণ্ডিতেবা উল্লেখ কবেছেন, শ্রীনিবাস- 
চরিত্র ও 'অদ্বৈতাবলাস'। তন্মধ্যে শ্রীনব।সচারত্রের কেনো পথ আজ 
পর্যন্ত মেলে নি এবং অদ্বৈতবিলাস পদার্থাট খণ্ডিত ও অদ্যাঁগ অমদীদ্রত। 
সম্প্রতি আমরা নরহরির আব তিনাঁট পাুঁথ লাভ করেছি। 


(১) 'গৌরপাঁরকরগণেব সূচক, 
€২) গাঁতচন্দ্রোদয়', (মেঙ্গলাচরণ) এবং 
€৩) নবদ্বীপ পরিক্রমা' 
তল্মধ্যে প্রথম দুটি পুথি খাণ্ডত ও শেষেরটি সম্পূর্ণ। বর্তমান অধ্যায়ে 
আমরা মাদ্ুত ৮টি গ্রন্থের পাঁরচয় গ্রহণ করাছি। 
শ্রীনিবাস-চারিন্র 
অনেকের ধারণা, নরহ'রি চক্রবর্তীর প্রথম বয়সের রচনা বা প্রথম গ্রন্থের 
নাম শ্রীনিবাসচরিত্র'। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো পাথশালা বা ব্যান্তগত সংগ্রহে 
এর কোনো অন্মালপি মেলে নি। 
নরহার “ভন্তিরত্লাকরে' শ্রীনিবাসচাঁরত্রে'র নমোল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের 
১৪শ তরঙ্গে শ্রীনবাসের যাজ্িগ্রামে সশষ্য শাস্মালাপ ও নাম সংকধর্তন 
ধরনি। প্রসো নরঙরে লিখেছেন 


নং “স্লীরহারি উনি 


শিষাগণ নাম এখা 'লিখিতে নাঁরিল। 
শ্রীনিবাসচারব্র গ্রল্থেতে 'বদ্তারিন্য ॥১ 

আবার ১৩শ তরক্গে ষ।জিগ্রামে শ্রীনবাস যখন বাঁর-হাম্বীরকে রামচল্দ 

কবিরাজের হাতে অর্পণ করছেন, তখন উত্ত হয়েছে 
যৈছে ইন্টগোস্টী দৌহে সর্বন্ন প্রচার। 
অন্যগ্রন্থে বিস্তাব বার্ণল গ্রশ্থবাধ 0" 

এই “অন্যগ্রন্থ” বনতে অগত্যা 'গ্রীনিব।সচরিনত্রকে গ্রহণ কবতে হয। কেননা, 
'ভন্তিব্লাকব' ছাড। নব্হবিব আব দকানো গ্রন্থে শ্রীনবাসেব শিষ্যবগেক্ি। 
তালিকা নেই। 

এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীনবা”্ঢবিত্র' ছিল ভাস্তিবরাকরে'ব 
পুববিতশি বচন।া। কিন্ত এটিই যে বাব প্রণম ব্চনা, ওস কথা জোব করে 
বলা যায না। কাবণ, ভাঁশুবত্র।কবে” কাঁদ নাল থ শৌলভাতলটচিন্ভামাণিব ৩ 
এবং গোবগাবভ্রচন্তামণিভে তাৰ ৭ ০৮ * ছন্দঃসমূদ্রে 1 উচেশ। আছে। 
অর্থাৎ ভরত কনেন পণ্নই হু" আন আহ শা চাবধচল্তানাণও 
রঁচত হযেছিল। 

অধ্য পক শ্রী্ষুভ সুকমাব সেন মহাশশ্ব ধাবণা, বইটি ভন্তিবত্াকবেব 
আগে লেখা হইযাছল এবং ইহ।খ বিষ সবই ভন্তিলক্লাকফেদ অন্ততুস্তি 
হওষায স্বওন্ত্ গ্রন্থবৃপে '্রীনিবাসচাবত্রে ব আবশ্যবাতা চলিযা যায। সুতরাং 
পাঁথও লুপ্ত হয ৫” যাঁদও অধ্যাপক শ্রীষুত্ত আসিতকুমাব বন্দ্যোপাধ্যাক্ট 
মহাশয বলেন “কিন্তু একটা কথা অল্টাদশ শতাব্দীব প্রারম্ভ ভাগে ইহা রচিত 
হইযাছিল, 'কিল্তু এক শতাব্দীব মধ্যেই তাহাব প্াথ লপ্ত হইল ইহা বিস্ময়- 
কব ব্যাপাব বটে। অন্ততঃ কাবি ইচ্ছা কবিষা তথাকাঁথত 'প্রীনিবাসচবিন্র' লোপ 
কাবেন নাই, কবিলে 'ভন্তিবস্াকবে' তাহাব ইঙ্গিত থাকিত । “ভক্তি'তে শ্রীনিবাস- 
চবিন্র বার্ণত হইষাছে বালযা কাঁবব 'শ্রীনবাসচারন্র' লুপ্ত হইযাছিল, ইহা যাঁদি 
মানতে হয, তাহা হইলে নবোত্তমবিলাস'ও ল:প্ত হইল না কেন 2 কাবণ 


(৯) ভন্তিবরাকব ঠোড়ীয মিশন, ২ সং ১৯৬০) পৃঃ ৬৩৯। 
€২) এ পৃঃ ৬৯৭। 


৩) এ পঃ ২৯৭। 
(৪) শৌব্চাবশ্রচিল্ত মাণ হোবিদাস দাস, ৪৬১ গোরাব্দ) পত্র ২১। 


(৫) বাঙ্গালা সাহত্যেব ইতিহাস (১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ইয় সং ১৯৬৫ 
পৃঃ ৩৯১-৯২। র্‌ 


আদনী,খ রটনারলী চি 


'ভান্কীতে নরোস্তম চারও বার্ণত হইয়াছে। কাজেই 'প্রীনিবাসচাঁরনে'র পুথি 
লুপ্ত হইল কেন, তাহা-রলা কঠিন” ৬ 

শন্তিরয়াকরে'র উল্লেখমার সন্বালত, স্বতন্ত্র আঁস্তিত্ব বিহীন ও পৃর্থহণীন 
“্লীনিবাসচারত্রর অন্য কোনো পাঁরচয় দেবার উপায় নেই। এবং নতুন তথ্যের 
খমভাবে আপাততঃ এ সমস্যার সমাধানও সম্ভব নয়। 


নরহারি তাঁর কোনো গ্রন্থেরই রচনাকাল উল্লেখ করেন নি। সেজনো কাল 
পরম্পরানূসারে সাজিয়ে গ্রল্থগ্যালর আলোচনা করা এবং কবিমানসের ক্রম- 
বাধত-ইতিহাস সংগ্রহ করার কোনো পথ নেই ॥ 
€১) ছন্দঃনমনছ 

শল্দঃসমুদ্রের উল্লেখ আছে গৌরচারন্রচদ্তামণি'তে এবং 'গোরচারক্- 
চিল্তামণি'র উল্লেখ পাই 'ভান্তরত্বাকরে'। সূতরাং প্রথমে 'ছন্দঃসমদ্রু, তারপর 
“গৌরচারিন্রচিল্তামাণ ও পরে 'ভর্তিরয়াকর' লিখিত হয়। 

পির সংবাদ £ কলিকাতা বরাহনগরস্থ শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী শ্ররীশ্রীগোরাষ্গ 
গ্রল্খমন্দিরে “ছজ্দঃসমুদ্র' নামে একটি খশ্ডিত পুথি আছে ৭ ।। অন্যত্র এর অন্য 
কোনো অনুলিপি মেলে নি। 

শ্রীধাম নবদ্বাপের হারবোল কুটিরের ভত্ত পশ্ডিত গ্হ'রিদাস দাস 
মহাশয় ৪৭১ গোঁরাব্দে ১৯৫৭ খুইঃ) তাঁর শ্রীন্রীগোড়ীয বৈষফব আভধান' 
(৩য়) গ্রন্থে” পুথিাঁট মদত করেন। মুঁদুত পাঠ ছল গ্রল্থারম্ভ থেকে গ্রল্থ 
প্রয়োজন £ বিষয়ক! “সর্বত্র সম্মান হয় সাঙ্গ অধ্যয়নে। ইহাতে সন্দেহ কিছু 
না কাঁরহ মনে ॥” পর্য্ত। কিন্তু আভধানাঁটর পাশ্ডুলাঁপ প্রস্তুত করতে 
তাঁর বহু সময় আতবাহিত হয়েছিল। গ্রস্থর ৪র্ঘ খন্ডের পাণ্ডুলিপির 
সমাপ্তিকালে তিনি পাঠবাড়ীতেই ছন্দঃসমূদ্র' পথাটর আরো কিছ পত্র লাভ 
করেন। আঁভধানটির ৪র্থ খন্ডে তা মুদ্দীত হয়। এই পাঠ গ্রল্থারম্ভ থেকে 
গ্বতশয় তরঙ্গের ৬৫ নং “সুষমা' ছন্দের আলোচনা পর্যন্ত বস্তৃত৯। 

প্রাপ্ত পৃথির কোথাও ভগিতা পাওয়া যাল্প নি। প্রথম তরঞ্গের সমাপ্তিতে 
লেখা আছে ঃ “ইত শ্রীঘনশ্যামদাস প্রকাশিত শ্রীছল্দঃসমদ্রে সংজ্ঞাঁনবন্ধঃ 
প্রাথমস্তরঙ্গ 8 ॥ ১ ॥% 

, নরহরি চক্রুবতশর অপর নাম ঘনশ্যার্ম। উভয় নামেই তাঁর গ্রল্থ ও পদাবলপ 


(৬১ বাংলা সাঁহজ্ের হীতব্ত্ত তের খণ্ড, ১৭ সং. ১৯৬৬) 
পাঃ ১০৭৯-৮০। 
€৭) নং ২৫৪ছ. ৮১ পৃঃ ৯৬৬৭-৮; ৫৯) পপ ১৯৯১-২০৯৮। 


৯, নহরি চত্রবন্তী, 


আছে । জরা হর নাজেকিজতারে জা রজার 
রাহ ছন্দ বহন ভাত ই ) দা রথ বেদ । . 
আুনত শ্রবপ সুখ হোত আত নাশত কাবকুল খেদ ॥ 
শ্পিঙ্গালাদ বহ- গ্রন্থ মাধ লাখ লক্ষণ পরচার। 
1কম্বা মৎকৃত গ্রম্থবর ছল্দঃসমদ্র নিহার ॥১* 
তাছাড়া, কবির “সংগণীতসার সমুদ্রের ছন্দ বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে 
'্ছচ্দঃসমুদরর বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ মিল আছে। | 
১২৯১৯ বঙ্গাব্দে ক্ষীরোদচল্দ্র রায় মহাশয় নরহার-ঘনশ্যাম বিরচিত বে 
চারখানি পাথর পারিচয় প্রকাশ করেছিলেন, 'ছন্দঃসমুদ্র' ছিল সেগুলির 
অন্যতম। তিনি লিখেছিলেন 
“তৃতীয়খানি ছন্দঃসমুদ্র--পিগ্গল ছল্দের মতো বাংলা ভাষার হল্গাঃ 
শাস্ত্র রচনা করা হইয়াছে। নরহারি যে সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডত 
ছিলেন, এই গ্রল্থখানি হইতে তাহার 1বশেষ পাঁরিচয় পাওয়া যায়। 
আপানার মত সমর্থন কারতে নরহরি ভূয়োভুয়ঃ পিঙ্গাল ছন্দঃশাস্য, 
উজ্জবলনীলমাণ, ছন্দইকৌস্তুভ, বৃত্তরতাকর, বৃত্তরত্রমালা, আঁ্ন- 
পুরাণ, সং্গীতপারিজাত, সংগীত মৃস্তাবলী, সংগশতদামোদর, 
ছন্দোদশপক, বৃত্তচান্দ্রকা, সংগণতসার, সংগশীতকৌম্দদশী, গশতপ্রকাশ, 
ছল্দোমঞ্জরণী, মথরামাহাত্ময প্রভীত নানা গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত 
কাঁরয়াছেন। উদাহরণে জয়দেব, রামানন্দ ও সনাতন গোস্বামীর সংস্কৃত 
শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অন্য নিজে ভাষায় কবিতা রচনা কাঁরয়াছেন। 
এই গ্র্থখানির নাম ছন্দঃসমূদ্রু ১১ ॥ 
এই আলোচনা থেকে! মনে হয়, রায় মহাশয় হয়তো “ছল্দঃসমৃদ্রের সম্পর্ণ 
পাঁথ পেয়োছিলেন। তাঁর উল্লিখিত উচ্জব্লনীলমাণ ও মথুরামাহায্মযের 
নাক সুনান সানির হাজিরা রার গর 
দেখা যায় না। , 
রায় মহাশয় রাডার 71 
সমনদ্রের সূত্রানুসারে গ্রল্থের গোঁতচন্দ্রোদয়ের) বিভাগ নির্ণয় করিয়াছেন, এবং. 
স্থানে স্থানে “ছন্দঃসমদদ্র' হইতে সত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন” ১২1 'ীকল্তু 'গীত- 
চল্দ্রোদয়ে'রও কোনো সম্পূর্ণ পুথি মেলে নি। হরিদাস দাস মহাশয় সম্পাদিত- 
, ৫১০) কুরিদাস দাস সংস্করণ, পে ২১) 0৭ 
৫১১) সাহিত্য পতিকা, স. সুরেপচল্দ সমাজপতি (১২৯৯; জাশ্ফিন? 
প্‌ ৩৫৫ “্বনশ্যামদাস' প্রবজ্থ । ক 
(১২) এ. পঃ ৩৫৫। | 


ঙজ 
র্‌ ৮৯ 
ই রর ৮ 
শি রি $: 227 
এ. ঞ বৃ হক নি 
ও রচলাৰ ঃ , না 
৮১ সি ৮৭ 


'ঈরেবাগ” অংগ এবং. নবাবিক্কৃত ' 'অঞ্গলাটরঞা, অংশে -১ কোথাও হল 

সম্দ্রের নাম বা তার থেকে সংগৃহণত কোনো সত্রাদি পাই না।- তাই:নতুন 

তথ্যের অভাববশতঃ বিষয়াটি জানবার কোনো উপায় নেই। 
ক্ষীরোদচন্দ্ের মৃত্যুর অনেক পরে, এখন তাঁর প্নীর্থাটির আর কোর্নৌ রকম্ম 


সংবাদই মেলে না ॥ 
গ্রদ্থপারিচাতি £ শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত ও গৌরপাঁরকরবৃন্দের 
বন্দনা করে গ্রন্থটি আরম্ভ হয়েছে। প্রর্থমোন্ড দুটি সংক্কৃত শ্লোক! থেকে জানা 
যায় যে, কাব “শবদ্বজ্জনের প্রভূত আনন্দের জন্যে নানা শাস্্ আলোচনার 
শেষে সমূজ্জবল বৃদ্ধি সংবৃত্তিযুদ্ত ছন্দোবিংগণের প্রমাণ সহ নানা লক্ষণ ও 
বহু য্যান্ত সমান্বিত 'ছন্দঃসমদ্র' সূললিত ভাবে ভাষায় (মাতৃভাষা বাংলার) 


বর্ণনা” 'করেছেন। ১৩ 
গ্রন্থ রচন্খর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাব আরও বলেছেন * 
জয় শ্ীপঙ্গল কে ঝুঝএ তান খেলা। 
ছণ্দ প্রকা।শন যে বাণতে কঙ্ঞলসলা 
হন্দঃশাস্ধে আলার্ন পিজাল হণীনদর! 
যার কৃপা হৈলে স্ফূরে বুত্ত মনহের ॥ 
রচিল অপূর্ক গ্রদ্থ অশেষ কৌতুকে । 
বুঝএ পাণ্ডত না বঝএ অন্য সোকে ॥ 
তাঁর কৃ ধার ?শরে করিয়া যতন | 
[নিজ বোধ হেতু কার ভাবায় বর্ণন ॥১৪ 
আচার্য্য পঙ্গল ছন্দঃশাদ্তের অদ্বিতীয় পঁশ্ডিত। তান অশেষ কোতুত 
'কৃষ্লীীলা বর্ণনা করতে ছন্দঃশাঙ্ঃ ধচনা করেন? তু তাঁর জবা লস 
সংস্কৃত, যা পান্ডত-জন-বোধ্য। সম্ধারণ মানুৰ তার অর্থ বুঝতে পরতে 
না। 'নরহার তাদেরই উদ্দেশ্যে এবং ধনজবোধ হেতু” তাঁর মাতৃভ।ষা বা 
ছত্দঃশাস্প্র রচনায় ব্রতাঁ হয়েছেন। 
সংস্কৃত বিদ্যায় নরহারর অসাধ।রণ ব্যুৎপাঁত্ত 'ছিল। প্রধানতঃ পঙ্গলা- 
চার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও প্রাপ্ত পাঁথতে আরো ৩১টি প্রাচীন ছন্দঃ- 
শাস্রের প্রমণ গৃহীত হয়েছে। পূবেহি'প্রথম অধ্যায়ে শবদ্যাচর্চা ও গাস্মানৃ- 
শীলন' অংশে এই: গ্রল্থগ্ঠীলর নাম লিখিত হয়েছে। পদাথাট খণ্ডিত 


৫৯৩) ্রীরীগোড়ীয় বৈ বৈধব. আঁভধান (৪ খণ্ড )--হরিদাস দাস প্রণগত 
৫৪৭১ গোরাব্দ)_ছন্দঃসমনদ্র অংগ । পৃঃ, ৯৯৯৯ 
(১৪) এ, পঃ ৯৯৯৯। | 82 
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হওয়ায়, তান মোট কতগ্যাল  প্রাচাঁন গ্রন্থের সাহাব ট্রহণ করেছিলেন, তা 
জানা যাচ্ছে না। 
গ্রন্থটির নামকরণ সম্পর্কে নরহরি সচেতন ছিলেন। . এ সম্পর্কে তিনি 
লিখেছেন 
রাঁচল অপর্ক' গ্রল্থ বহু শাস্ত্র মতে। 
সূলক্ষ লক্ষণযত্ত প্রমাণ সাহতে ॥ 
অত্যল্ত সুগম ইথে সব্বপ্রাপ্তি দৌথ। 
ভে কারণে ছন্দঃসমৃদ্র নাম রাখি 8৯৫ 
গ্রন্থপ্রয়োজন' সম্পর্কে কাঁবর আঁভমত এইরূপ 
প্র নিজ্কারণ ধর্ম বেদাধ্যয়ন জ্ঞান। 
ষড়ঙ্গ সহিত ইহা কহে 'বদ্যাবান ॥ 
সর্কত্র সম্মান হয় সাঙ্গ অধ্যয়নে। 
ইহাতে সন্দেহ ?িছু না কাঁরহ মনে ॥ ১৩ 
'ছন্দঃসমদুদ্র' গ্রন্থে আরো একীট তথ্য লক্ষ্য করবার মতো । শ্রীচৈতনাটীদ 
বন্দনার পর কাঁব সরস্বতন ও গণেশ বন্দনা করেছেন। তাঁর অন্য কোনো 
গ্রন্থে এই দেবদেবীর বন্দনা দেখা যায় না। পরম কৃফণ-ভন্ত কবি সরম্বতাঁকে 
কিফরসে মগ্না' ও গণেশকে 'কৃষফভন্তিরসময়" বলে উল্লাখ করেছেন ॥ 
প্রাপ্ত প্যাথর সধাক্ষপ্ত বিষয় সূচী ৪ 'ছন্দঃসমূদ্র কত'মান পাাঁথতে মানু 
দুটি তরঙ্গ আছে। "সংজ্ঞা নিব্ধ' নামক' প্রথম তরঙগ সম্পূর্ণ। দ্বিত”য় 
তরঙ্গের সবটা পাওয়া যায় ন। প্রথম তিদ্রঙ্গে নিম্নোন্ত বিষয়গুলি আলোচিত 
ষড়তত্গর নাম ও প্রমাণাদি উপ্দ্খ, জধাসানর প্রয়োজনীয়তা, বৈদিক ও 
লৌকিক কেদে হল্দল দাী প্রকার ল্তদ, ছন্দ শন্দের উৎপান্ত ও 
উপকরণ, ছন্দজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজনসয়ৃতা, বর্ণ, মানা, ও লঘুগুর্‌ 
বিচার, গত্ণাৎপাঁত: গণসম হের গখে, খাষ, জাতি, রস; বর্ণ, দেশ, 
লিঙ্গভেদ, নেত্র, বাহন, ফলাফল ও শন মিত্র পাঁরচিত; বর্গ, বর্গের 
জাত, ফলাফল. দেবতা : বর্ণ ও বর্ণফল : গাঁত- ধাতু-মাতু, অবয়ব 
_-উদগ্রহক, মেলাপক. ধ্ুব, আভোগ পাঁরচয় :. গীতদোষ ; মাত্রা 
বিচার ও মাঘানিরূপণ, পাদলক্ষণ, বৃত্তি ও জাতি পারিচয় : যাঁত 
পরিচয়: ছন্দপারিয়-উকথাঁদ ২৬ প্রকার, এ বিষয়ে ভরতের 
ছন্দবিভাগ-দিব্য, দব্যেতক « দিদ্বামানষ ছন্দ; চণ্ডবৃষ্টি প্রীত. 
ছন্দ; গদাপ্রস্তার_-০.১ প্রভাত অগুকনাম। 
রাজারা 


(১৪-১৬) চিনা বৈধব আঁতধান (৪) হয়িদাস দাগ, পু ১৯৯৯। 
শ্রীঘনী ও: রচনাবলী | ভক. 


পূর্বাপর বিচারক! ইথে মন দিবে ॥১৭ 
গ্রন্থ 'পারকজ্পনার পর কবি শ্রী, মধু প্রভাতি সংস্কৃত সমূহের উদাহরণ যোগে, 
লক্ষণ ও পরিচর দিযেছেন। প্রাপ্ত খশ্ডিত পাতে নিম্নোত মোট ৪৬ প্রকার 
ছন্দের পরিচয় মিলেছে: 
(ক) একাক্ষর : উক্থা- শ্রী, মধু। 
(খ) দুই অক্ষর : অত্যুক্থা-স্ত্রী, মহা, সার, মধু! 
(গ) তিন অক্ষর মধ্যা- নারী, শশী, মৃগী, রমণ, পাণ্চাল, মৃগেল্দ্র, মল্দর, 
কমল। 
(ঘ) চার অক্ষর প্রাতচ্ঠা- কন্যা, সতাঁ, ধাঁবঃ, নগাঁন। 
(৩) পাঁচ অক্ষর : সপ্রাতষ্ঠা_ পং্তি, প্রয়া (এই অংশ খণ্ডিত--১৮ পন্াট 
নেই)। 

(চ) ছয় অক্ষর (ায়নরী নামযূন্ত ১৮ নং পন্রাট নেই) শশিবদনা, সোম- 
রা রাজী, বসমমতাঁ, জোহা, মল্থান, ?তিলকা, দমমক। 
(ছ) সাঁতি অক্ষর উীাঁফক মধুমতীঁ, কুমারললিতা, মদলেখা, চূড়ামাণি, 

| হংসমালা, সম্যানকা. স্্বাসক, শার্ষরূপক, করহংচি। 
(জ) আট অক্ষর : অন্স্টূপ-চত্রপদা, বদ্যুল্মালা, মানবক, হংসরত, 

সমচন্দ্রাভা, সুবিলাসা, সিংহলেখা, তুঙ্গা, কমল। 

'€ঝ) নয় অক্ষর € বৃহতী- হলমুখ, ভুজগাঁশশুসতা, মনিমধ্যা, ভুজগ- 
ক [ সঙ্গাতা, মহালক্ষমশ, . সারাষ্গকা। পাক্রিস্তা, কমলা, 
রি বিদ্ব, তোমর, রুপামাজণ, কুঙ্গামতা। . - 
এঞ) দশ অক্ষর : পংক্তি-_রুকবতী, সংষূতা, সারবত, সুষমা ১৮1 


(৯৭) গৌড়ীয় বৈফব আভিধান ঘের্থ) প্‌ ২০১২। 
৫৯৮), ধিস্তত জঁহলাচসা: বন্ত অধ্যার “শকগঃপাল্র' গানঃ 
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স্যমার লক্ষণ পর্ধজ্ত আছে, উদাহরণ নেই। এখান 
থেকে পথও খশ্ভডিত। 
গ্রন্থের আলোচনা পম্ধাতি নিম্নর্প- যেমন, একাক্ষর যুন্ত উকতঘা ছন্দো- 
ন্যের প্রথম ্্রী'-্ছন্দ সম্পকে নরহার (লিখেছেন 
“অথ শ্রীছন্দ১_একাক্ষর গুরু প্রাতিরণ শ্রীছল্দ। 
গ্রীলক্ষত্রী রাধিকা যার অধীন গোবিন্দ ॥ 
বৃত্তরর়াকরে -_গ্‌ শ্রী-চতুঃপতিক্ষং পদ্যপূরিঃ। পিজলে-(২। ১) 
সী সো। জঙ্গো; উদাহরণং শ্লীস্তে সাস্তামৃ। ১। 
কফং বন্দে ॥ ২ &* 
অন্য উদাহরণ দশাক্ষর যৃস্ত পংস্তি ছল্দোরশীতর 'সংযূতার আলোচনা 
স-জ-জ-গ চরণ সংৃতা বর্ণ দশ। 
নিরল্তর ইহাতে বর্ণহ কৃফষশ ॥ 
িঙ্গলে (২।৯০) _জসু আই হত্থ-বি আণিও তহ বেপওহর 'জাণিও। 
গুরু অন্ত শপি্গল জাম্পিও সই ছন্দ সংযৃত থাম্পিও ॥ 
ভূষণে (২1৯৩) সগণং পুবঃ কুরু শোভিতং জগণ-দ্বয়ং গুরু সাণ্চিতম:। 
ফণিনায়কেন নিবোদিতা ভবতশহ সংযূতকা 'হিতা ॥ 
উদা ঃ তুহ্‌জাহি সূন্দার অস্পণা পাঁরিতেজ্জি দুজ্জণ থ্পণা । 
বিঅসল্ত কেঅই' সংপ্ণা পিহু এছি আবিতা বস্পৃপা॥ ২৭ 
'ছন্দঃসমদ্রে' গ্রল্থকার কেবলমান্র সংস্কৃত ছন্দেরই আলোচনা করেছেন। 
ল্দের লক্ষণাঁট মান্র ভাষায় বলে 'পিঙ্গল, বাণপভূষণ প্রভাতি প্রাচঈন গ্রন্থের 
মাণ উদ্ধার করেছেন। প্রাকৃত কাঁবতা থেকে উদাহরণ গৃহীত হয়েছে। প্রান্ত 
ঢাথিতে সেকালের বাংলা ছন্দ বা বাংলা কাবতার কোনো উদাহরণ নেই। এ 
ষয়ে অধ্যাপক শ্র্রীষুস্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের একটি উীন্ত প্রণিধানযোগ্য ৮ 
চনি একস্থলে লিখেছেন-_ 
“্ছন্দঃসমন্ত্র গ্রন্থে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের সবিদ্তার পরিচয় দেওয়া 
ছিল, ত। সহজেই অনুমান করা যায়া। তাতে তৎকাল প্রচর্জিত বাংলা” 
ছন্দের পরিচয় ছিল কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় নী? 
সম্ভবতঃ তাও ছিল, একথা মনে করার কারণ আহে । পাথিখানি লুপ্ত 
হয়ে যাওয়া পরম দভাঙ্গোর বিষয় সন্দেহ নেই। ২১ 
৫১৯১ গোঁড়ীয় বৈফব আভিধান, পর ২০১২। 
(২০১ এ, প্ঃ ২০১৮। 
৫২৯) ড. আনঙ্গগোহন বসু হাশর প্রপীত 'বাংলা পদাধজশীর ছন্দ (১৯৬৬) 
গ্রন্ধের 'দাচ্দীবচস। 
মিখনী ও' রচনাবলী ৪ 
ব. বি./ন, চ/২৬-৪ 


যাই হোক, নরহরির 'ছল্দঃসমন্দ্র প্রথম ভাষায় রচিত ছন্দঃশাস্ত্ের প্রীত- 
হাঁসক' মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর কিছ7 পরবর্তীকালে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 
মুদ্রিত হ্যালহেডের ইংরেজীতে লেখা নাংলা বাকরণে (025 (মাও ০৫ 
875 590881$ 15981085985) ছন্দের স্থান আছে। অস্টাদশ শতাব্দীর “এই গ্রন্থে 
সংস্কৃত অনুন্টঃপ, ত্রিষ্টুপ প্রভাঁতির পর বাংলা একপদ, ভ্িপদী, তোটক ও 
পয়ার ছন্দের দৃজ্টা্ত পাওয়া যায় ॥ 


৫২১ গোর-চারল্র চিল্তামাঁপ 

ভান্তরয়াকরে'র পণ্চম তরঙ্গে 'গোরচারন্রচিন্তামাণর উল্লেখ আছে-__ 
“তথাহি শ্রীগৌরচারন্রচিন্তামণো শ্রীযমূনা গঙ্গা প্রত্যাহ-_গীতে যথাপুরবা ॥ 
ওহে প্রাণপম সখি সুখময়” ......১১.০১,০০০০০৬ ।. .. ট্ত্যাঁদ।২২ 
তাছাড়া “ভন্তিরক্াকরে' এমন ১৬টি পদ আছে, যেগুলি 'গৌরচারত্রাচল্তা- 
মাণতেও বর্তমান। ২৩ সুতরাং অনূমিত হয় যে, গ্রল্থটি 'ভীন্তরত়াকরে'র 
পূবেই রচিত হয়েছিল। 

প্যর্থর সংবাদ ঃ 'গোরচন্িত্রচিন্তামণি'রও কোনো সম্পূর্ণ পুথি মেলে 
নি। এ যাবৎ এর তিনটি খণ্ডিত পাশ্ডুলিপির সংবাদ পাওয়া গেছে। 

: (ক) ১৯শ কিরণ বিশিষ্ট একটি প্াঁথ সংগ্রহ করেন মৃণালঝাল্তি ঘোষ 
ভান্তভূষণ মহাশয়। ্ত্ীশ্রীবিষুপ্রয়া পান্রকা'র ৫ম বর্ষ (৪০৯ গৌরাব্দ বা 
১৮৯৫ খন৯$) থেকে সেটি ধারাবাহকভাবে প্রকাশিত হয়। 

(খ) ১৩শ কিরণ বিশিষ্ট আর একটি পুথি শ্রীধামবৃন্দাবনের "গুরূচরণ 
দাস মহাশয়ের সংগ্রহে ছিল। পাথর পাতাগ্দাল ছিল এলোমেলো । পরবর্তী- 
কালে “হরিদাস দাস মহাশয় এই দুটি পথ লাভ করেন। 

(গ) ১৭শ কিরণ বাশষ্ট তৃতাঁয় একাঁট পূুথির সন্থান দেন শ্রীষ্ত্ত 
হরেকৃফ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরক মহাশয়। পুথিাট ত্রিপুরা আগরতলার 
রাজমালা পাথশালার। সাহত্যরত্র মহাশয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে ভ্রিপুরা থেকে 
এঁটর উপর কিছু নোটপন্র লিখে আনেন ২৪ হাঁরদাস দাস মহাশয়কে প্যাথাঁটর 
সন্ধান দেন। পরবর্তীকালে হরিদাস দাস মহাশয় ভ্রিপুরা যান, এবং পাাথাঁট 
নকল করে আনেন। সাহত্যরহ মহাশয় প্যাাটর বিবরণে িখোছিলেন 


€২২) ভভন্তিরাকর (গৌড়ীয় মিশন, ইয় সং), পৃঃ ২৯৭। 

€২৩) পরবর্তশ 'পদসংগ্রহ* অধ্যায়ে পদগলির উল্লেখাদি আছে। 

৫২৪) সাহিতারস্র মহাশয়ের সেই নোটপত্র বর্তমানে আমার কাছে আছে। 
দ্রঃ প্রগাতি (৯ম বর্ধ, ১৩শ, ২৪, ৭ ৭8 সংখয়া), মৃণাল মনখোপাধ্যায় 


সম্পাদিত, পৃঃ ৪০৬ । 
€ " নরহরি চক্রবর্তী 


“নরহরি প্রণীত গৌরচারন্রীচল্তামাণ পৃথক একথানি গ্রন্থ । ইহর ১৬শ কিরণ 
সম্পূর্ণ আছে। ৬২ পন্র। তাহার পর ৭৯ কে) পর পর্্ত পাওয়া যায়। ১৭ 
কিরণ সম্পূর্ণ হওয়ার কোনো উল্লেখ পাই না। *২৫ 

বর্তমানে এই প্দার্থাটর আর কোনো সন্ধান মেলে নি। রাজমালা প্থি- 
শালা বা আগরতলা লেজ গ্রন্থাগারে প্াথাঁট নেই। হরিদাস দাস মহাশয়ের 
ব্যবহৃত ক" এ" চিহিত পুথি দুঁটিও হারবোলকুঠির, নবদ্বীপ লাইব্রেরী বা 
অন্যত্র রক্ষিত হয় নি। | 

(ঘ) ১২৯৯ সালের সাহিত্য পান্িকার আশ্বিন সংখ্যায় “ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় 
মহাশয় ষে ৪ খাঁন প্‌থির সন্ধান দিয়েছিলেন, 'গোরচরিবাচিল্তামণি' ছিল 
সেগুলির অন্যতম । ২৬তনি প্যা্থাটর কোনো বরণ দেন নন, সম্পূর্ণ বা 
অসম্পূর্ণ উল্লেখ করেন িন। উল্লিখিত ক, খ, গপুঁথ তিনাঁটর কোনো 
একাঁটকে তান নির্দেশ করোছিলেন, না নতুন কোনোও পাযাথ তাঁর সংগ্রহে 
গল, আজ তা জানবারও উপায় নেই। রায় মহাশয়ই প্রথম গ্রল্থাটি সম্পর্কে 
সধিসমাজের দৃম্টি আকর্ষণ কঁরেন। কিন্তু তাঁর পরলোক গমনের পর তাঁর 
পুথিগ্লির অনুসন্ধানের পথও বন্ধ হয়ে গেছে ॥ 


মযাুত গ্রম্থ 

পৃবেহি জান।নো হয়েছে যে, মৃণালকাল্তি ঘোষ ভাঁন্তভূষণ মহাশয় শবষু- 
প্রিয়া" পান্রকায় (৪০৯ গৌরাব্দে) "গোৌরচরিন্রীচন্তামাণির ১১শ কিরণ পর্যন্ত 
মাঁদ্রুত করোছিলেন। পরবর্তীকালে (৪৬১ গৌরান্দ বা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) 
হরিদাস দাস মহাশয়ের সম্পাদনায় কা, খ. গ প্যাথর সাহায্যে ১৭শ কিরণ 
পর্যন্ত (১৭শ কিরণাঁট শেষ হয় নি) শ্রীশ্রীগৌরচরিব্রচিন্তামণি প্রেথম খণ্ড) 
প্রকাশিত হয়। পথ অসম্পূর্ণ বলে তিনি আশা করোছিলেন যে, প্রথম খণ্ড 
প্রকাশিত হলে গ্রল্থাঁট সাধারণের দৃষ্টিগোচর হবে, এবং এর অপর কোনো 
অংশ অন্যত্র রাক্ষত থাকলে, তা প্রকাশিত হবে। কিংবা পরবর্তীকালে 
পাথর বাকি অংশ সংগৃহশত হলে, তা দ্বিতীয় খণ্ড নামে প্রকাশ করা যাবে। 
িল্তু আজ পর্যন্ত ১৭শ কিরণের পরকর্ত অংশের কিংবা অন্য কোনো 


পুথির সম্ধান মেলে নি ॥ 


৫২৫) সাহত্যরত মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত পাশ্ডুলাপ ও নোটপন্র, প ৬৮। 
€২৬) সাহিত্য ১২৯৯, আশ্বিন), ঘনশ্যামদাস প্রবন্ধ, ই নং পথ, পৃঃ ৩৫৪। 


ভীবনী ও রচনাবলী ৫১ 


গ্রন্থ পরিচিতি 

চাস তা উট রিল উসকানি সহ মোট ১৭টি 
কিরণ আছে। ণকরণ' অর্থে অধ্যায় বা পারচ্ছেদ। গোরলশলাকে অবলম্বন করে 
এক একাঁট কিরণে কম-বেশশ পদ সজ্জিত হয়েছে । সবচেয়ে বোৌশ পদ (৬২) 
আছে প্রথম ও ১৭শ কিরণে এবং সবচেয়ে কম পদ (৬াঁট) আছে ন্রয়োদশ 
কিরণে। ১৭শ 'কিরণটি খশ্ডিত, সুতরাং এটিতে আর কত পদ ছল তা 
জানা বায় না। স্রমগ্র গ্রন্থে পদ মিলেছে ৩৭৯টি। প্রথম থেকে সপ্তদশ 
কিরণের পদ সংখ্যা যথাক্রমে--৬২, ৩৩, ১৩, ২২, ৯, ১৬, ৩১, ২৯, ২৩, 
২৭, ১৯, ১৯, ৬, ৮, ৮+ ৮" এবং ৬২৯। ২৭ 


প্রীতি কিরণ পৃথক পৃথক নামে চাহত। সপ্তদশ ছিরণ অসম্পূর্ণ 
বলে সেঁটর নাম জানা যায় না। প্রথম থেকে ১৫শ কিরণ পর্যন্ত নামগাঁলি 
যথাক্রমে “মঞ্গলাচরণে সন্রাদ বর্ণন', পনশান্তবালীন "চারন্র বর্ণনে শয়ন 
িবলাস বর্ণন” প্রাতঃকালণয় চাঁরন্র বর্ণনে ফেথাঁটি ৩য়-১৬শ কিরণ পর্যন্ত 
ব্যবহৃত) শয্যোতৃথান বর্ণন", "ভ্ত্যাবলশবেষ্টিতাঁদ বর্ণন”, 'বৃদ্ধানাং স্নেহাঁদ 
বর্ণন' 'বাৎসল্যবতানাং প্রেমোৎকর্ষ বর্ণন” 'শ্রীনবদ্বীপনাগরীনাং চরন্র বর্ণন, 
বগ্নপ্রসঞ্গ বর্ণন”, 'নবদ্বীপনাগরীনাং মনোরথাঁদ বর্ণন', 'দেবরমণীনাং 
ততপ্রেমাবিষ্ট কৌতুকাঁদ বর্ণন', 'দেবরমণীনাং প্রেমকলহাঁদ বর্ণন', “সুরগণান্‌- 
রাগাঁদ বর্ণন', গন্ধর্বকল্িরাভিলাষাঁদ বর্ণন ান্ধার্বণী কফিম্ারণীনাং 
মনোরথ প্রকাশাদি বর্ণন' 'নাগগণোল্লাস প্রকাশাদ বর্ণন” ও “নাগপত্ব- 
গণানাং 'বিবিধালাপাদি বর্ণন'। 


১ম ও ২য় কিরণ ছাড়া বাকি ১৪ট 'কিরণের সংস্কৃতে 'লাখিত পর্ম্পকা 


ন 
৪৮০ 


বর্ণনং নাম....................িকরণঃ ৮ প্রথম কিরণে  এমঙালাচরণে 
সূত্রাদি বর্ণন”, নি “প্রাতঃকালশয়” স্থলে 'পনশান্তকালশীয়” 


শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 
গ্রন্থাঁট কাঁবর স্বরাঁচত গৌরগশীতিসংগ্রহ॥ নামকরণ থেকেই বোবা যায় 


যে. গ্রল্ধে গোঁরাষ্গের চাঁরন্র বার্ণত হয়েছে। এ জন্যে কবি একাঁট বিশেষ 
পদ্ধাত গ্রহণ করেছেন। ৩৫ প্রকার রাগরাগিণশ সম্বলিত ও ৭০ প্রকার 


৫২৭১ চতুর্থ অধ্যায় £ পপদাবলশ সংগ্রহে এ বিষয়ে বিস্তীরিত আলোচনা 
আছে। 


৫২ »নক্নহরি চক্রবর্তী 


ছন্দোবদ্ধে কবিতা রচনা করে কবি গৌরচরিব বর্ণনায় অভিনবত্ব দৌখয়েছেন 
এবং সেই সঙ্গে ছন্দ সৃন্টতে তাঁর কৌতূহল, পারশ্রম ও পাশ্ডিতর স্বাক্ষর 
রেখেছেন। এই গ্রজ্ধেরই প্রথম 'কিরপের &২ নং পদে তিনি জানিয়েছেন 
যে, তাঁর রচিত এই সব ছন্দের লক্ষণাঁদ নিরপণের জন্যে পিঙ্গলের “ছল্দঃশাস্র' 
বা তাঁর “ছন্দঃসমুদ্রুকে প্রমাণর্পে গ্রহণ করতে হবে ২৮ | অর্থাৎ “ছল্দঃসমনদ্রে 
গ্রন্থকার ছন্দের ব্যাকরণ রচনা করেছেন, সেখানে কোথাও উদাহরণর্‌পে বাংলা 
বা ব্রজবাল কাঁবতা ব্যবহার করেন নি। 'কল্তু তারই পারপ্রকরূপে 
উদাহরণভাগ 'হসেবে বতমান গ্রন্থে পদ সজ্জত করেছেন এমন মনে করারও 
কোনো কারণ নেই। কারণ, 'ছন্দঃসমূদ্রের প্রাপ্ত পাথর ৬৬ প্রকার ছন্দের 
সঙ্গে 'গোৌরচারত্রচিন্তামর্ণির প্রাপ্ত পুথির ৭০ প্রকার ছল্দের ব্যাকরণগত 
কোনো মিল পাওয়া যায় না। 
'গোৌরচরিনরচিল্তামণি'র ছন্দগুলির নাম প্রদত্ত হলো $ (বন্ধনীতে পদ 
সংখ্যা লাখত) ১ম কিরণে ৪৫ প্রকার ছন্দ-__ 
মান্রাবৃত্তে লালতচছন্দ (২), শ্যামাছন্দ (৩), কামিনী ৫৪), যাঁমিনী ৫৫), চতুষ্পদ 
৬), তারা ৮), কুমারী ৫১০১, স্মাবলাপ ৫১১), মঙ্গল ৫১২), রঞ্গিণী 
০১৩), উজ্জল ৫১৪), স্চিন্রা ০১৫), কাঁদিম্বিনী ০১৬), বিচিত্রা 0১৭), রঞ্গা- 
বাঁন্ধনী ৫১৮), রঙ্জামালা ৫১৯), রমণী €২০), হেমবতী €২১), 'বিলাপ- 
৫২৭১, শোভা (১৪, ৪৩), কান্তা (২৯), দ্ুতগাঁতি 0৩০), বিলাস 0৩১). 
পার্বতী, রেবতশী 0৩৩, ৩৫), সুবদনী 6৩৪১, 'দ্বপদী ৫৩৬, ৩৮, ৫৯), 
লাবরশ ৩৭), কোমলা ৩৯), করণাবতী ৫৪০), তরুণী ৫৪২১ ভদ্রাবতী 
6৪৪১, কলাবতশ €৪৫), আনন্দবাঞ্্ধণণ' ৫৪৬), পদ্মাবতী ৫৪৮), হেমদণ্ডক 
৫৫০১, বৃহাদ্ষিপদী ৫৫১১, দ্বিপথা ৫৫২১, লাঁলতগাঁত ৫৫৩), ত্বরিতগাঁত 
৫৫৪১, কুন্দবল্পীশী ৫৫৫১, মধূমতী ৫৫৬), বল্লরী ৫৭), মালতদ ৫৫৮), 
সুভঙ্গী (৬২)। 
বয় কিরণে ব্যবহৃত ১১ ছন্দের মধ্যে নতুন ছন্দ আছে ৭টি-_ 
কালমন্দশ ৫৫), ভাবতী (৯), তরাঁঞ্গণশ ৫১১), চারুমালা ৫১৬), মালা (২০) 
মোদক (২২১, মণ্টমুখী €৩৯)। 
বাঁক ৪ (রাণী, রঙ্গমালা, চতুষ্পদ, কুমারী) প্রথম কিরণে দেখা গেছে। 
৩য় িরণে উল্লাখত ৩টি ছন্দের মধ্যে নতুন ছন্দ দুটি-কমলা (৯, ২) ও 
প্রভাকর (১৩)। অন্যাট কুমারী (৩), পূর্বেও ব্যবহৃত। ৪র্থ কিরণে সংযোজিত 
৬ প্রকার ছন্দের মধ্যে 9টি নতুন নাম- চতুভর্গণী (১), বিক্রম (৫), সুধামুখী 
€৬), চিন্না (৭)। বাকি রঙ্গামালা (১৬) ও শোভা (২২) পূর্বেও পাওয়া গেছে। 


৫২৮১ শ্রীন্রীগোর্চারদ্রচিল্তামাণ (৪৬১ গোরাব্দ, হরিদাস দাস), পৃঃ ২১। 
আবনী ও রচনাবলী €৩ 


পণ্চম কিরণে ২টি নতুন ছন্দের কবিতা আছে-রাঁসিকা (৭) ও রূপমালা (৯)। 
সপ্তম কিরণে মা ১টি পদে (৩১ নং) “সুরতসরতী, নামে একাঁট নতুন 
ছন্দের ব্যবহার আছে। নবম 'কিরণের বিলাপ ও ম্স্তা ছন্দের মত্ধ্য “মুক্তা? 
(২০) এবং দশম 'কিরণের মাতঙ্গ ও রঙ্গমালা ছন্দের মধ্যে 'মাতঙ্গ' (১) ছন্দ 
নতুন। ভ্য়োদশ 'কিরণে 'মোদক' (শেষপদে) নামক মান্ন একটি এবং দ্বাদশ 
কিরণে 'কেশরী' (২) ও 'রমণকা' (৮) নামক মার দুটি নতুন ছন্দের কাবিতা 
পাই। ১৪শ কিরণে 'মান্রাবৃন্তে রসকলা” (২), পণ্চদশে 'মান্রাবৃত্তে রসবল্লন' 
(২) এবং ষোড়শে চৌ'পদ?” (২) নামক ৩টি নতুন ছন্দের ব্যবহার হয়েছে। 
খণ্ডিত ১৭শ কিরণে নতুন ছন্দ মিলেছে 'মান্রাবৃত্তে সুরধন” (8৪)। ৬জ্ঠ 
ও ৮ম কিরণের পদে কোনো ছন্দের নাম লিখিত হয় 'নি। 


“গোৌরচরিন্রচিন্তামণি' গত হবার উদ্দেশ্যেই লেখা । পদগুির উপরে 
রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। পৃথক পৃথক রাগরাগিণী ৩৫টি। ১ম কিরণে_ 
৭ট রাগরাগিণীর উল্ল্পখ বেন্ধনীর সংখ্যা গ্রল্থস্থ পদের) ঃ 


কর্ণাট ৫১১), বেলোয়ার ৫৬, ৯) পঠমঞ্জরী €২২, ৪১, ৬০১, ধানশ্রা 

৫২৩, ২৫), কামোদ ৫২৪), সুহই (২৬, ৪৯), তোড়ী €৬১)। 
২য় কিরণের রাগরাগিণী ২টি-ভৈরব ও লালত। প্রথম কিরণে এগ্ল 
ব্যবহৃত হয় নি। ৩য় কিরণের বিভাস (৪), টৈরব, লালতের মধ্যে পবভাস' 
একাঁটি নতুন রাগ। ৪র্থ কিরণের ললিত €২, ৩, ৪), বেলাবেলী (৮) ও 
বেলোয়ার (৯-১৫) এবং &ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম 'কিরণে ব্যবহৃত একটি রাগ পবভাস। 
রাগাঁটর নাম পূর্ববর্তী কিরণের পদেও আছে। ৯ম 'বিরণের ললিত (৪-১৬) 
ও তুড়ি (২১-২৩) রাগের মধ্যে 'তুঁড়ি, ১০ম িরণের ভৈরব (১), লালত 
(৩, ৭), বিভাস (&, ৬, ১১), কর্ণাট (৯); কর্ণপাল (১০)প্রভৃতি ৫টি রাগের 
মধ্যে কর্ণপাল' রাগের কোনো পদ পর্বেবতশ কিরণে নেই। ৮ম কিরণে কোনো 
রাগরাগিণীর উল্লেখ নেই, এবং ১৩শ 'কিরণের প্রতিটি রাই পূর্বের পদে 
ব্যবহৃত হয়েছে। ১৪শ কিরণে ৮ট রাগিণীতে রচিত পদগ্যলির রামকেলি (৫) 
ও আসাবরী (৬) রাগ নতুন। ১৬শ কিবণের পদগ্ঁল ৫টি রাগ সম্বলিত 
তল্মধ্যে গৃজ্জরী (৬) ও মালব (৭) রাগের পদ পূর্ববর্তী কোনো 'কিরণে নেই। 
১৬শ করণের ৫&টি রাগের মধ্যে 'মঙ্জাল' (৮) রাগাঁটর ব্যবহার হীতপূর্বে হয় 
ন। ১৭শ কিরণ খাণ্ডিত হলেও পদগ্যীলি ২১ রাগকাগিণী 'বাশিষ্ট। তম্মন্ধ্যে 
৭ট রাগ পূর্বে বাবহৃত। নতুন রাগরাগিণী ১৪টি 

অমরতোড়শী (১২), তুরস্কতোড়শী ১১৪), অমর পণ্সম ৫১৫), ভূপালশী ৫১৭), 

দেশপাল (১৮, ২২, &৩), মায়ূর (১৯, ৫২, ৫9), শ্রীরপ (২৩), সারঙ্গা 


৫৪ নরহরি চক্রবর্তী 


_ €২৬১, ভাটিয়ালী (২৭১ পৌরবী ৫২৮, ৪৫, ৪৬) গোঁরী (২৯, ৩০, ৪৮, 

৪৯), অন্মপল্লব €৩১), কানড়া ৫৩৪), লাঁলত-বিভাস €৩৮)। 

গ্রন্থ নামের সঙ্গে ণচন্তামাঁণ' শব্দ ব্যবহার নরহারর পূুবেই পাই, 
ধিজ্বমঙ্গল ঠাকুরের “তত্বৃপ্রদীপ-চিন্তামণি, বিশ্বনাথ চক্রবতশির 'ক্ষণদাগণীত- 
চিন্তামণি', নরোত্তম ঠাকুরের 'প্রেমভন্তি চিন্তামাণ ও রঘুনাথ দাসের 
'দানকেলি চিন্তামাঁণ, প্রভাতিতে। বিশ্বনাথের প্রভাব নরহারিব মধ্যে সর্বাধিক। 
তাঁর গ্রন্থটি থেকে পচন্তামাণ' শব্দাটি গৃহীত হওয়া অসম্ভব নয় ॥ 

বিষয়-সংক্ষেপ 

'গোৌরচরিতচিন্তামণি' পদাবলণীর সাহায্যে গৌরচরিব্রের ব্যাখ্যান। মোট 
১৭টি ফিরণ। প্রথম কিরণে মগ্গলাচরণ ও বন্দনা । গুর;, শ্রীচৈতন্য ও তাঁর 
করেছেন, পাঠক ও শ্রোতাদের কৃপা প্রার্থনা করেছেন। 

দ্বিতীয় কিরণে শ্রীগৌরাষ্গের রান্নিকালীন শয়ন বিলাস ও ঘুমন্ত 
গোরাজ্গের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে। রান্রিশেষে পুর্বাসীরা তাঁকে জেগে 
ওঠার জন্যে বিনয় বচনে অনুরোধ জানিয়েছেন। 


তৃতীয় 'কিরণে গোরাঞ্গের শষ্যাত্যাগ এবং তাঁর অপরুপ সৌন্দর্য ও 
অনুপম চরিত্রম ধূর্ষের বিশ্লেষণ । 

চতুর্থ কিরণে সপারকর গৌরাঙ্গের সৌন্দর্য চাঁরন্র ও বিলাপ বাঁর্ণত। 
এই সঙ্গে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, নরহারি প্রমূখ পাব্রিকরবর্গের পৃথক 
পৃথকভাবে চারল্র ব্যাখ্যাত হয়েছে। 


পণ্টম কিরণে নদীয়ার বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণ গোরাঞ্গের প্রাতি অহৈতুকণ স্নেহ 
প্রকাশ করেছেন। শ্রীকফই যে গোরাঙ্গ-_এই তত্ব তাঁদের মনে উদদত হয়েছে। 
তাঁরা নিজ নিজ কাজকর্ম, সুবিধা অসূবিধা ও দৈহিক অসুস্থতা ভূলে 
গ্িয়েছেন। তাঁরা গোৌরাঙ্গের মঙ্গল কামনা করে তাঁকে বারংবার আশীর্বাদ 
জানিয়েছেন। রং 


ষষ্ঠ িরণে অদ্বৈতঘরণশ সীতাদেবী, শ্রীবাসপত্বী প্রমুখ পর্বলীলা 
স্মরণ কারে গৌরাঙ্জাকে আশীর্বাদ করেছেন, উপাস্থিত বৃদ্ধারা তাঁর মঙ্গলার্থে 
পৃজার্টনা করেছেন, শিশু গোৌরাঙ্গের মাধুরমা আস্বাদন করেছেন। এই 
িরণের ৮-১৬ সংখ্যক মোট ৯টি পদে শিশু নিমাই-এর উপর শিশু কৃষের 
আরোপ ঝরা হয়েছে । এবং বৃন্দাবন দাসের, অনুসরণে নিমাই-এর দোরাত্থা, 
চাণ্টল্য ও শিশুসলভ স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশিত হয়েছে। 


জীবনী ও রচনাবলী ৫৫ 


সপ্তম অ্টম ও নবম কিরণে ছলাকলাবিলাসনী নদীয়া-নাগরণীদের 
প্রসঙ্গ উত্বাপিত। কুলবধূ হলেও নাগরীরা গোররুপে আত্মহাক্স বা তাঁর 
দর্শন, স্পর্শন ও সঙ্গালাভের জন্যে উদগ্রশীব। কিল্তু সমাজ ও সংসার তাদের 
প্রতিকূল। তাই তারা কল্পনায় অনুমানে, স্বপ্নে ও সাক্ষাতে, চাতুরী ও 
বাল কৌশলে কে কি ভাবে নিজ নিজ সাধ পূর্ণ করতে পেরেছে, দল বেধে 
সেই সব আলোচনা করেছে । এজন্যে *বশুর শাশুড়ীকে মিথ্যা বুঝিয়েছে, 
শচীদেবীকে প্রণাম করার আঁছলা গ্রহণ করেছে, ননাঁদনণকে ঠাঁকিয়েছে। 

দশম ও একাদশ 'ফিরণে স্বর্গের দেবনারীরা গোরদর্শন করে তাঁর সাধু 
চাঁরন্রের প্রশংসা করেছেন। নাগরণদের সতনত্ব অসতীত্ব নিয়ে নিজেদের মধ্যেই 
বাদানূবাদ করেছেন। 

দ্বাদশ কিরণে দেবতারা ও এয়োদশে গন্ধর্ব কিম্বরেরা মর্তবাসী 
গোরাঙ্গের চরিত্র ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর অবতারের পরিচয় লাভ 
করে চরণ বন্দনা করেচ্ছেন। 

চতুণ্দ্শ কিরণে “ণন্ধার্বনী-কিন্নারণণ”-বৃজ্দ গৌররূপে বিহ্বল হয়েছে। 
শিথিল বেশবাস, বিবশ হৃদয় নিয়ে তারা গৌরপদে নিজ 'নিজ যৌবন অর্পণ 
করেছে। নাগর হয়ে জল্ম গ্রহণের ও ধঁপয়াসহ পালকে শয়নে'র জন্যে 
কামনা জানিয়েছে। 


পণ্দশ করণে গোৌরাজ্গের নৃত্য-ীবলাস ও সৌন্দর্য দর্শনে নাগগণ 
পরমানন্দে গৌর গুণগানে মত্ত হয়েছে। ষোড়শ কিরণে নাগপত্বীরা মনমথ- 
মদ-সথন-মূরাত' গৌরাঙ্গাকে কয়েকটি বিশেষ দিনে দর্শন করেছে এবং এক 
সময় গোৌরচরণে নিজেরা বিব্রত হয়েছে। 

সপ্তদশ কিরণাঁট খশ্ডিত। ১-৬২ সংখ্যক পদ মিলেছে। গঙ্গা যমুনার 
কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গ্রন্থকার ৩২টি পদে গৌর বিষ্ঠীপ্রয়ার অস্টকালশয় 
গিনত্যলশলা বর্ণনা করেছেন। পরবতরদ ২৬টি পদে শ্ত্রীরাধাকৃষ্ণের নিশান্ত ও 
প্রাতঃকালায় লীলার বর্ণনা আছে। 


সপ্তদশ িরণে আর কি 'ি' বিষয় ছিল ? 

এ সম্পর্কে অনুমান করা যায় যে এই কিরণের শেষাংশে রাধাকৃষফের অল্ট- 
কালশয় নিত্যলীলা বর্ণনা সম্পূর্ণই ছিল। কারণ-.এই কিরণের প্রথমাংশে 
(৯-৩৬ পদে) বস্তা গঙ্গা ও শ্রোতা বমৃনা। গঙ্গা যমুনাকে গোরাজ্গের 
সাধারণ পাঁরচয় 'দিয়ে তাঁর অষ্টকাজীয় 'নিত্যললা বর্ণন্ম করেছেন। সেখানে 
গায়াহন, প্রদোষঃ ও নিশা ভাগের জালা । এই বর্ণনার পর গঞ্গা যমুনার মুখে 


৫৬ রছরি চক্রবর্তী 


শ্লীগোরাষ্গের 'পৃরুব জনমলপলা' অর্থাৎ 'কৃফলশলা' শুনতে চেয়েছেন। 
যমুনাও প্রথমে রাধাকৃফের সাধারণ লালাদর পাঁরচয় 'দিয়েছেন। তারপর 
রাধাকৃফের পরপর দুটি সময়ের লীলা আছে-_নিশান্তঃ ও প্রাতঃ। এর পরই 
পুথি খশ্ডিত। সুতরাং গোৌরলশলার পাঁরপূরক হিসেবে কৃষলশলার বাকি 
ছ-টি সময়ের লীলা বর্ণনা থাকাই স্বাভাবক ॥ 

'গোৌরচরিন্রচিন্তামণি'তে গৌরাঙ্গ বিষয়ক বিচি পদাবলপ সজ্জিত। 
অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভন্ত হলেও গ্রল্থাটতে একটি কাহিনীক্রম লক্ষ্য করা যায়। 
তাছাড়া, এই গ্রন্থেই প্রথম ভাষায় রচিত গৌর বিষুপ্রিয়ার অস্টকালাীয় 'নিত্য- 
লশলার একটি স্পম্ট নর পাওয়া গেছে। সপ্তদশ ফকিরণের ৫-৩৬ নং পদে এই 
লীলা প্রকাঁশত। স্মরণীয় যে, এই গ্রল্থের প্রথম করণে এককভাবে গোরাঙ্গের 
অন্টকালশয় লীলার একাট ১৮ চরণের পদ আছে (৬১)। 


গোৌর-বিষুপ্রিয়ার এই লশলা বর্ণন উদ্ধারযোগ্য__ 
অথ নিশান্ত £ নবপালঙ্কে গৌর-বিষপ্রয়া নিদ্রামগ্ন। গবাক্ষে চোখ রেখে 
তাঁদের প্রিয়দাসী সেই শয়ন-বিলাস-মাধূর্য উপভোগ করছে। তার মধুর 
বচন শুনে শ্রীগোৌরাঞ্গ অলস-আঁখি মেলেছেন (&)। ২৯ 'নিশাবসানে 
গৌরাঙ্গ ঘুম ত্যাগ করে পুলকিত চিত্তে বিষপ্রিয়ার মুখের দিকে 
তাকালেন পরম য়ে তাঁকে কোলে তৃললেন। অলসনয়নী প্রিয়তমকে 
দেখে আনন্দরসে মগ্ন হলেন। পরদ্পরের মধ্যে রসময় বাণী 'বানময় 
হলো। দুজনে দুজনের মুখে তাম্বূল দিলেন। অধরে অধর ধারণ করে 
পুনরায় উভয়েই শয্যা মগ্ন হলেন (৬)। 

অথ প্রাতঃ-প্রাতঃকালে শাশমুখীকে জাগিয়ে গৌরাগ্গ ঘরের বাইরে গেলেন 
(৭)। প্রয়দাস সূবাঁসিত বার যোগালেন। গুরুজনে প্রণাম করে, 
প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে তিনি প্রিয় পারকরদের মাঝে এসে বসলেন। 
গদাধরের মুখ দেখে তাঁর পূর্বলীলা স্মরণ হলো। ম্,কুন্দ মাধব সূমধুর 
রাগে সে চারন্র প্রকাশ করলেন (৮)। এদকে বিষদ্ুপ্রিয়া প্রিয়-সঙ্গা-ভঙ্গো 
ব্যাকুল হয়ে শধ্যাত্যাগ করলেন। প্রাতঃক্রিয়ণ সারলেন। সীতা-মালনী- 
শচশদেবী এসে তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন (৯)। দাসী বিষ্প্রিয়াকে স্নান 
কারয়ে দিলে । পৃজো সেরে তানি রম্ধনে বসলেন (১০)। সাঁতা, মালিনী 
প্রমুখ তাঁর রন্ধনের প্রশংসা করলেন (১১)। ওঁদকে শচীদেবী গদাধরকে 
সকলের স্নানার্থে নিদেশি দিলেন (১২)। সকলের স্নান সারা হলো 


€২৯) বন্ধনীস্থ সংখ্যাগালি এই কিরণের পদ সংখ্যার নির্দেশক। 
জীবনী ও ঘচলাবলী ৫৭ 


(১৩), বস্র পাঁরধান করা হলো (১৪)। পাঁরকর সহ গোঁরাষ্গ ভেজনে 
বসলেন। বিষ্ঠৃপ্রিয়া অন্নব্যঞজন সাঁজয়ে দিলেন। মালিনী পাঁরবেশন 
করলেন (১৫)। ভোজনাল্তে তাম্বুল নিয়ে সকলে বিশ্রামে গেলেন (১৬)। 
এদকে শচী, সীতা ও মালিনী ভোজনে বসলেন, পাঁরবেশন করলেন 

. শবিষুপ্রিয়া। অবশেষে সখীদের সঙ্গে তানও অন্ন গ্রহণ করলেন (১৭)। 

অথ পহর্বান্ছ £ পূরবাহে শয্যা ত্যাগ করে গৌরাঙ্গ মুখ হাত ধূলেন। বিফ 
'প্রয়ার জন্যে আকুল চোখে 'তিনি চতুর্দিকে তাকালেন । অলাক্ষতে 'বিষ- 
প্রিয়া তাঁকে দেখে লঙ্জায় মুখ ঢাকা দিলেন। তাঁর উপরে প্রভুর চোখ 
পড়ল। উভয়ের নয়নে কৌতুঝ সণ্টারত হলো (১৮)। বিষ্প্রিয়া দাসীর 
হাতে প্রভূকে তাম্বুল পাঠালেন । প্রভু তাঁর চার্বত তাম্বূলাঁবশেষ দাসীর 
হাতে 'দিলেন। বিষ্যাপ্রয়া তা গ্রহণ করেআনন্দে মণ্ন হলেন (১৯)। 
তারপর প্রভুর মধ্যাহ্ন আহার তৈরনর জন্যে তানি যত নিলেন। প্রভু 
পুস্পকাননে আসবেন ভেবে তানি গবাক্ষে চোখ রাখলেন (২০)। প্রভুও 
বিষ্যাপ্রয়ার কথা ভাবলেন পারকরদের কাছে বাঁহর ভবনে গিয়ে 'তাঁন 
বসলেন (২১)। পাঁরর বর্গ আনন্দিত হলেন (২২)। 


অথ মধ্যাহ্ছ £ মধ্যাহে গোরাষ্গ পুজ্পবনে গিয়ে বসলেন €(২৩)। 'বিষ্দীপ্রয়ার 
সঙ্গো চোখাচোখি হলো। উভয়ের ধৈহ' ভঙ্গ হলো €(২৪)। গদাধর' প্রমুখ 
পারকরেরা এসে আসন নিলেন (২৫)। এঁদকে শচীদেবীর নর্দেশে 
বষুপ্রিয়া সপারকর গোৌরাঙ্গের আহার্য সাজালেন। যথাস্থানে নিয়ে 
গেলেন ঈশান । অদ্বৈত সকলকে সারি-বন্দী বসালেন । পরমযত়ে গোরাজ্গের 
মুখে নিত্যানন্দই প্রথমে ক্ষীরননশ তুলে দিলেন, অদ্বৈত দিলেন 'নতাইর্‌ 
মুখে । সুখ সমুদ্র উত্খিত হলো (২৬)। 


অথ অপরাহ্ ৪ অপরাহে গৌরাঙ্গ গবাক্ষ পথে বিষ্দীপ্রয়াকে দেখলেন ? 
বিষপ্রিয়া সখশর সঙ্গে কথাবার্তা বল্‌ছিলেন। গোরাঙ্গ রাঁসক সঙ্গে 
মল্থর গাঁতিতে গঙ্গাকূলে উপনীত হলেন (২৭)। চারাদকে 'প্রয় পাঁরষদ- 
বর্গ বেস্টন করে রইলেন (২৮)। 

অথ সায়া £ সায়াহে গোরাঙ্গা স্বগৃহে এলেন । তাঁষিত হৃদয়ে প্রিয়াকে দেখলেন 
(২৯)। সান্ধ্যক্রিয়ান্তে পাঁরকরেরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন । শচঈমাতা 
গৌর-বিষুপ্রিয়ার জন্যে দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। উভয়ে 
প্রণাম করলেন মাকে €৩০)। 


অথ প্রদোধ $ প্রদোষে গোরাজ্গা অদ্বৈতাঁদ সহ একে বসে কৃফলশলা আলোচনা 
৫৮ নরহরি চক্রবর্তণ 


৮ 


করলেন (৩১)। এদিকে রীতা ও মালিনী এলেন শচশর কাছে। শাশহড়ীর 

নির্দেশে 'িষ্ুপ্রিয়া সকলের ভোজনের ব্যবস্থা করলেন। গদাধর সকলকে 

ভোজনগৃহে ডেকে আনলেন। ভোজন শেষ হলো। সকলে তাম্বুল নিলেন। 
শচশীদেবী সীতা মালনীর সঙ্গে আহারে বসলেন। মাঁলনণ 'বিফহুপ্রিয়াকে 
ডেকে কাছে বসালেন। ভোজন সমাধা হলো (৩২)। শ্রীবাস নিতাই প্রমূখ 
স্বগৃহের আভমখী হলেন €৩৩)। | 

অথ নিশা £ রান্রতৈে শয়নমান্দরে এসে গৌরাঙ্গ বিষ্দীপ্রয়ার আগমনের 
প্রতীক্ষায় রইলেন। বিষাপ্রয়া মনৌমত বেশ রচনা করে প্রভুর পাশে 
এলেন। গোৌর/জা তাঁকে আদর করে গ্রহণ করলেন। উভয়ের মিলন হলো 

(৩৫-৩৬) ॥ 

এই লালা বর্ণনায় কর্মসূচী ও ভোজনাদি সম্পর্কে এীতহাসিক তথ্য 
কম; নেই বললেও চলে । কিন্তু ভন্ত কবির হৃদয়ে এই তথ্যই সত্যর্‌পে প্রতিভাত 
হয়েছিল। বস্তৃতঃ সমগ্র গ্রন্থটিতে গৌরাঙ্গের নদায়ালশলাই বার্ণত হয়েছে। 
প্রভুর নীলাচল লীলার কোনো পদ নেই। গৌরাজ্গের শয়ন-বিলাস, ভন্ত সঙ্গা, 
বৃদ্ধবৃদ্ধাদের স্নেহ আশীর্বাদ লাভ, তাঁর প্রতি নদীয়ানাগরীদের মন্।ভাব 
প্রকাশ- সবই নদীয়া-ললার অনুগত । লোচন দাসের ধামালি পদের অনুসরণে 
নাগরী বিষয়ক পদগুলি লেখা । তাছাড়াও এই গ্রন্থে কবি স্বর্গবাসী ও 
প।তালবাসাীঁদের 'দয়েও চৈতন্য ভাঁন্ত নিবেদন কাঁরয়েছেন। 

'গৌরচারব্রাচন্তামণি' বিবৃতিমূলক জীবনী নয়, কিংবা সত্যানিষ্ঠ 
জাঁবন-কথাবলম্বনে দর্শন গ্রন্থও নয়। 'ভান্তরত্লাকর, ও 'নরোত্তমবিলাসে” 
শ্রীনবাস ও নরোত্তমের জীবনী রচনায় কবির সত্যানষ্ঠা, অনুসন্ধিংসা, পাশ্ডিত্য 
ও অধ্যয়নের পরিচয় আছে । সেখানে তিনি ীতিহাসিক ও জীবনীকার। এখানে 
তিনি কবি, ভন্তকবি। বর্তমান গ্রল্থে কাবর সেই ভাস্তপ্রাণতার সঙ্গে 
কাঁবপ্রাণতার অদ্বয়ামলন। 

“গৌরচরিত্রচল্তামাণ” িববৃতিমূলক জাবনী নয়, 'বংবা পত্যানষ্ঠ 
অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস; সাঁতাদেবী ও মালিনীদেবী। তাছাড়া মূকুল্দ, 
মুরারী, হরিদাস, নরহরি সরকার, মাধব, বাসুদেব, শক্রাম্বর, নন্দন, চন্দ্র 
শেখর , বনমালশী আচার্য, শ্রীধর সকলেই প্রভুর নবদ্বীপের ভন্ত ॥ 


০৩) ভন্তিরত্বাকর 
নরহাঁর চক্রবতশীর সধর্রেষ্ঠ রচনা 'ভন্তরযাকার। এর একটি সম্পূর্ণ 
পাণ্ডুলিপি কলকাতা বরাহনগর শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী শ্রীত্রীগোরাঙ্গ গ্রল্থমন্দিরে 


জীবনী ও রচনাবলী ৫৯ 


সংরক্ষিত। পূথির নং ২৩৪১1 ২৪, ১১৫৬টি পন্ন। ১২৬৪ বঙ্গাব্দের 
(১৮৫৭ 18) অন্যালাঁপ। অনুলেখকের নাম আনন্দনারায়ণ মৈন্ন ভাগবত- 
ভূষণ। এই প্দা্থাট অবলম্বন করেই রামনারায়ণ বিদ্যারয় মহাশয় রহরমপূর 
থেকে ৯৮৮৮ খঃশষ্টাব্দে প্রথম “ভন্তিরযাকর' গ্রল্থ মুদ্ুত করেন। 
আর কোনো সম্পূর্ণ পার্থর সন্ধান মেলে নি। কলকাতা 

বাগ্‌বাজারের গোড়ায় মিশন কোন্‌ পুথির সাহায্যে গ্রন্থ ম্াদ্দুত করেছিলেন, 
সম্পাদক তার সংবাদ দেন নি। 

াউিব্ট্চিন্গিনিরিননিরনিটি রা টানি: 
পারিক্রমা'। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই দুটি অংশের স্বতল্ম 
দুঁট পাঁথ পেয়োছিলেন। বঙ্গীয় সাহত্য পারষৎ, কলকাতা থেকে পথ 
দুটি উত্ত দুই নামে মুদ্দিত হয়েছিল । সম্পাদক বস মহাশয় 'জপারক্রমা'র 
মৃখবন্ধে লিখোছিলেন-_ 

'শবশবকোষ কার্যালয়ের জন্য আমি যে দুইখানি ব্রজপারক্রমার হুস্তাঁলাপ সংগ্রহ 

করিয়াছ, তাহাতে উেহা) ভন্তিরহ়াকরের অংশ বাঁলয়া, কোনো কথা নাই। 

সংগহশত পুথি দুইখানির মধ্যে একখানি খণ্ডিত, অর্ধাংশেরও কম। অপর 

পাঁথ খান সম্পূর্ণ, লেখা আত স্পম্ট, সন ১১৯৩, ১৬ জ্যৈষ্ঠের প্রাতালাঁপ। 

এই শেষোল্ত পাঁথখানিই আদর্শরূপে গৃহণীত হইয়াছে ।” ৩০ 

কিন্তু 'নবদ্বীপ পরিক্রমা'র পাঁথ সম্পর্কে সম্পাদক হিসেবে বস্‌ মহাশয় 
ছু বিবরণ দেন নি। বর্তমানে এই পুথির কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না। 
সাহিত্য পারষৎ মন্দরের পদ্থশালায় পর্দথগ্ীল নেই | 

মৃছিত গ্রল্থ 

'ভাঁজরয়াকর দুটি পৃথক সংস্থা থেকে দুবার করে চারবার মান মদ্রুত 
হয়েছে, কালানুসারে তা জানানো হলো- 

প্রথম ম্যদ্রণ $ বহরমপুর ১ম সংস্করণ, (৪০২ গৌরাব্দ বা ১৮৮৮ খঃ)। 
সম্পাদক, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব। প্রকাশক, শ্রীশ্রীহারিভান্ত প্রদায়িলী সভা, 
বহরমপদর। 

দ্বিতীয় ম্রখ £ বহরমপুর ২য় সংস্করণ (৪২৬ গোঁরান্দ বা ১৯১২ 
খশঃ)। সম্পাদক, টিন বা! প্র শ্রীশ্রীহরিভান্ত প্রদায়িনী সভা, 
বহরমপদুর। 

ভূতায় মরণ £ গৌড়ীয় মিশন ১ম সংস্করণ, (9৪৫৪ গোরাব্দ বা ১৯৪০ 


পণ ৫৩০১ ব্রজপারকুম বেশাশয় সাঁহত্য পাঁরষৎ, ১৩১২), মুখবজ্ধ। 
৬০. 'নরহরি চজবী 


খুশঃ)। সম্পাদক, নবীনকৃফ পরবিদ্যালজ্কার। প্রকাশক, গোৌঁড়ীয়- মিশন, 
বাগবাজার, কালকাতা-৩ | 


চতুর্থ গদ্রণ ৪ গৌড়ীয় মিশন ২য় সংস্করণ (৪৭৪ গোরাব্দ বা ১৯৬০ 
হ্রীঃ)। সম্পাদক, নন্দলাল বিদ্যাসাগর প্রকাশক, গোঁড়ীয় মিশন, বাগ বাজার, 
কলকাতা-৩। 

পূর্বে জানানো হয়েছে যে, বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষৎ, কলকাতা থেকে 
নগেল্দ্রনাথ বস্ মহাশয়ের সম্পাদনায় “ভান্তরত়াকরে'র ৫ম তরঙ্গ 'ব্রজপারক্রমা 
মোদ্রুণকাল-১৩১২ বঙ্গাব্দ বা ১৯০৫ গ্রীঃ) এবং. ১২শ তরঙ্গ নবদ্বীপ 
পারক্রমা" (মুদ্রণকাল নেই) নামে মুত হয়োছল ॥ 


পলচনাকাল 


অধিকাংশ প্রাচীন বাংলা পাথর শেষে গ্রন্থ সমাপ্তি কাল-জ্ঞাপক 'কিছু 
শ্লোকাদি মেলে। কিন্তু নরহরির অন্যান্য প্রাতিটি গ্রন্থের মতোই 'ভান্তরর়াকরে, 
তেমন কোনো শ্লোক নেই? এজন্যে গ্রন্থাটর সঠিক রচনাকাল নির্ণয় করা 
সম্ভব নয়। রি 


'বৈষ্ব 'দিগদর্শনী'র লেখক! মুরারিল্মাল আঁধকারী মহাশয়ের অনুমান, 
নরহরি ১৬৩০ শকাব্দে (১৭০৮ খ্রীঃ) 'ভান্তরত্বাকর প্রভাত গ্রন্থ রচনা 
সমাপ্ত করেন৩১ | কিন্তু আঁধকারী মহাশয় তাঁর অনুমানের স্বপক্ষে কোনো 
প্রমাণ উদ্ধার করেন নি। গ্রল্থাটর মধ্যে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য 
সত্র নেই, যা-থেকে এটির রচনাকাল খাড়া করা যায়। কেবল ১৩শ তরঙ্গে ৩২ 
'অনুরাগবল্লী" " নামক এমন একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে যা ১এশ শতাব্দীর 
একেবারে শেষ দশকে,-১৬৯৭ শ্রীষ্টাব্দে বেসু চন্দ্ুকলা য্াস্তে-১৬১৮ 
শকাব্দ) রাঁচিত হয় ৩৩ | সৃতরাং “ভক্তিরত্াকর যে ১৬৯৭ গ্রীষ্টাব্দের পরে 
লাখত হয়েছিল, তা 'নিশ্চিত। নরহার বৃন্দাবনে বসবাস করতেন, 'অন্রাগ- 
বল্লশ'ও বৃন্দাবনে রচিত হয়েছিল। তবুও সেকালের পাঁরবেশে বৈফব সমাজে 
'অনুরাগবল্লশ'র মতো একটি নতুন বৈষব গ্রন্থের স্বীকাতি লাভ করতে কমপক্ষে 


৫৩১১ বৈষব 'দিশদর্শনশ ৫১৩৩২), পছ ১২৮।. 

6৩২) ভীন্তরয়াকর পুথি, ১৪৮ক পর্র, ১ম লাইন--“ঈম্বরীর ব্রজে পৃনঃ গমন 
প্রকার। অনুরাগবল্পশ আদ গ্রল্ধেতে প্রচার” ১৩।২৮২ নং পয়ার)।- 
গোঁড়ীয় মিশন, ২য় সং, পৃঃ ৬২৬ । 

0৩৩) অনুরাগবল্লশী তেয় সং), মৃশলকাক্তি ঘোষ, পৃঃ ৫৪। 


জীবনী-ও রচনাবলী ৬১. 


৩০1৩৫ বছর সময় লাগাই স্বাভাবক। এই হিসেবে “ভান্তরত্াকরের' রচনা- 
কল হয় ১৭২৭-৩২ খ্যীন্টাব্দ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর ওয়-৪র্থ দশক। পৃবেছই 
আলোচিত হয়েছে যে নরহার ১৬৯০ খ্ঃশন্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে জন্ম 
গ্রহণ করেন,৩৪। সেই 'হসেবে ১৭২৭-৩২ খনজ্টাব্দে তাঁর বয়স হয় প্রায় 
৩৭-৪২ বছর। এবং এই বয়সেই 'ভন্তরয্লাকরে'র মতো একখানি উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। 


কিন্তু আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। 'ভন্তিরজ্লাকরে' কাবর স্বরচিত 
২৪৬টি পদ আছে। পদাবলী-সংকলনগুলির মধ্যে ক্ষণদাগণত চিল্তা- 
মণি, 'পদামৃত সমুদ্র ও 'সংকশর্তনামৃতে” নরহারর কোনো পদ নেই; পদ 
আছে ১৭৬৬ খশষ্টাব্দের সংকলন 'কীর্তনানন্দে ও তার পরবর্তীর্কালের 
কণর্তনানন্দে নেই, আছে 'পদকছ্গপতরুতে” ৩৫ । 'পদকল্পতরণ অন্টাদশ শতকের 
একেবারে শেষাঁদকে সংকলিত। এই 'বিচারেও 'ভীন্তরত্াকর' পদঝঞ্পতরু*র 
৩০1৩৫ বছর আগেকার রচনা হয় অর্থাৎ এর রচনাকাল দাঁড়ায় অন্টাদশ শতকের 
৫ম-৬ম্ঠ দশকের পূর্ববর্তী কোনো সময়। পূর্বে আলোচিত কাঁবর জল্মকাল 
১৬৯০ শ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোনো সময় গ্রহণ করলে, এ সময়' তাঁর বয়স 
হয় প্রায় ৬৫-৭৫ বছরের ঝাঁছাকাছি। 'ভান্তরত্লাকরে'র রচনারীতি সম্পর্কে 
গবেষণা করে জানা যায়, এতে “মখ্য'বষয়ের আলোচনায় পর্যায়ক্রম রক্ষিত হয় 
নি। মনে হয়, কালে কালে বিরাচিত 'বিচ্ছিন্ন রচনার মালা গাঁথা ৩৬।৮ ীবশেষ করে 
গ্রল্থের &ম ও১২শ তরঙ্গ যে কাঁবি কর্তৃক বারংবার পাঁরশোঁধত ও পারিবার্ধত 
হয়েছিল, এমন অনুমানের সুযোগ আছে। এ গ্রন্থের বহু পদ ও বহু বিষয়ই 
কবি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ থেকে গ্রহণ কারেছেন। যেমন, 'গোঁরচরিন্রচিল্তামাণি'র পদ, 
'সংগীতসার-সংগ্রহে'র সংগত বিষয়ক আলোচনা ইত্যাঁদ। 'পদকজ্পতর'তে 
এ গ্রন্থের যে সব পদ সংকাঁলত হয়েছে, সেগুলি এটির একমাত্র ১২শ তরঙ্গেই 
আছে। সুতরাং দ্বাদশ তরঙ্গ যে পরবর্তীকালে পরিবর্ধিত হয়োছিল এমন 
অনুমান করা অসংগত নয়। 


€৩৪) বর্তমান নিবন্ধ £ ১ম অধ্যায়  নরহারি চক্রবতর্শির 'জীবংকাল, পৃঃ ৪9০1 


৫৩৫) পদকল্পতরুর ১৫৫১ এবং ১৫৬০ সংখ্যক পদ ভোন্তিরত্লাকর, মিশন 


৫৩৬১ সূকুমার সেন (বা-সা-ই ১ম, অপরার্ধ, ২য় সং, পৃঃ ৩৯০)। 
&২ নব্ুহরি চক্রবর্তী 


এই সব কারণে 'ভান্তরয়াকরে'র রচনাকাল আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের 
তৃতণয়-চতুর্থ দশক বা ১৭২৭-৩২ খ্2ান্টাব্দের নিকটবর্তী কোনো সময়। তবে 
এই শতকের ম্ঝামাবি কোনো সময়ে, এর কোনো কোনো অংশ পারিমার্জত 
বা পারবর্ধিত হতে পারে ॥ 


গ্রন্ধোৎপাত্তির কারণ 


নরহরি তাঁর গ্রন্থ রচনার একটি প্রেরণার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি 
বলেছেন যে, তাঁর পূর্ববর্ণী "পরম রাঁসক কাঁব' বৃন্দ শ্রীচৈতন্য ও তাঁর 
পার্ধদবর্গের বিভিন্ন লীলা বর্ণনা করেছেন। কিল্তু কাবগণ ইচ্ছা করেই কিছ্‌ 
কু লীলা বাদ দিয়ে গেছেন। 
পশ্চাঁতে বার্ণব কার মনে বিচারায়া। 
রাখয়ে সে সকলের সুখের লাগিয়া ॥ ৩৬ক 
নরহরি একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারাঁট বিশদ করেছেন। বৃন্দাবন দাস 
প্রভুর বাভন্ন লীলা বর্ণনা করলেও “দক্ষিণ ভ্রমণ আদ না কৈল নর্ণন”। 
নরহরি কৃন্দাবনদাসের পক্ষ থেকে এর কারণও বলেছেন_-“ব্যাসরুপ তি“হো 
তাঁর কে কঝে আশয়। পশ্চাতে বর্ণিবে বেদব্যাস এঁছে কয়” ॥ কৃষ্দাস 
কাঁবরাজ বৃল্দাবনদাসের “দৈন্য” করেই প্রভুর “দক্ষিণ ভ্রমণ আদ” বিস্তারিত- 
ভাবে বর্ণনা করেছেন। তবুও কৃষ্দাস-_ 
রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন কারিতে। 
বর্ণিবে ষে কাবিগণ তাহার 'নামত্তে ॥ 
যৈছে ইন্টদেব সুখে অন্নাদ ভনাঁজয়া। 
পান্রে অবশেষ রাখে শিষ্ের লাগিয়া ॥ ৩৬ থ 
নরহরি বলেন, এইভাবে প্রভূ বা প্রভীপ্রয়-পঁরিকরদের যে সমস্ত লণলা 
তখনো বিস্তৃত বর্ণনার অপেক্ষায় ছিল, বৈষবেরা সেই সব লালা-কাঁহনী 
শুনতে একান্ত আগ্রহী ছিলেন। তাঁরাই তাঁকে এই প্রকাশ-প্রতশক্ষিত লীলা 
বর্ণনার ভার দেন। 
বৈকবের সাধ এ শুনিতে নিরন্তর ॥ 


বৈফবের চেষ্টা কিছ বুঝিতে নারিল। 
মো হেন মারে বার্শবারে আজ্ঞা দিল ॥ 


তে৬ক) ভক্তিরক্লাকর, প্রথম তরঙ্গ, মিশন ২য় সং, পঃ ১০। 
0৬খ) এ, পন্ড ১০। 


জীবনী ও রচনাবলী ৬৩ 


তাঁ সবার আজ্ঞাবল হৃদয়ে ধারয়া। 
যে কিছু কহিব তা শুনিবে হন্ট হৈয়া ॥৩৬গ 
অর্থাৎ 'বৈফব-আজ্ঞায়' ভাঁন্তরত্বাকর রচিত। নরহার আনো জানিয়েছেন যে, 
ণবজ্ঞ' বৈফবেরাই তাঁর গ্রন্থের এই নামটি প্রদান করোছলেন : গগ্রম্থন্তাম থুইল 
বিজ্ঞে ভন্তিরয়াকর” ॥ 
পাঠান্তর ও আভতারস্ত পাঠ 


'ভন্তিরত্াকরে'র একাঁট মান্র পাঁথ, এবং বহরমপুরের হরিভভ্তি প্রদায়িনী 
সভার ২টি সংস্করণ ও গোঁড়ীয় মিশনের ২টি সংস্করণ, এগ্ঁল মাদ্রিত 
গ্রন্থ। বলাবাহল্য, উত্ত প্দার্থট থেকেই বহরমপুরের সংস্করণ মুদ্দিত। 

মাদ্রত গ্রন্থ ৪টি একন্িত করে পাঠ মিলিয়ে দেখা হয়েছে। আশ্চর্য যে, 
এগুলির মধ্যে বানানের তারতম্য এবং দু-দশাঁট শব্দ ছাড়া তেমন কোনো 
পাঠান্তর নেই। আনন্দনারায়ণ মৈরর মহাশয়ের অন্বীলাপাঁটও গৌড়ীয় মিশনের 
আদর্শ পাঁথরূপে ব্যবহৃত হওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং মূল পাথর সঞ্গে 
মুদ্রিত গ্রন্থগুলিতে পাঠের খুব বোশি পার্থক্য বা নৃতনত্ব নেই। 

(ক) তবে প্দীথর প্রারম্ভে গ্রেম্থারম্ভেরও পূর্বে) এবং শেষে মেল গ্রন্থের 
সমাপ্তিরও পরে) কিছু কিছু আতরিন্ত পাঠ আছে। পুথর আরম্ভে ১ক পত্রে 
আছে 

'্রীগুরবে নমঃ। সপার্ধদ শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীরাধাকৃষ্কাভ্যাং 
নমঃ। অম্টকালশয় মানস গুরু সেবা পদং৮”। 

_এর পরই “নাশ অবসানে জাগিয়া ভবনে বাস প্রভূ গুরুদেব” ইত্যাদি 
১৪ চরণের একটি অজ্টকালশয় 'নত্যলশলার পদ, ভাঁণতা নরহার (েদটি 
পারিশিষ্ট-ক” ১৪৩ নং-রূপে বর্তমান নিবন্ধে সংযোজিত)। তারপর আছে-_ 

“এতদ্ুপা শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ সাম্টকালীয় লীলা মনাসিভীব্যা। শ্রীমদ্‌ 
বৃন্দাবনে রাধাকৃষফয়োশ্চ ॥ শ্রীভান্তরত্লাকরারম্ভঃ। শ্রীশ্রীনবাস প্রভারহ জয়াত 
ক্ষত্রাতলে কল্পশাখী যচ্ছাখা রামচন্দ্রাদ কাঁবন্পা অত্টো যথা। ভূমি 
দেক' ব্যাস দ্যাখ্যাঃ প্রাসদ্ধাঃ ফড়াঁপ বলরামাদয়শ্চোপশাখাঃ ॥ কারুণ্যং যস্য 
পুজ্পং ফলমাহ হরিভস্ত্যাখ্যং রতনং দূরাপং শাখা গণাস্তশ্চরণাম্ভোজয়দ 
গমনুষ্পকাঃ | শ্রীরামচল্দ্র গোঁকন্দ কর্ণপুর নৃসিংহকাঃ। ভগবান বঙল্পবাদাস 
গোপশীরমণ গোকুলাঃ ॥ কবিরাজা ইাতিখ্যতা জয় ত্যষ্েিমহশতলে। উত্তমা 
ভান্তসাহল্ত্য মাল্যদান বিচক্ষণাঃ। শ্রীব্যাসো গোকুলানল্দ শ্যামদাসস্তৈবচ। 
শ্রীদাসঃ 


€৩৬গ) এ, পৃঃ ২২-২৩। 
৪ নরহরি চ্জবতা 


শ্রীগোবিল্দঃ শ্রীরামশরপস্তর্থা | যটচক্রবর্তনাঃ খসতা ভন্তিগাজ্ষানশীলকাঃ। 
চট্টরা্জা ইতিথয্তো রামকৃফভিধানকঃ । কুমুদানল্দসংজ্ঞাকং কুলরাজ প্রকণীতর্তঃ। 
প্রীর্প ঘটকশ্চাঁপ সব্বাবখ্যাত এক সঃ। শ্রীমতত্ঠরুরদাস্াখ্য ঠকর পাঁরকীতিতি। 
মহারাজাঠীধরাজ শ্রীবীরহাম্বীর সংজ্ঞকঃ ॥ মল্লভূপকুলোৎপাতো ভান্তমান 
সুপ্রতাপবান্‌। এবমচ্টৌ কবিনৃপা দ্বাদশৈতে ধরাসরণ ॥ মল্লারনিপতেস্তেকঃ 
শাখা ইত্যেক বিংশাতিঃ ॥ তথা গৌরাপ্রয়াচৈব দ্রৌপদশী চ প্রিয়ান্বয়া। কৃষপ্রিয়া 
হেমলতা সবকীয়তনয়াস্‌ চ। শ্রীগোবন্দগাঁতঃ শাখাঃ পণ্টোত স্বজনান্বতাঃ ॥ 
ইতি শ্রীপ্রীনিব,সাচার্যপ্রভো শাখাবর্পনং ॥ (পল্ল ১) 


মুদ্রিত কোনো সংস্করণে এই অংশ নেই। এরপর গ্রল্থারম্ভে একমানর পথিতেই 
আছে- -ন্রীগৌরনিত্যানন্দাভ্যাং নমঃ৮। মুত গ্রন্থে পণ্দদশ তরঙ্গের শেষে 
প্লল্থানুবাদ” শব্দটি আছে, পুথিতে শব্দটি নেই। 

পুথিতে “ইতি শ্রীমদ ভন্তিরকাকর গ্রন্থঃ সম্পর্ণঃ” লেখার পরও ১৫৪ক 
পত্রের ১২শ-২১শ পর্যন্ত ১০টি লাইন, ১৫৫ক-খ পন্র, ১৫৬ক পন্রে একাঁট 
৪৬০ চরণের বিশেষ রচনা সংযোজিত হয়েছে । এটির রচাঁয়তা নরহারি 
চক্রবর্তী নয়,_পুথিটির অনুলেখক আনন্দনারায়ণ মৈত্র মহাশয় স্বয়ং। 
রচনাটর নাম 'রীশ্রীভত্তিরত্লাকরান্তে গ্রন্থকারলেশসমচিকং” বা “ভার্তিরতা- 
বরাল্ত” ॥ ৩৭ এতে নরহরির জীবনী সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে 1৩৭ক 


জারম্ভ এইরূপ $ শ্রীগৌরগাতমেস্তু 
শুনহ শ্রীশ্লোতাগণ দয়ার সাগর। ৫১১) 
কহয়ে কিণ্চিত দশনানন্দ এ পামর & 


শেষ এইরূপ £ ওহে প্রভূ নরহার রসয়া ঠাকুর। 
| বনয়ারি সঙ্গ মোরে না করাবে দূর ॥ 
অনেক প্রয়াসে এই গ্রল্থ লিখিলাম। 
! সহায় তাহার পিতা প্রীবৈফবধাম ॥ ৫৪৬০) নি 


'্ভন্তিরতাকরে'র ১৬টি পদ 'গোরচারঘচিন্তামণিতে, &টি পদ গত 
চন্দ্রোদয়-_-“পূর্বরাগ' অংশে এবং ৩২টি পদ নবাবিদ্কৃত গীতচন্দ্রোদয়" 'মঙ্গলা- 
চরণ' প্যথতেও ীমলেছে। ৩৮ কিন্তু ১ট পদের ৪ চরণের আতারন্ত পাঠ 

ণ €৩৭১ সির ১৫৪খ এবং ১৫৫খ, ১৫৬ক পন্ে শব্দটি লেখা আছে। 


€৩৭ক) দ্ুঃ বর্তমান নিবন্ধ- পরিশিষ্ট “ঘ'। 
৫৩৮) দ্রঃ বর্তমান 'নিবন্ধ--কাঁবর জর ই গ্রন্থে পদ সংগ্রহ । 


জীবনী ও রচনাবলী ৬৫ 
ব. বি./ন-চ./২৬-৫ 





ব্যতাঁত উভয় তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য পাঠাল্তর নেই। : কব” গ্খলে 'আজ,, 
গোরা" স্থলে "গোরা গোরা” বাহ স্থলে “ভুজ”,। পকবা গাওঞ স্থলে 
"আন: গায়ত", “সুচার্‌ স্থলে 'সুচার' ইত্যাদ পাঠান্তর দেখা যায়। 
'ভান্তরত্বাকরে'র ১২শ তরপ্দোর 'কৃষের অগ্রজরাম' ইত্যাদি পদার্ট নবাবিজ্কৃত 

'গাঁতচন্দ্েদয়' মঙ্গলাচরণ পাথর ৩৪খ-৩৫ক পন্নে পাওয়া যায়। 'ভন্তিরজ্লা- 
“করের “বারুণশ রেবতা দুই প্রিয় প্রাণধন” স্থলে 'গীতচন্দ্রোদয়” প্যাঁথতে 
প্রাসবিলাসী রেবতী বাবুণী জীবন” পাঠ আছে। এবং 'ভন্তিয়াকরের 
নিম্নোক্ত ৪ চরণ “গীতচন্দ্রোদয়' পুথিটিতে নেই £ 

প্রিয় পাঁরকরগণ সহ সে আবেশে । 

সংকীর্তন সুখের সায়রে সদা ভাসে ॥ 

ভূবন মেহন ছ'দে নাচে গ্ণনিধি। 

দেবের দুর্লভ সব শোভার অবাধ ॥ ৩৪ 


কিন্তু গৌড়ীয় মিশন মাদ্রত সংস্করণের একটি মারাত্মক ত্রুটির প্রাত 
দৃম্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। ছাপার দোষ বাযে কোনো কারণেই 
হোক, এ গ্রন্থের ১২শ তরঙ্গোদ্ধৃত কয়েকটি পদের ভূল-ভাঁণতা পাঠে 
সাধারণ পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন। 


পাথর পাঠ ও মিশন-মদুদ্রত গ্রন্থের পাঠ পাশাপাশি প্রদত্ত হলো £ 


পদ ৪০ কোঁবর ন।ম) মিশন সং-এর ভূল পাঠ পুথির শুদ্ধ পাঠ 
(১) আজ'কার স্বপনের কথা সেহ কেনে মরিয়া নাযায় “বাস: কেনে... 
(বাসুঘোষ) পেঃ ৬০৫) 
(২) নিতাই চাঁদ দয়াময় এ ভব অচলে যহ্‌ রহল 'যদ রহল 
(যদ) ৪*ক _.. অবাধ (পৃঃ ৫৯৭১ 
গঠনশৈলণ 


।  শ্ভান্তিরত্রাকর' সুবৃহত গ্রল্থ। মোট ১৫টি তরঙ্গ । গ্রন্থশেষে 'গ্রল্থানদবাদ 
নামক একাটি বিশেষ অংশ আছে। 'তরষ্গ' অর্থে অধ্যায় বা পারচ্ছেদ। 


70২) ভীক্তরত্লাকর দেমশন, হয় সং), পৃঃ ৬১৯। 

6৪০) ১ নং, ইনং পদ দুটি পদকল্পতর্দতে (২২৭০, ২৩০০ সংখ্যক) আছে। 
পদকজ্পতর্‌ ও বহরমপ্নর মদ্রুত সংস্করণের পাঠ বর্তমান পীথয় 
পাঠের সো আভন্ব। 

08০ক) পদটি গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ-গ্রন্থে পাই, হাঁরদাস দাস সং, প$ ২৮। 

নগ্হরি চজরবতা 


১৬০ 


প্রত্যেক তরষ্গ আরম্ভ হয়েছে ভাষায় রচিত সপার্ষদ জ্রীশ্ৌরস্ন্দরের 
বন্দনা ও জয়গান 'দিয়ে। কৃষঙ্গাস কাঁবরাজ গোস্বামীর 'ভ্রীচৈতন্যচাঁরতামৃতে' 
দেখা যায়, তাঁর গ্রন্থের প্রাতাট পারিচ্ছেদের শুরুতে একাঁট করে সংস্কৃত ভাষায় 
চৈতন্যবন্দনার শ্লোক, ও তারপরে ভাষায় রাঁচত দুই চরণের সপারকর চৈতন্য- 
বন্দনা । সংস্কৃত শ্লোকটি সর্বত্র এক নয়, দুই চরণের পয়ার সর্বত্র এক। 
'ভন্তিরত্বাকরে' প্রথম তরঙ্গের আরম্ভে একটি সংস্কৃত শ্লোক, অন্য তরঙ্গে 
এরুপ কোনো শ্লোক নেই। এবং সপার্ধদ গোৌরবন্দনার-চরণগুলিও সরব 
এক নয়। তবে প্রাতিট তরঙ্গেই মূল বন্তব্যে প্রবেশের আগে শ্রোতাদের 
উদ্দেশ্য করে লেখা কবির 'নবেদন সর্ব এক 


জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। 
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ 


প্রতি তরঙ্গোর শেষ চরণে ভিতা আছে 'নরহরি' নামে । তাঁর অপর নাম 
প্বনশ্যাম' কোথাও ব্যবহৃত হয় 'নি। শ্রীনবাসাচার্ষের বন্দনা করে প্রত্যেক তরঙ্গ 
পাঁরসমাপ্ত হয়েছে । সমাপ্তি সচক দূুচরণের পয়ার সবর্প এক 


শ্রীনবাস আচার্য চরণ চিন্তাকরি। 
ভক্তিরত্রাকর কহে দাস নরহরি ॥ 


তারপর সংস্কৃতে লাঁখিত প্ী্পকা__ 


ইতি ্্রীশ্রীভান্তরক্লাকরে......... বর্ণনং নাম......... তরঙ্গ ॥ 


চৈতন্/চারতামৃতের মতোই ভান্তরক্লাবরও পড়বার ও পড়ে শোনাবার 
জন্যে লখিত। মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় বা শ্রীনবাসাদর জীবনকথা বর্ণনায় 
কোথাও রাগবরাগিণশীর উল্লেখ নেই। সর্ব ৮+৬-5১৪ মাত্রার পয়ার। ১ম, ঞম, 
১২ইশ, ১৩শ, ১৪শ এবং ১৫শ তরঙ্গে লীলা বর্ণনার সাহায্যকারী 'হসেবে 
মোট ৩২৩টি বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী 'বাভল্ব রাগরাগিণর উল্লেখে সংযোজিত 
হয়েছে । বিবৃতিমূলক রচনাকে রস সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই এগুলির ব্যবহার | 


গ্রন্থের তরগ্গগুলির কলেবর সমান নয়। ভাষায় রচিত পয়ার গখনার় 
বৃহত্তম তরঙ্গ দ্বাদশ । নীচে প্রাতাটি তরঙ্গের চরণ সংখ্যা, সংযোজিত সংস্কত 
শ্লোক ও মহাজনপদীবল+-€কাঁবর স্বরাঁচিত ও অন্যান্য কাঁবদের পদ) সম্পর্কে 
একটি হিসেব প্রদত্ত ছলো তেরঙ্গগূলি পারমাপ অনুসারে সাজানো হয়েছে) 


জীবনী ও রচনাবলী 1 ডি 


তরঙ্গের সংখ্যা চরণ সংস্কৃত শ্লোক মহাজন পদাবল+ 


৯৯ $০৬০ ৭৬ ২৪৬ 
৫ ৪৯০২ ৯০০২ 598 
৯ ১৫৬৯০ ৭৭ ৪ 
৯৯ ১৬৭৬ ৩ 0 
৯০ ১৫৪৪ ৯ 0. 
৪) ১৪৬৬ ৮ 
৭ ১২৬৬ ৪ 0. 
৮ ১০৪৮ হই 0 
ঙ৬ ১০৯৮ ১৪ ৪ 
মি ০১৪৪ ১৯০) 0 
৪ ৮৪০ ৪১ 0 
১৩ ৭৮২ ৮ ৭ 
৩ ৭৩৬ চ ০ 
১৪ ৩৬৬ 0 ৮ 
১৫ ২০২ ০ ৭ 
গ্রল্থানুবাদ ৮০ ০ ৯ 
মোট ২৩৪২০ ১২২০ ৩২৩ 


পাঠবাড়ী রস্ষিত 'ভীন্তরর়াকর' প্াথাটতে ১ক পন্রে আতারন্ত ৯ট পদ ও 
সংস্কৃতে লিখিত শ্্রীনিবাসাচার্ষের শাখাবর্ণন, অংশ আছে ।" ১৪শ তরঙ্গে 
সংস্কৃতে রচিত &টি পত্র সম্মিবোশিত হয়েছে । সুতরাং সমগ্র গ্রন্থে মোট ২৩৪২০- 
টি.ভাষায় রচিত চরণ, ১২২০টি সংস্কৃত শ্লোক এবং ৩২৪টি মহাজনপদাবলণ 
বর্তমান। 

'ভন্তিরত্বাক্রের গঠনরীতি সম্পর্কে ডঃ সেন মহাশয় বলেন” 

“ভান্তরয়কর অনেকখানি চৈতনাচারতামৃতের আদর্শে পাঁরকান্পত। কিন্তু 


৬৮ 'নরহরি চক্রবর্তী 


কৃষদাস কবিরাজের রচনার মতো গোছালো নক্প।, বহু শ্লোক আছে, অন্দক 

বিষয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু মৃখ্চ বিষয়ের আলোচনায় পর্ায়ক্রম রাক্ষত হয় 

নাই। মনে হয়, যেন কালে কালে বিরচিত 'বাচ্ছ্য রচনার মালা গাঁথা” 1৪১ 
গ্রন্থের ৫ম ও ১২শ তরঙ্গ যথাক্রমে 'ব্রজপরিবক্রমা' ও নবদ্বীপ পাঁরক্রমা' এ ক্ষেত্রে 
স্মরণযোগ্য। মূখ্য বর্ণনীয় বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে কাব মাঝে মাঝে অন্য 
প্রসঙ্গে চলে গেছেন, যে বিষয়ে একাঁট পদ প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধার করলেও চলতো 
সেখানে পদের পর পদ সংযোঁজত করেছেন। এবং পদগ্লি না থাকলেও 
গ্রন্থের কোনো ক্ষাতবৃদ্ধি ঘটতো না। এজন্যে অনুমিত হয় যে, তরঙ্গ দুটি 
মূল গ্রল্থ রচনার পর পাঁরবার্ধত হয়েছে । তখন মূল রচনার সঙ্গে এই সব পদ 
সংযোজিত কারতে পারেন, &ম তরঙ্গে সংগতাংশাঁট যোগ করে দিতে পারেন। 
এদের পৃথক পৃথক পাঁথও মিলেছে । পাঁথ দুটির সমাপ্তি অংশে 'ভীন্তিরয়াকর' 
নামও নেই। 'ব্রজপারক্রমা' পুথির শেষে নেলখা £ প"ল্রীনিবাসআচার্যাচরণ 
চিন্তাকার। ব্রজপরিক্মা কহে দাস নরহার”। এবং নবদ্বীপ পরিক্রমা'র শেষে 
আছে ঃ 'নবদ্বীপ পারক্রমা কহে দাস নরহার' + ৪২ মূল ঘটনা বর্ণনা 
করতে করতে কাব ছোট বড়ো প্রাসঙ্গিক অগ্রাসাঁঙ্গীক বিভিন্ন ঘটনা সন্নিবেশ 
করেছেন। ঘটনার এঁক্য অনেক সময়ই রক্ষিত হয় নি? গ্রন্থাঁটর সংক্ষিপ্ত বিষয় 
সূচীর প্রাতি দৃষ্টি দিলেই এ কথা স্পত্ট হবে। 


ডন্তরত্বাকরের বিঘয়সূচশ 


সমবৃহত “ভন্তিরত্বাকর' ১৫টি তরঙ্গে বিভন্ত। প্রত্যেক তরঙ্গের বিষয়বস্তুর 
সংক্ষিপ্ত সূচী প্রদত্ত হলো। 


প্রথম তরঙ্গ £ 'মত্গলাচরণে নানা প্রসঞ্গানুকথনে শ্্রীনবাসাচার্য জল্ম- 
সত্রাদি বর্ণনং নাম?। (১) শ্রীগোপালভট্রের মঞ্গলাচরণ, পর্বপদরূষ পাঁরিচিতি, 
ও চাঁরবস্তা। (২) রামচন্দ্র কাঁবরাজ ও গোঁবন্দদাস কবিরাজের বংশ পারাঁচাত, 
রামচন্দ্র চরিত্র ও নরোত্তমের সঙ্জো বন্ধৃত্ব, নরোত্তম-চরিত। €৩) লোকনাথ 
গোস্বামণর পারিচয় ও চাঁরত্র। (৪) শ্যামানন্দের' পিতৃ মাতৃ পাঁরিচয়ঃ নামকরণ, 
গুরু-কথা, চটির; নরোজ্তমের সঙ্গে বন্ধ্ত্ব। (৫) গোবিন্দদাস কাঁবরাজের 
পারচয়। (৬) সন্তোষ দত্তের চার, গোকুলানন্দ চরুবততশির প্রসঞ্গা। (৭) ভান্ত- 
রর়াকর' রচনা ও নামকরণের হেতু, 'ভান্ত'মাহমা, গোস্বামীদের ভীন্তশাস্ত প্রচার 
প্রসঙ্গ । (৮) স্নাতন গোস্বামীর পারিচয়, জীব গোস্বামীর উধর্কতন সাত পদরণ- 


09১১ বাঙ্গালা সাঁহতোর হীতহাস (৯ম, অপরার্ধ, ২য় সং), প্ ৩৯০ ॥ 
৫৪২১ দঃ সাহিত্য পাঁরষৎ প্রকাশিত, নগেল্দ্নাথ বস: সম্পাদত 'রজপাররমা' 
ও 'নবচ্বীপ পারিকরমার শেষ দুই চরণ । 


খীবদী ও রচনাবলী ৬৯ 


যের ইতিবৃত্ত, সনাতন-রুৃপকল্লপভের জীবনকথা, রামকোলিতে চৈতন্যদেবের শিক্ষা- 
দান ও সনাতনের ভাগবত-আলোচন্ঠা, শ্রীরুপ গোস্বামীকে কৃপাদান, 
সনাতনের বৃন্দাবন থেকে লীলাচল গমন, শ্রীজীব গোস্বামীর চরিত, রূপ- 
সনাতনের চরিন্ন ; সনাতনের ৪টি, শ্রীরূপের ১৬টি, দাস গোস্বামীর ৩টি, জীব- 
গোস্বামীর ২৫টি গ্রন্থের তালিকা । (৯) শ্রীনবাসের জীবনীকথার সংক্ষিপ্ত 
সৃত ইত্যাদ ॥& 


দ্বিতীয় তরঙ্গ $ 'ন্রীনবাস জল্মাঁদ প্রসঙ্গানুকথনে বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দা- 
1দ-প্রকট বর্ণনং নাম'। €১) শ্রীনিবাসের পিতা চৈতন্/দাসের (পূর্বনাম গঞ্গাধর; 
ভট্রাচ্য) বৃত্তান্ত। প্রাক কথন-রূপে বর্ণিত ঃ$ কেশব ভারতীর নিকট 
গোৌরাষ্চোর সন্যাস গ্রহণ, সে সময়ে চৈতন্য দাসের অবস্থা, নতুন নাম প্রাপ্তি, 
পুন্রকামনা ও সম্ত্রীক নীলাচলনযান্রা, স্বপ্নে শ্যামমূর্তি দর্শন, নালাচলে 
'চতন্য-দর্শন, চৈতনাদাসের প্রাতি প্রভুর কৃপা, চৈতন্যভৃত্য গোবিন্দের আনু 
গত্যে চৈতন্যদাসের জগন্নাথ দর্শন, মহাপ্রভু কর্তৃক চৈতন্যদাসের প্রার্থনার 
রহস্য উদঘাটন ও শ্রীনিবাস-প্রসঙ্গ। চৈতন্যদাসের গৌড়ে প্রত্যাবর্তন ও 
অবিরাম নাম প্রেম প্রচার, তাঁর গৌরাগ্গ প্রীতির নব নব পরিচয় ॥ 


শ্রীনিবাসেত্র জন্মকথা £ অন্নপ্রাশন, নামকরণ, মাতা (ুলক্ষনীপ্রিয়া) 
কর্তক শিশুকে নামকীর্তন শিক্ষাদান, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বাল্যশিক্ষা, গ্রাম- 
বাসীর স্নেহলাভ। গোবিন্দ ঘোষ, শ্রীখণ্ডের ভন্তগণ ও নরহরি সরকারের 
স্নেহলাভ। নরহ'র সরকার-জীবনী। বালক শ্রীনিবাসের পিতমুখে সমগ্র 
টচতন্য-চরিত শ্রবণ, নিমাই-এর 'দিশ্বিজয়ী-বিজয়, গয় গমন, সগণ নবদ্বীপ 
বিহার, জগাই মাধাই উদ্ধার, কাজীদলন এবং প্রভুর সৌন্দর্যবর্ণনা রূপ 
সনাতনের চরন্র, ও 'বাভন্ন 'বিগ্রহের সেবাপ্রকাশ ইত্যাঁদ শ্রবণ। 'ীপতা পাত্র 
উভয়ের প্রেমাশ্রুপর্ণ ভাবাবেগ বর্ণনা ॥ 


তৃতীয় তরঙ্গ £ শ্রীনিবাসাচার্য চরিব্রবর্ণনে তশ্ববলাচল গমনং পুনগৌড়- 
গমনং নাম'। (১) ভ্রীনিবাসের ষাঁজগ্রামে বস্বাস, নীলাচলপথে শ্রীখণ্ডে ভন্ত- 
গণের সঙ্গে মিলন, পথে মহাপ্রভূর অগপ্রকট বার্তাশ্রবণ ও করুণভাল্ব বিলাপ, 
স্বঙ্নে মহাপ্রভুর দর্শন ও সাল্তনালাভ. নীলাচলের সিংহদ্বারে নামকণর্তন, স্বপ্নে 
জগন্বাথ ও চৈতন্যদর্শন। গোর বিরহকাতর গদাধর পণ্ডিত, বরেশ্বর, 
পরমানন্দপুরশ প্রমুখ ভন্তবৃন্দের সঙ্গে শ্রীনবাসের মিলন। স্বরৃপ ও 
রঘুনাথকে দেখতে না পেয়ে শ্রীনিবাসের ব্যাকুলতা, হারদাসের সমাধি, ও 
বলরাম-সনভদ্রাদর বিগ্রহ দর্শন। €২) গদাধর আদেশে শ্রীনবাসের গোঁড়ে 


৭ _ ্রহরি চক্রবর্তী 


প্রত্যাবর্তন, শ্্রীখণ্ডে আগমন, পুনরায় নীলাচল যাত্রা। পথে পস্ডিত 
গোস্বামীর অপ্রকট বার্তা শ্রবণ ও ব্যাকুলতা, স্বপ্নাদেশ লাভ করে পুনরায় 
গৌড় যাত্রা, গেড়পথে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের অপ্রকট বার্তা শ্রবণ, 
করুণ বিলাপ ও স্বপ্নে তাঁদের দর্শন লাভ। শ্রীনবাসের গৌড়ে নবদ্বীপ 
যাত্রার আকাঙ্ক্ষা ॥ 


চতুর্থ তরঙ্গ ঃ 'শ্রীনবাসাচার্যসা গৌড়ভ্রমণে বৃন্দাবন গমনাঁদবর্ণনং নাম, । 
, (৯) শ্রানবাসের নবদ্বীপ আগমন, গৌর নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের জন্যে বিলাপ, 
বংশীবদনের সাক্ষাংলাভ। বিষ:প্রিয়ার কাছে গমন, তাঁর কৃপালাভ, নবম্বীপ- 
বাসী ভক্তদের কৃপালাভ। (২) শ্রীনিবাসের নানা স্থান ভ্রমণ; শাল্তিপুরে 
সীতাদেবীর, গড়দহে বসধ।-জ।হুবা-বীরচন্দ্রের খানাকুলে আঁভরাম ঠাকুরের 
কপালাভ। পুনর।য় শ্রীখ্ড হয়ে যাজিগ্রামে আগমন। (৩) শ্রীনবাসের 
বৃন্দাবনযাল্রা- পথে কন্টকনগর, মোড়েশবর, কুণ্ডলীদমন ও একচক্রা গমন। 
একচক্ু,য় 1নত্যানন্দকে স্বপ্নে দশন। তারপর গয়া, কাশস, অযোধ্যা, 
প্রয়াগ, মথ্‌রা গমন। মথ্‌রায় সনাতন ও রূপের অপ্রকট বার্তা শ্রবণে 
বিহবলতা ও জনৈক মাথুর ব্রাহনণ কর্তৃক সান্হনাদান। বিরহকাতর শ্রীজীব 
ও গোপালভট্রকে রূপসনাতনের স্ব্নাদেশ দান। (৪) শ্রীনবাসের বৃন্দাবনে 
প্রবেশ, বৃন্দাবনের শোভ.দর্শন, শ্লীজীবের সঙ্গে মিলন, তাঁর ও মধু পণ্ডিতের 
স্নৈহলাভ; নানা বিগ্রহ ও শ্রীরূপের সমাধি দর্শন, গোপাল ভট্রের সঙ্গে মিলন, 
রাধারমণ মৃর্ততে গৌরমৃর্তি দর্শন: লোকনাথ, ভূগর্ভ গোস্বামী, পরমানন্দ 
পুরী ও মধ্য পণ্ডিতের সাক্ষালাভ, সনাতন গোস্বামীর সমাধি দর্শন। (৫) 
শ্রীনবাসের শ্রীগোপাল ভট্রের নিকট দশক্ষা গ্রহণ। দাসগোস্বামী ও কৃষ্দাস 
কাঁবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ, প্রীজীব কর্তৃক শ্রীনিবাসকে “আচার্য উপাধি দান। 
লোকনাথের নিকট নরোস্তমের দীক্ষা গ্রহণ, গ্লীজীব কর্তৃক তাঁকে ঠাকুর 
মহাশয়” উপাধি দান। শ্রীনবাস-নরোত্তম মিলন ॥ 


পণ্তম তরঙ্গ £ '্রজপারক্রমাদি বর্ণনং নাম'। (১) শ্রীজীব কর্তৃক রাঘব 
পণ্ডিতের সাহায্যে শ্রীনিবাস-নরোত্তমকে মথুরামণ্ডল দর্শনার্থে প্রেরণ; 
রাঘবের জীবনী । মথুরার পরিসীমা ও আয়তন বর্ণনা । পথ প্রদর্শকর্‌পে 
রাঘবের শ্রীনিবাসাঁদকে ব্রজমণ্ডলের এক এক স্থানে আনয়ন ও সেই সব 
লশলাস্থলণর পর্ব ইতিবৃত্ত জ্ঞাপন। শ্রীনিবাস নরোন্তমের প্রতিটি কৃ্ণল লা- 
স্থলখ, বন-উপবন; কুঞ্জ, নদ নদ, গ্রাম, কুস্ড, নানা বিগ্রহ ইত্যাঁদ দর্শন ও 


জীবনী ও রচনাবলী ৭১ 


রাঘবমূখে সে সবের ইতিহাস শ্রবণ। (২) দাসগোস্ব।মীর অভূতপূর্ব 
জীবনাচরণ, চারিন্রযব্তা, গোবদ্ধন শিলা সেবা॥ তাঁর কাছে শ্্রানবাস 
নঝ্লেস্তমের গমন, কৃফদাস কবিরাজের সঙ্গে মিলন ও নানা ভক্তের সমাবেশ, 
গোপালভদ্ট্রের কুটীরে মহাপ্রসাদ লাভ। €৩) পুনরায় ভ্রজমণ্ডল * দর্শনার্থে 
গমন; গোবদ্ধন পার্বস্থ লশলাস্থলাী, কুণ্ডাঁদ দর্শন ও প[্রাবৃত্ত শ্রবণ। 
দোলব্রীড়া ভূমির নানা স্থান দর্শন। িশোরীকুন্ডে লোকনাথ গোস্বামীর 
কাছে গমন। তারপর নানা বন উপবন ঘাট এবং গোকুলাদ দর্শন ও পুরাবৃত্ত 
শ্রবণ। €৪) অদ্বৈতসাধন-ক্ষেন্র প্রস্কল্দন ঘাটে গমন ও রাঘব মূখে অদ্বৈত- 
জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ। (৫) কালিন্দীতশরে রাঘব মুখে বৈষবের চার সম্প্রদায়ের 
ইতিহাস, মধু-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা, রামানন্দী ও বল্লভী সম্প্রদায়ের 
তত্ব, গৌরাবতারের শাস্নীয় প্রমাণ ও তারকত্রহন্ন নামের অথ" প্রভৃতি শ্রবণ। 
(৬) শৃঙ্গারবট বা নিত্যানন্দ বট-তলায় শ্ীনবাসের রাঘবমূখে নিত্যানন্দের 
লালা বিবরণ শ্রবণ-_তাঁর পিতৃ পাঁরচয়, অবধূভত বেশে তীর্থ পাঁরক্রমা, 
মাধবেন্দ্রপুরীর গুরু লক্ষনীপতির স্বপ্নে নিত্যানন্দ রূপশী বলদেব দর্শন, 
মাধবেন্দ্রের নিত্যানন্দে বন্ধদজ্ঞান, মাধবেন্দ্রু প্রাতি নিত্যানন্দের ভীন্ত। (৭) 
রাঘবস্গে শ্রীনিবাসের রাসস্থলী আগমন £ রাঘব কর্তৃক রাস-প্রনঙ্গ বর্ণনা, 
সেই সঙ্গে সঙ্গীত শাস্ত্র আলোচনা- সেংগীতের প্রকার ভেদ, নাদ, তাল, 
গ্রাম, মৃর্ছনা, রাগরাগিণনী, নৃত্য, নাট্য, বাদ্য, অঙ্গাভিনয় ইত্যাদি)। (৮) 
অঙ্টকালীয় নিত্যলীলা, ঝুলন, ফাগুখেলা, নায়ক নায়কা ভেদাদ বর্ণনা ॥ 


ষ্ঠ তরঙ্গ ঃ 'গ্রীনিবাসাচার্যস্য বৃন্দাবনাদ্গৌড় গমন বর্ণনং নাম'। (১) 
বৃন্দাবনে শ্রীজীবস্থানে শ্রীনিবাস-নরোত্তমের সঙ্গে দুঃখাঁ কৃষ্ণদাস (শ্যামানন্দ)- 
এর মিলন। প্রসঙ্গতঃ শ্যামানন্দের জীবনী বর্ণনা-€াঁপতৃ পাঁরচয়. জল্ম- 
বৃত্তান্ত, হৃদয়চৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ, রাধাকুণ্ডে দাসগোস্বামীর অনঃগ্রহ 
লাভ, জীবগোস্বামীর আজ্ঞায় শ্রীনিবাস-নরোত্তমের সঙ্গে ভান্তশাস্তর আস্বাদন. 
অধ্যাপনা, শ্রীজীব কর্তৃক দুঃখী কৃষদাসকে শ্যামানন্দ নাম প্রদান)। (২) 
প্রঅপরুদ্রের পাত্র পুরুষোত্তম জানা কর্তৃক বৃন্দাবনে দুই বিগ্রহ (রাধিকা, 
লাঁজতা) প্রেরণ। (৩) শ্রীনবাসের নবদ্বীপলখলা ও কৃষ্লশলা চিন্তন, 
নরোস্তমের কৃষের প্রতি সেবাকাক্ক্ষা। (8) শ্রীজীব প্রমুখ আচার্যদের আদেশে 
গোস্বামী-গ্রল্থ 'নিয়ে শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের গোঁড় যাল্রা। শ্লীজীব 
দান ও তাঁদের সাহায্যকারশ পদাতিক প্রয়োগ ॥ 


৭২ নর্হরি চক্রবর্তী 


সপ্তম তরণ্গ ঃ 'ভন্তিগ্রল্থ প্রকাশাদি বর্ণনং নাম"। (১) শ্রীনিবাসাদি-বাহিত 
গোস্বামীগ্রদ্ধ গোড়-পথে বনাবফপ্রের রাজা বীর হাম্বীরের “তস্করগণ' 
কর্তৃক অপহরণ । গ্রল্থাদি দর্শনে রাজার নির্বেদ প্রাপ্ধি, গ্রন্থাচার্ষের দর্শন- 
লাভেন্ন' ব্যাকুলতা ও স্বপ্নে গ্রল্থাচার্য দর্শন । €২) গ্রল্থাপহরণে শ্রীনিবাসা- 
দির অস্থিরতা ও প্রাণত্যাগের সংকল্প। জনৈক ব্যান্ত কার্তক শ্রীনিবাসকে 
গ্রন্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনাস্চক সংবাদ দান। (৩) নরোস্তমের খেতুরী ও শ্যামা- 
নন্দের উৎকলে ধর্ম প্রচারার্৫ে গমন। বার হাম্বীরের রাজসভায় শ্রীনবাসের 
শ্রীমদ-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যাকরণ। তত শ্রবণে পারিষদবর্গসহ হাম্বীরের 
চিত্ত বগলন ও আত্মাদশ্ধ। নিজনে শ্রীনিবাসের নিকট হাম্বীরের ক্ষমাভিক্ষা 
ও কৃপা লাভ এবং গ্রল্থাঁদ পূজা । রানীর শ্রীনবাসের কৃপা লাভ। (৪) 
শ্রীনবাস কর্তৃক হাম্বীরের পন্রসহ গ্রল্থপ্রাপ্তির সংবাদ প্রেরণ বৃন্দাবনে, 
নরোত্তম ও শ্যামানন্দের নিকটে । (৫) খেতুরীতে সন্তোষ দত্তকে নরোত্তমের 
কৃপা প্রদর্শন। নরোর্তমের খেতুরী বাস, গোড়মণ্ডল পাঁরভ্রমণ ও উৎকল যাল্রা। 
(৬) শ্রীনবাসের বিষুপুর থেকে যাজিগ্রাম, কল্টক' নগর ও নবদ্বীপ শ্রমণ। 
শ্রীনবাসের বিবাহে নরহরি সরকারের আজ্ঞাদান ॥ 

অন্টম তরঙ্গ ঃ 'নর্েত্তমস্য শ্রীনবদ্বীপ-নীলাচল দর্শনাদি বর্ণনং নাম'। 
(১) নরোন্তমের নবদ্বীপ যাত্রা, জনৈক বিপ্রমুখে নবদ্বীপের তদানীন্তন 
অবস্থা শ্রবণ ও মায়াপ্ররের পথের সন্ধান লাভ। মায়াপুরে জগন্নাথ মিশ্র- 
ভবনে বিরহাশ্রু বর্ষণ, শুক্রাম্বর ব্রহননচারী প্রমূখ ভক্তের সঙ্গে মিলন। (২) 
নীলাচলযান্রা-পথে শান্তিপুরে অদ্বৈতপূত্ন অচ্যতানন্দের সঙ্গে, আঁম্বকায় 
হৃদয়চৈতন্যের সঙ্গে, সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের সঙ্গে, খড়দহে বস*ধা-জাহবার- 
বীরচন্দ্রের সঙ্গে: খানাকুলে অভিরাম গোস্বামীর পত্রী মালিনীর সঙ্গো 
'সাক্ষাৎকার। (৩) নরোক্তমের নীলাচলে আগমন ' জগন্নাথ দর্শন । 'গম্ভীরা, 
হারদাস ঠাকুরের সমাধি, টোটা গোপানাথ মাঁন্দর, গচিন্ডা মান্দির ও বাভন্ন 
লশলাস্থলশী দর্শন। টোটা গোপশীনাথ মান্দরে গদাধর পণ্ডিতের মাহাত্ম্য ও 
মহাপ্রভুর অপ্রকট বিষয় শ্রবণ। গদাধরাশষ্য-মান্ঠাকুর ও গোখালগুর 
গোস্বামীর সাক্ষাৎ লাভ। (৪) নরোন্তমের গৌঁড়-প্রত্যাবর্তন-পথে শ্যামানল্দ 
ভবনে সশিষ্য শ্যামানন্দ কর্তৃক সম্বর্ধনা লাভ। শ্রীখ্ড হয়ে যাঁজগ্রামে 
শ্রীনবাস আলয়ে: আগমন ও শ্রীনিবাস কার্তৃক ভ্তসভাল্প নরোত্তমের পাঁরচয় 
প্রদান। কল্টক নগরে গদাধর দাসের দর্শন লাভ, একচক্রা হয়ে খেতুরী 
প্রত্যাবর্তন। (৫) শ্রীনিবাসের৷ গ্রহাশ্রম স্বকৃতি, অধ্যাপনা ও রামচন্দ্ুকে দীক্ষা 
দান 


জীবনী ও রচনাবলী ৪ 


_ নবম তরঞ্গ $ 'পদনঃ শ্রীনিবাস চার্যস্য শ্রীবৃন্দাবনগমনাগমনাদ শ্রীকাোয়া- 
বাঁজগ্রাম-শ্রীথণ্ড মহোৎসব বর্ণনং নাম'॥ (১) শ্রীনিবাসের বিষ্ুপুর ত্যাগ 
হেতু বাঁর হাম্বীরের ব্যাকুলতা। বৃন্দাবন থেকে শ্রীজীব লিখিত দুটি পন 
[নিয়ে হাম্বীরের নিকট পন্রবাহকের উপস্থাত। হাম্বীরের পল্ত গ্রহণ ও 
শ্রীনিবসের পল্ল যাঁজিগ্রামে প্রেরণ। (২) শুক্রাম্বর আচার্য, দাস গদাধর ও 
ঠাকুর নরহর্ির তিরোধ।ন। (৩) পত্রপাঠ শ্রীনিবাসের ব্ৃজ্দাবন যাত্তা। পথে 
জনৈক মাথূর-বিপ্রমূুখে দ্বিজ হরিদাসের তিরোধান বার্তা শ্রবণ। বৃন্দাবনে 
গোপালভট, ভূগর্ভ লোকনাথ ও শ্রীজীব প্রমূখের সঙ্গে সাক্ষাৎকার । শ্যামানল্দ 
ও রামচন্দ্র কাবরাজের বৃন্দাবন আগমন। গোবিন্দদাস কবিরাজের শ্রীনিবাস- 
কৃপা লাভ ও রামচন্দ্রের 'কবিরাজ' আখ্যা লাভ। (৪) শ্ত্রীনবাসের বিষুপুর 
আগ্গমন। বীর হাম্বীরের স্তী প্ত্রসহ দাঁক্ষা গ্রহণ ও চৈতন্যদাস' নাম প্রাপ্তি। 
(€) শ্রীনিবাসের কাটোয়া গমন. গদাধরাশষ্য যদুনন্দন চক্রবর্তীর সঙ্চে মিলন। 
কাটোয়ায় গদাধরের তিরোভাবাদবস উদ্‌যাপন । শ্রীখণ্ডে নরহার সরকারের 
তরোভাবাঁদবস উদযাপন, বীরভদ্র ও বিভিন্ন মহান্তের আগমন। বাীরভদের 
কৃপায় জনৈক অন্ধের দাঁষ্ট লাভ ॥ 


দশম তর £ 'ভ্রীনরোত্তমালয়ে মহামহোৎসব শ্রীজাহবা-বৃন্দাবনয'রাাঁদ 
বর্ণনা, নাম'॥ (১) কাণ্চন-গাঁড়য়াতে দ্বজ হরিদাসের তরোভাব 'তাঁথ 
মহোৎসবের জন্যে গেকুলানন্দ প্রমূখকে শ্লীনিবাসের আদেশ দান। মহান্ত 
দর্শনে উৎসব সম্পর্কে গ্রামবাসীদের আলোচনা । সশিষ্য শ্রীনবাসের উৎসবে 
যোগদান। গোকুলানন্দকে দীক্ষাদান। (২) সশিষ্য শ্রীনবাসের খেতুরণ যাত্রা- 
পথে বুধরিতে গোবিন্দদাস কাবরাজকে' দণক্ষা দান। বূধারতে নরোত্তমের 
আগমন। খেতুরাঁতে উৎসবের জন্যে শ্রীনিবাসকে মহাপ্রভুর স্ব্নাদেশ। 
উৎসবের জন্যে শ্রীনবাস কর্তৃক সব্ত সংবাদ প্রেরণ। শ্রীনবাস আজ্জায় 
গোবিন্দদাসের মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা ও তাঁর 'কাঁবরাজ' উপাঁধ লাভ। (৩) 
শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্রাদির খেতুরী আগমন। সপ্নাদেশপ্রাপ্তা জাহবা 
দেবীর সশিষ্য খেতুরী উৎসবে যোগদান। খেতুরী উৎসবের বর্ণনা বিগ্রহ- 
আঁভষেক, পৃজা. সংবীর্তন, রাবিব্যাপী মঙ্গলারন্রিক; জাহবার ভোগ রন্ধন, 
উপাস্থিত সকলের মহাগ্রসাদ লাভ। (৪) জাহুবার বৃন্দাবন যাত্রা। শ্্রীনবাস 
ও ভভ্তগরণের বিদায় গ্রহণ ॥ 


একাদশ তরঙ্গ ঃ 'ভ্রী*বরী-জাহনবার শ্রীবৃন্দাবন গমনাগমনাদি বর্ণনং নাম'। 
€১) জাহবার বৃন্দাবন যাত্রাপথে জাবের প্রাতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন- পাষণ্ড 


৪ ' ন্রহরি চক্জেবর্তী 


দস্চুদের উদ্ধার। জাহন্বার মঞ্চরা আগমন ও বৈকবদের সঙ্গে বৃন্দাবন গমন ।- 
গোপালভ্র শ্রাজীব কর্তৃক তার সম্বধনা। (২) গোস্বামীদের সঙ্গে জাহবার 
বিগ্রহাদি দর্শন, রাধাকুণ্ডে দাসগোস্বামীর কাছে অবস্থান; বংশশধৰাঁন শ্রবণ ও 
শ্যামসুন্দর দর্শনে. তাঁর ভাবাবেশ। নন্দগ্রাম পাঁরজ্রমণ। শ্রীজীবের 
ভাগগবতপাঠ শ্রবণে জাহবার প্রেমাবেশ,। বিগ্রহসেবা, ত্রজমণ্ডল 
পর্রিক্রমণ। জনৈক ব্রাহ্মণের মৃতপন্রের জীবন দান ও বিদায় গ্রহণ। €৩) 
বড়ুগঞ্গদাসের পাঁরচয়। (9) জাহ্বার গৌড়মন্ডলে আগমন,_খেতুরীতে 
নরোত্তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ। বূধারতে গমন। বড়ু্গঙ্গাদীস ও হেমলতার 
বিবাহ। জাহুবার একচক্রা গ্রামে আগমন ও জনৈক বৃদ্ধ বাহন্ণমুখে নিত্যা- 
নন্দের পিতৃ পণরচয়াদি শ্রবণ। জাহবার যাজিগ্রাম-শ্রীণ্ড-নবদ্বীপ-অম্বিকা 
হয়ে খড়দহে প্রত্যাবর্তন ॥ 


্বাদশ তরঙ্গ ৪ 'প্রীনবদ্বীপ ভ্রমণাদি বর্ণনং নাম?। (১) নরোত্তম-রামচন্দ্রুকে 
নিয়ে শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ আগমন, প্রসঙ্গতঃ নবদ্বীপের আয়তন, পরিসীমা, 
ন-টি দ্বীপের মাঁহমা, মায়াপুরের ইতিহাস বর্ণন। শচীমাতার পুরোনো 
ভৃত্য বৃদ্ধ ঈশানের সঙ্গে শ্রীনিবাসার্দর নবদ্বীপ পরিকুমা আরম্ভ। (২) 
ঈশানের নেতৃত্বে শ্রীনবাসাদর নবদ্বীপের প্রতিটি স্থান পাঁরভ্রমণ ও 
ঈশান-মুখে প্রাতটি স্থানের পুরাবৃত্ত, বত'মান মহিমা ইত্যাঁদ শ্রবণ ন-ট 
দ্বীপের বর্ণনা, গোরাগ্গ জল্মস্থানে গোরাঙ্গের জীবনকথা শ্রবণ (পিতৃ- 
পরিচয়, শচী জগন্নাথ বিশবরুপ ও অদ্বৈতের চারন্র ও সংক্ষিপ্ত জশবনী-_ 
গোৌরাঙ্গের বাল্য-লীলা- দুরল্তপনা, খেলাধূলা বিদ্যাভ্যাস, বিবাহ, পর্বেবঙ্গ 
গমন, দীক্ষা গ্রহণ, গয়া গমন, সংকাীর্তন প্রকাশ, নৃত্য, ভন্ত প্রাত কৃপা প্রদান, 
সাতপ্রহারয়া ভাব প্রকাশ, জগাই' মাধাই উদ্ধার, কৃষের আবেশে নানা স্থাঁনে 
নৃত্য, গৌর-নিত্যানন্দের যুগল নৃত্য, প্রভুর আভষেক, তাঁর বরাহাঁদ মর্ত 
প্রকাশ, রাধাকৃষ্ণের জল্মোসবে নৃত্য, গোষ্ঠ-দান-বস্পরহরণ প্রভৃতি লালা 
প্রকাশ, গোপণীবেশে নৃত্য)। প্রসঙ্গতঃ 'নিত্যানন্দলীল-অদ্বৈতমহিমা-নিত্যা- 
নন্দ-ীববাহ বর্ণনা । (৩) স্বণ্নে শ্রীনবাসের নবদ্বীপের স্বরূপ ও মহাপ্রভুর 
বিবিধ লখলা দর্শন (তাঁর অন্তঃপুর বিলাস, সংকীর্তন, এ*্বর্ধাবলাস, 
বৈকুণ্ঠ বিলাস, অযেখধ্যা-দবারকা-মথহরা-ব্জ-নিকুঞ্জ - বিলাস প্রভাতি) ॥ 

রয়োদশ তরঙ্গ £ '্রীনিবাসাচার্যস্য বিবাহাঁদ বর্ণনং নাম" । (১) শ্রীনিবাসের 
নবদ্বপ-বিদায়-পথে ঈশ্মনের তিন্োভাব বার্তা শ্রবণ। যাজিগ্রামে 
আগমন । বীর হাম্বীরের যাজিগ্রামে আগমন । শ্রীনিবাস কতৃকি রামচন্দ্র হস্তে 


জীবনী ও রচনাবলী ৭৫ 


শিক্ষার্থে হাম্বাঁরকে অর্পশ। (২) খড়দহ থেকে জাহ্বার বৃন্দাবনে শ্রীরাধা- 
বিগ্রহ প্রেরণ। কাটোয়ায় 'কেশব ভারতণ' ঘাটে নৌকা সজ্জা ও বৈফব মিলন, 
কীর্তন। €৩) হাম্বীরের বিফুপুর ও শ্রীনিবাসের খেতুরশী গমন (৪) রঘু- 
নন্দন প্রভুর তিরোভাব। (৫) বনবিফ্‌পুরে গোপালপুর নিবাসী রাবচরুবতশর 
কন্যা মাধবাঁদেবীর সঙ্গে শ্রীনবাসের দ্বিতীয় 'বিবাহ। (৬) বীরচন্দ্রের 
বিবাহ । জাহবার অনুমাঁত নিয়ে বারচন্দ্বের ব্জ্দাবন গমন, পাঁথমধ্যে বিভিন্ন 
স্থানে সম্বর্ধনা লাভ, বৃন্দাবনে বনভ্রমণ ও গোঁড়ে প্রত্যাবর্তন ॥ 


চতুর্দশ তরঙ্গ ঃ ্ত্ীত্রীমদাচার্ধাশষ্য-গৃহে ভ্রমণাদি বর্ণনং নাম'। (১) ব্জ 
ও গোৌড়ের মধ্যে পত্র বিনিময়। (২) শ্রীনবাসগৃহে রামচন্দ্র কীবরাজের আদরযত্র 
লাভ। (৩) শ্রীনিবাসের বূধার গমন, নরোত্তম-সঙ্গে সংকীর্তন করণ। (৪) 
বাভন্বে ভক্তের আগমন, চক্রবর্তীর “ভাবুক চরুবর্তী”গ আখ্যা লাভ। 
€&) বীরচন্দ্র কর্তৃক কাঁদরা গ্রামবাসী জয়গোপাল দাসকে গেরু অমান্য হেতু) 
“শষাত্ব থেকে বাহজ্করণ। (৬) শ্রীনিবাস-নরোত্তম চরিতগশীতি ॥ 


পণ্চদশ তরঙ্গ £ শ্রীশ্যামানন্দাদি চার বর্ণনং নাম'। (১) শ্রীনিবাস- 
শ্যামানন্দের পর্ন 'বানিময়। ব্রজ প্রত্যাগত শ্যামানন্দের উৎকলে ধারেন্দা গ্রামে 
প্রেমভান্ত প্রচার- সল্লভূমি, রয়নী, বারাযিত গ্রামে গমন; অচ্যুত-তনয় রাঁসকানল্দ- 
ম্‌রাণীরকে মল্ত্রদক্ষা দান, দামোদর নামক যোগিকে কৃপা । শ্যামানন্দের শিষ্য 
বিবরণশ। (২) রাঁসকানন্দের প্রেমভভ্তি প্রচার ও পাষণ্ডাঁদ উদ্ধার । (৩) হাঁরদাস 
আচার্ষের প্রেমভান্ত প্রচার ॥ €৪) নরোত্তমশিষ্য রামকৃফ। আচার্য ও গঞ্গানারায়ণ 
চক্রবর্তীর পাষণ্ডশমত খণ্ডন ও ভান্ত প্রচার। (৫) শ্যামানন্দ, রামকৃফাচার্য ও 
গঞঙ্গানারায়ণ চরিতগশীত ॥ 


প্রষ্থানূবাদ £ (১) গ্রন্থ পরিচয়-বিষয়সূচশ (২) কবির আত্মপারচয় ॥ 


“ন্তির়াকরে' সংকাঁজত বৈষব মহাজন পদাবলী 


'ভীন্তরয়াকর মূজতঃ জশবনী গ্রন্থ হলেও পদসংকলন গ্রন্থ হিসেবে এর 
একাঁট স্বতল্ন মূল্য আছে। সমগ্র পূথিতে কাঁহনী বর্ণনার মাঝে মাঝে 
গ্রন্থকার ৩২৩টি €পুথির ১ক পন্রের পীনীশি অবসান, ..... 7 
ইত্যাঁদ পদট বাদে) পদাবলশ সংকালত করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর স্বরাচিত 
উভল্ন ভাঁণতার (নরহরি' ও শ্ঘনশ্যাম') ২৪৫ট পদ আছে। এই সঙ্গে তিনি 
তাঁর পূর্ববর্তী কাবদের কিছু কিছ পদ গ্রহণ করেছেন। ২৭টি জ্বতজ্ত 


৭৬ নরহরি চক্রবর্তী 


ভাঁপতাধ্যন্ত ৭৭ট এবং ভাঁপতা নেই এমন ২টি, মোট ৭৯টি পদ এ গ্রল্থে 
সংগৃহীত। কবির স্বরচিত পদগ্ছলি অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। ৪৩ অন্যান্য 
কাঁবদের ভাঁণতাযুস্ত পদগুলির একটি হিসেব দেওয়া গেল-_ 

তরঙ্গ প্রথমে--৪ি, পণ্গমে- ১টি, ষ্ঠে__৪, নবমে ২টি, দ্বাদশে--৬৫টি 
এবং চতুদ্দশে-১ট। 

এ গলি কোন্‌ ভণিতায় কট আছে তার হিসেব গৃহীত হচ্ছে 
বাসুঘোষ-১৯টি ৪৪ . গোবিন্দদাস_৯টি ৪৫, যদদ-৮ট, বলরাম--৭ট. 
যদুনন্দন-_-&টি, বৃন্দাবন_৪ি, বারহাম্বীর-_- খাট, ব্যাস ২টি, দেবকণী- 
নল্দন_ ২টি, লোচন_২টি। এবং 'নম্ণোন্ত ১৭টি ভাঁণতার' ১ট করে পদ-_ 
অনন্ত, গোবিন্দ ঘোষ, চৈতন্যদাস, জ্ঞানদাস, নরহারি সেরকার ঠাকুর), নয়না- 
নন্দ, নরোত্তম, পরসাদ দাস, বসন্ত, মাধো, মুরারি গুপ্ত, যদনাথ দাস, রামচগ্্, 
রামানন্দ বসু, শিবানন্দ, শেখর ও শ্রীনিবাস । 

নরহরির পদসংগ্রহে যেমন আভনবত্ব ছিল, তেমাঁন কৃতিত্বও কম ছিল 
না। একক 'ভন্তরত্লাকরে'ই তার পাঁরচয় আছে। এজন্যে অন্সন্ধান করা 
দরকার যে, তাঁর সংগৃহীত পদশ্গুুলি তাঁর পূরবী কিংবা পরবতশি পদ- 
সংকলকেরা গ্রহণ কারোৌছলেন কিনা । 

এই ৭৭ পদের মধ্যে নরহরির পূর্ববর্তী ব্রাধাকফদাস গোস্বামীর 
সাধন দীপিকা'য় ৮ট ৪৬. বিশ্বনাথের “ক্ষশদাগশতাঁচন্তামাঁণতে ৬টি ৪৭, 


৫৪৩১ বর্তমান গবেষণা-নিবন্ধ, “পদাবলানাংগ্রহ” অধ্রায়। 

(8৪) 'বাসৃঘোষের পদাবলপ'র অন্যতম সম্পাদিকা শ্রীবৃন্তা মালবিকা চাকণ 
মহাশয়া “ভান্তরক্াকরে ১৭টি পদ পেয়োছিলেন ছেঃ 'বাসুঘেষের 
পদাবল”, বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষৎ, ১৩৬৮, পর ভূমির ॥.)। কিন্তু 
আমরা পেয়েছি ১৯টি পদ। 

(৪৫) 'গোঁবন্দদঃসের পদাবলী"র সম্পাদক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার 
মহাশয় ভান্তরর্লাকরে গোঁবিন্দদাসের ৮টি পদ পেয়েছিলেন। দ্রঃ 
'গোবিল্দদাসের পদাবলশ ও তাঁহার যুগ ফেব ১৯৬১৯) "পুলক 
পূরল অঙ্গ” ভেন্তিরয়াকর, মিশন, ২য় সং, পৃঃ ৫৭১) পদাঁট তাঁর 
নজরে পড়ে নি। 

0৪৬) সধনদরীপকা ৫৪৬০ গোরাব্দ_হরিদাসদাস মাদ্রত) ? 

(হোলি খেলত), পঃ ১৭৪ আজ গৌরাঙ্গের মনে), পৃ ১৭৫ 
(গোঁরাঞ্গচান্দের মনে; জলক্লীড়া গোরা; বৃন্দাবন লীলা--৩ট), পঠঃ 
১৭৬ (কাঁচা কাণ্চনমণি : ফুলবন দেখি; ফাগুখেলে- ৩টি)! 

0৪৭) ক্ষণদাগশতচিন্তামণি- ৬ $১, ১৫1১ ২১1১, ২২1১, ২৭1১. ২৯।১ 

সংখ্যক পদ । 


জীবনী ও রচনাবলী ণণ 


রাখামোহনের “পদামৃত সমগ্র ২টি ৪৮ ও দীনবক্ধূদাসের 'সংকীর্তনামৃতে 
৬টি৪৯ পদ সংকলিত হয়েছিল। আবার নরহারর পরকরশীকালের সংকলন 
গৌঁরমোহনের 'কীর্তনানন্দে ৭টি ৫* ও বৈফবদাসের 'পদক্পতরূ'তে 
৬০টি৫১ পদ্দ দেখা যায়। অবশ্য পদগ্ীলর কোনো কোনোটি একাধিক গ্রন্থেও 
সংগৃহীত হয়েছে। শ্রীনবাসের পদটি ভণিতাহন অবস্থার 'অনুরাগবল্লব'তেও 
মিলেছে। ৫২ 


এইভাবে অনুসন্ধানের পর দেখা যাচ্ছে যে, 'ভন্তিরত্বাকরে, এমন ১৭ পদ 
আছে, যেগুলি অন্য কোনো পদ সংকলনে পাওয়া যায় না। এগুলি হলো £ 
(৯) বাস্য ঘোষের ১ট--চাচর চিকুর চূড়া, (৫৭৯)৫৩ | (২) যদু-ভাঁণতার 
&ট-_“দাস-গদাধর বদনহেরি' (৫৬৫), 'দেখ গোরা রঙ্গ সই” (৫৬৬), “ছল 
ছল চার (৫৭৩), কীর্তনলম্পট" (৫৭৪), "দাস গদাধর প্রাণ গোরা” (&৭8)। 
(৩) বলরামের--১ট--ভাল রঙ্গে নাচে মোর (৫২৮)। €৪) যদ্যনন্দনের 
&ি-'সজনি সই শুন" (&৬৫), “সই গো নদীয়া জাহন্বী-কূলে' (৫৬৬), 'দেখ 
দেখ গোরাচান্দে (৫৬৭), “গৌরবরণ সোনা” (৫৬৭), "গৌরাঙ্গ চাঁরত আজ 


(8৮) পদামৃতসমূদ্র (১২৮৫, বহরমপুর সং), প্‌ঃ ১৮ ক্ষেণদার ১৫1১), 
৪২০-২১। 

(৪৯১) সংকীর্ভনামৃত (সর্গাহত্য পাঁরষং, ১৩৩৬). পদসংখ্যা--৫, ৫৫, ৭৫. 
২২৪, ২২৬, ৪৫৬। 

৫৫০) কীর্তনানন্দ (ক) বনওয়ারিলাল গোস্বামীর সম্পাদিত গ্রন্থ-_প& ১৪, 
২২, ৩২, ১৩৭, ২০৮ মেন্ট €১। এবং (খ) পাঁথ (পাঠবাড়ী)-তে 
আরো দুটি পদ--পন্ত ১৩ক, ২৯ক। " 


৫৫৬১) পদকজ্পতর্‌ সোঁহত্য পাঁরষং সং). পদসংখ্যা--৩। ১০। ১১। ১৫৬১ 
২৬৬। ২৭৮ (বো ২৩০৫)। ২৮৯। ৬১৮ বো ২৩০৮)। ৬৩৫ 
৬৪৪ । ৭১৯০। ৯২৪। ১০৩০ (বা ১১৩৭)। ১০৬৩। ১১০৮ বো 
২৬৪৬)। ১১২১। ১১২৪।১৯১৪১। ১১৫০1১৯১৫৬৩ ।১১৬১।১১৯৮২ 
১১৮৬। ১২৫৩। ১৩০৫1 ১৩৬৮1 ১৪২৫। ১৫৬২৫। ১৫৩৬ (বা 
১৫০৭১)। ১৯১৪৬। ২০৫১1 ২০৬৭। ২০৬৯। ২০৭৫। ২০৭৯ 
২১০১। ২১৯০৭। ২১১২ ২৯১৯২১। ২১২৫ । ২১২৮ ২১৪৪ । 
২১৪৭। ২১৪৯। ২১৮৬। ২২০৫। ২২০৬। ই২০৭। ২২৭০ 
২২৯৬। ২২৯৭। ২২৯৮। ২৩০০। ই৩০১। ২৩০৬। ২৩৪৯) 
২৩৬৪ ২৩৭৮। ২৪০৭। ২৬৬৮। 


৫৬২) অনুরাগবল্লী ৩য় সং, মৃণালকান্তি ঘোষ), পঙ ৩২। 
৫৫৩) বন্ধনীর সংখ্যা-ভন্তিরয়াকর, (গৌড়ীয় মিশন, ২য় সং)। 


মরহরি চক্রবর্তী 


(৫৬৪)। (৫) বীর হাম্বীরের ১টি শুন গো মরম সর্খ (৩৯০) 
€৬) ব্যাস-ভণিতার ২টি--'জয় মেরে প্রাণ সনাতনরূপ” (৩৩১), 'জয় মেরে 
সাধূ” (৩৩১৯)। (৭) দেবকীনন্দনের ১ট-নদীয়ার মাঝে ওনা রুপ (৪৬৫)। 
(৮) বসন্ত নামের ১ট--প্রভু নরোত্তম গুণানাধ' (১৮)। 

উল্লেখযোগ্য যে, পদগ্দলির মধ্যে একমার বাস ঘোষের পদাঁট কলকাতা 
'বিশবাবদ্যালয়ের ৩৯৫ এবং ৩১৮ সংখ্যক প্যীথদ্বয়ে, ও কলকাতা বঙ্গীয় 
সাঁহত্য পাঁরষদের ২৩২ এবং ৯৭২ সংখ্যক প্াথ দুটিতে পাওয়া গেছে। 
আর ১৬টি পদ অন্যত্র মেলে নি। 


নরহারির পদসংগ্রহের কাতিত্ব সত্রাকারে বলা যায়-_ 

এক । নরহন্রি এমন কিছু পদ সংগ্রহ করেছেন, যা তাঁর পূর্ববতশী পদ- 
সংকলকবৃন্দ__বিশবন'থ. রাধামোহন এমনাক দীনবন্ধু দাসের সংগ্রহগ্রচ্দ্থ 
নেই। 

দুই । নরহারর সংগ্রহ এমন কিছু পদ আছে, যা তাঁর পরবর্তীকালের পদ- 
সংগ্রাহক গৌরমোহন দাস, বৈষ্বদাস প্রমুখের গ্রন্থেও মেলে নি। বৈষব- 
দাসের 'পদকল্পতরূ" বৃহত্তম ও উল্লেখযোগ্য পদসংকলন। এই সংকলন গ্রন্থেও 
উল্লিখিত ১৭ট পদ নেই। নরহারির কৃতিত্ব এখানে যে, তান এই পদগ্ীলকে 
(বাস ঘোষের পদটি বাদে ১৬1ট) কালের করালগ্রাস থেকে রক্ষা বরেছেন। 


তন। নরহরি এমন কাঁবরও পদ সম্গ্রহ করেছেন, যার নাম পযন্তি বৈষফব 
ইতিহাসে খুজে পাওয়া যায় না। যেমন, ব্যাস। এই নামে 'ভক্তিরডাকরে' দুটি 
মূল্যবান পদ সংকলিত হয়েছে ৫৪ | 'কল্ত এই ব্যাসের কোনো পরিচয় জানা 
যাচ্ছে না। ৫৪ক তাঁর পদ দুটি থেকে এই মান্র জানা যায় যে, তিনি শ্রীসনাতন- 
রুপোর একেবারে বৃদ্ধাবস্থায় তাঁদের অনগ্রহ লাভ করেছিলেন। কিংবা তাঁদের 
মৃত্যুর পর ব্যাসের এই পদ দুটি রচিত হয়েছিল। কিন্ত এই দৃই গোস্বামীর 
ভন্তগোষ্ঠীর তালিকায় 'ব্যাস' নামটি পাওয়া যায় না। রচনাগুণেও পদ দ্যাট 


উদ্ধারযোগ্য 


৫১) জয় মেরে প্রাণ সনাতন রূপ। 
অগাঁতন্কে গাঁত দোউ ভাঙ্গা যোগ যজ্ঞকে জপ | ধু ॥ 


(৫৪) 'ভান্তরত্বাকর' পাটবাড়ী পথ. পত্র ৭৩খ। 

€৫৪ক) এই প্রসপো হিন্দী কাব হঁরিরাম (হরীর:ম) ব্যাস-এর কথা স্মরণে 
আসে। তাঁর সম্পর্কে প্রয়াগ. হিল্পী সাহিত্য সম্মেলন" প্রকাশিত 
'সংক্ষপ্ত িল্দণ 'সাহতা, গ্রল্থে সেম্বং ২০০৫-১৯৪৮ খঢীঃ) লেখক 
জ্যোণতপ্রসাদ মিশ্র ণনর্মল” ও বজ্ঞদত্ত শর্মা লিখেছেন_ 


জীবনী ও রচনাবলী তি 


বৃন্দাবনকে সহজ মাধুরী প্রেম সুধাকে কৃপ। 
করবণাসিষ্ধয অনাথন বম্ধু ভন্তস্ভাকে ভূপ ॥ 

ভাল্ত ভাগবত মাহি আচরণ কুশল সুচতুর চমূপ। 
ভূবন চতুর্দশ 'বিদিত বিমল যশ রসনাকে রস তৃপ ॥ 
চরণকমল কোমল! রজঃ ছায়া 'মিটত কাঁল বলীর ধূৃপ। 
ব্যাস উপ॥সক সদা উপাসে রাধাচরণ অনুপ ॥ 


€২১ জয় মেরে সাধু শিরোমণি সনাতন রূপ। 
'জিনকে ভান্ত এক রসানিবহ প্রীত কৃষ্ণ রাধাতন ॥ প্র ॥ 
বূল্দাবনকী সহজ মাধুরী রৌম রোম সুখ গাতন। 
সব তেজি কুঞ্জকেলি ভাঁজ অহার্নীশ আত অনুরাগ রাধাতন ॥ 
করুণাসিষ্ধু কৃফচৈতন্যকে কৃপাফলণ দৌ ভ্রাতন। 
তিন বিন ব্যাস অনাথন যে সে সুখে তরুবর পাতন ॥ 
পদ দুটি অন্য কোনো প্রাচীন বৈষব পদসংকলনে নেই। বৈষব শাস্বের' 
কোনো আলোচনা গ্রন্থে এ গুলি বা এগুলির রচয়িতা সম্পর্কে কোনো সংবাদ 
মেলে না 


নরহয়ির 'ভন্তরত্াকরে'র পূৃবেইি বাংলা-হিন্দী-ব্রজবাীল বা হিন্দী-ব্রজবৃলি 
মিশ্রত পদ যে রাঁচিত হয়েছিল, বর্তমান পদ দুটি তারও সাক্ষ্য দেয়। এ বিষয়ে 
অধ্যাপক শ্রীযুস্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের একটি উীন্ত স্মরণযোগ্য-_ 


“মোগল শাসনের ফলে বাঙ্গালা ভাষায় আরবী-ফারসণ শব্দ ও ইডিয়ামের 
প্রভাব বাঁড়তে লাগিল এবং কৌন কোন বাঙ্গাল কাব অবাঙ্গাল-ভূমিকায় 
হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ আরবী-ফারসী-ব্রজভাষা 'মাশ্রত) জবান কিছু কিছু 
ব্যবহার করিলেন।” ৫৪খ 
“হরশরাম ব্যাস ইনকা সময় সম্বং ১৬২০কে লগভগ মানা গয়া হৈ ! ইয়হ 
ওরছা-নরেশ মধুকর শাহকে গুরু অর ওগ্হশীকে রহনে বালে থে। ইন্হোঁনে 
রাধা-বল্পভশ সম্প্রদায় কে প্রবর্তক অর গোস্বামী হিতহারিবংশজশী সে দীক্ষা লী 
অব উনকে শিষ্য হোকর ইয়ে বৃন্দাবন মে রহনে লগে । ফদ্যাপ ওরছা-নরেশ 
নে বত চাহা কি ইয়হ ঘর লোট' চলে* কিন্তু ফির লোটকর নখ্হী গয়ে। 
ইনকগ' কাঁবতাএ* কৃষপ্রেম মে সবাবের হ্যায় । সাথ হা ইয়হ কাবামর্মজ্ঞ ভী 
থে। ইনকে বিচার উচ্চকোটকে অর পাঁরমার্জীত হ্যাঁয়। কৃফভান্তকে দিবা 
অন্যান্য বিষয়ো পর ভশ ইনকী' রচনাএ, প্রাপ্ত হ্যাঁ । ইচ্হোনে জ্ঞান, বৈরাগ্য পর 
ভী সুন্দর পদ লিখে হ্যাঁয়”। কহা জাতা হ্যীয় কি ইন্হোনে 'রামপণ্যাধ্যায়ী” 
নামক পূস্তক কশ ভশ রচনা হযীয়”। পড় ৬২ পদ দুটি পাই প্রভুদয়াল মীতল 
সম্পণদত অগ্রবাল প্রেস মুদ্রিত “ভস্তকাঁব ব্যাসজী” মেথ্ুরা ২০০৯ সং বখ, 
পৃঃ ১৯৪, ১৯৭-৮) "হিন্দী গ্রল্থে। 
€6৪খ) বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ২য় সং, পে ৯৪। 


৮? নরহরি চক্রবর্তী 


এই প্রসঙ্গে তিনি আরো জানিয়েছেন যে, ভাষামশ্র (7)9082730) 
কবিতা রচনাও সপ্তদশ শতাব্দে শদরু হয় নরহরি চক্রবর্তী যেমন 'অবহটেঠ- 
বজভাষা ঠটের পদ রচনায় অনর্গল ছলেন” তেমান মাশ্রত ভাষায় রচিত 
অন্যের পদও তকে আকর্ষণ করতো । বর্তমান পদ দুটি সংগ্রাহকের সেই 
দ্বভাব-ধমের ইঞঙ্গিতও বহন করে। অবশ্য পদ দুটিতে আরব ফারসী শব্দের 
'মিশোল নেই। 


চার। নরহারর সংগ্রহে মূল্যবান পাঠান্তর পাওয়া যায়। বিশেষতঃ পৃববিতশি 
পদ-সংকলকদের সংগৃহীত পদের পাঠের সঙ্গে নরহির গৃহীত পদাকলশর 
পাঠে যে সব গরমিল লাক্ষত হয়, সেগুলি বৈষফব বিদ্যার দিক থেকে উল্লেখ- 
যোগ্য। মুরারী-গৃপ্তের একটি পদ বিশ্বনাথ তাঁর ক্ষণদাগণতাঁচন্তামাঁশতে 
সংগ্রহ করেছিলেন «৫ 1 'বশ্বনাথের অনেক পরে তাঁর 'শষাপূুন্ন নরহারিও 
পদাঁট তাঁর 'ভান্তরত্রাকরে' উদ্ধত করেছেন ৫৬৪ উভয় গ্রন্থের পাঠের 
পার্থক্য কেমন, তা লক্ষ্য করা যাক 


ক্ষণদার পাঠ ভন্তিরতাকরের পাঠ : 


গোবিন্দের অঙ্গে প্রভু নিজ অঞ্গ দিয়া। ১ গদাধর অঙ্গে প্রভু অঙ্গ হেলাইয়া। 
গান বৃন্দাবন গুণ আনন্দিত হৈয়া ॥ ২ বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া ॥ 
অনল্ত অনঙ্গা জান অঙ্গের বলান। ৩ ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাসে বাহ্য নাহি জানে । 
শুখ চাঁদ কি কাঁহব কাঁহতে না জানি ॥ ৪ রাধাভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে ॥ 
নাচেন গোরাঙ্গচ্দ গদাধর রসে। & অনন্ত অনগ্গ জান অঙ্গের বলনি। 
গদাধর নাচে পহু গৌরাঞ্গ বিলাসে ॥ ৬ কতকো'টি চ'দ কান্দে হোর মখখানি ! 
ত্রভুবন দরাঁবত এ দোহার রসে। ৭ ভুবন দরাপত এ দোহার রূসে। 
মুরারি বাণ্চিত ভেল নিজ মায়া দোষে । ৮ না জান মূরারী গুপ্ত বািত কি দোষে ॥ 


নরহারি ক্ষণদা'-সংকলক বিশ্বনাথের শিষ্যপুন্র। তিনি ক্ষণদা'রই অনু- 
সরণে তাঁর গীতচন্দ্রোদয়' সংকলন করেছেন বলে জানিয়ছেন। সুতরাং 
বত'মান পদির ক্ষণদা-ধৃত পাঠ তিনি জলো করেই লক্ষ্য করোছলেন। তবুও 
তাঁর গ্রন্থে এতো পাঠান্তর ঘটবার কারণ, তিনি গপতৃগুরূর সংগ্রহকে হুবহু 
নকল করেন নি। নিজে পাঁরশ্রম করে নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে 'বাঁভাল্ন ব্যান্তির 


৫৫৫) ক্ষণদাগঈতচিদ্তামাণ (১৩৬৯, ডঃ 'িমানীবহারী মজনমদার; 


পৃঃ ৮৩)-৬।১ নং পদ। 
৫৫৬) ভান্তরক্রাকর (গৌড়ীয় মিশন, ২য় সং পৃঃ &৭৩)। 


জীবনী ও রচনাবলী ৮১ 
ব. বি./ন, চ./২৬-৬ 


কাছ থেকে. যে সব তথ্য বা পদের পাঠ পেয়োছলেন, তা-ই নিজ গ্রন্থে গ্রহ 
করেছেন। 

“ভান্রয়াকরে' সংকলিত ভাণতাহশীন পদ ২টি-_ 

(ক) গেরাচাঁদ নাচে মৌর গ্লোরাচাঁদ নাচে পেঃ ৫৭২) 

(খ) জয় জয় সাঁতআপাত পহন মোর (পঃ ৬০৩)। 
পদগুলি নরহারর পূর্ববর্তী কোনো সংকলন গ্রন্থে নেই। কেবলমাত্র “ক 
চাহন্ত পদটি তাঁর পরবর্তীকালের সংকলন 'পদকজ্পতরু'তে (পদসংখ্যা--২০৭৪৪ 
আছে ৫৭ । কিন্তু পদকল্পতরুর মনস্বী সংকলক বৈষবদাসও পদাঁটর ভণিতা 
সংগ্রহ করতে পারেন নি। এ কালের সংকলন 'গৌরপদতরকঞ্গিণ'তেও পদটি 
ভাঁণআহণীন জবেই' ম্যাদ্রত হয়েছে। আরো লক্ষণীয় যে, নরহাঁর ধৃত শেষ 
চরণের পাঠের সঙ্গে 'পদকঙ্পতরু'র পাঠের শেষ চরণে মিল নেই 

ভান্তরজ্াকরে____ অনন্ত ধদণীয়া লোক দেখিবারে ধায় । 

পদকজ্পতর্তে___ “নদীয়ার লৌক সব দোঁখবারে ধায় । 

“ধা 'চাহত পদটি প্রাচীন ও আধুনক কালের পদ্সংকলনগহালর মধ্যে 
একমাত্র 'গোরপদতরাঙ্গণ'তেই মিলেছে ৫৮1 'ভান্তরত্াকরে পদটি ছিল 
৬ চরণের- গোৌরপদতরঞ্গিণ'তে আছে ১২ চরণ এবং "ঘবনশ্যাম' ভাঁণতা। এই 
আভতারন্ত ৬ চরণ উদ্ধৃত হালো_ 

হসই মধুর মৃদূ গদ গদ বণী। ৭ জপহ কি কোউ মরম নাহি জানি ॥ ৮ 

দীনহীন পামর পাঁতিত নেহাঁর। ৯ করই কোরে ভুজয্‌গল পসাঁর ॥ ১০ 

1কিতরু সেই রতন অন্ৃপাম। ১১ বাণ্চিত করম দোষে ঘনশ্যাম ॥ ১২ 

কিন্তু গ্রল্থ-সম্পাদক পদটির আকর জানান নি। পরবর্তী 'পদসংগ্রহ 
অধ্যায়ে পদটির সম্পর্কে ভাঁণতা বিচার করে দেখানো হয়েছে যে, এট নরহাঁর 
ঘনশ্যামেরই রচনা ৫৯ ॥ সৃতরাং 'ভীন্তরয়াকরে' নরহারির স্বরাচিত পদের 
সংখ্যা হয়-২৪৪+১-২৪৫টি এবং পুথির ১ক পত্রের পদাঁট সহ ২৪৬টি । 

এই প্রসঙ্গে আর একাট বিষয়ের প্রাতি আমাদের দ্ঁম্ট নিবদ্ধ হয়। নরহরির 


সংকালিত এমন ফিছু পদ আছে, যেগুলিতে তাঁর ধৃত ভণিতার সঙ্গে অন্যের 
ধৃত ভাঁণতার 'মল নেই। বেমন- 


৫৫৭) পদকজ্পতর্‌ (সাহত্য পাঁরষৎ, ওয় খণ্ড, পৃঃ ,২০৯-২১০)। 
(৫৮) গৌরপদতরাত্গণ* ৫২য় সং, ১৯৪০), পৃঃ ২৯৩। 
৫৫৯১) বর্তমান নিবন্ধ, ৪র্ঘ অধায়। 


৯৮২ '* ' নরহরি চক্রবর্তী 


নরহরি হত ভিত! পদকষ্পতরূর তিতা 
(৯) ঠাকুর গোরঞ্গ নাচে পে ৫৭৬) বলরাম বৃন্দাবন ৫২০৬৯) 
€২) গোরা নাচে প্রেম বিনোদিয়া 'অনল্ত, বাসুঘোষা ৫২০৭৯) 


(পৃঃ ৫৮৯১ রি 

€৩) গোরা চাঁরত আজ 'ঘদুনন্দন ভাঁণতা নেই 0১৯৪৬) 
(পৃঃ ৫৬৪) 

(৪) চৌদকে গোঁবিল্দ ধ্যান 'বসৃরামানন্দ কীর্তনানদ্দে 
(প্ঃ ৫৮৯) (বনওয়ারলাল সম্পাদত, পঃ ১০৮) 


'রায় রামানন্দ' ভাণজ আছে। 


নরহাঁরর “ভন্তরত়্াকর', 'পদকজ্পতরু' ও 'কীর্তনানন্দ' অপেক্ষা প্রাচীন 
গ্রজ্থ। সুতরাং নরহরির ধৃত ভাঁণিতাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য ॥ 


“ভান্তরত্বাকরে' উল্লাখত ব্যান্তদের নামের ত্নীলকা 


'ভন্তিরতাকার' বৈষ্ণব-চিত গ্রল্থ। প্রধানতঃ চৈতন্যোক্তর যুগের বৈফবাচার্ষ 
শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র শ্যামানন্দ প্রমুখের এবং প্রসঙ্গত শ্রীচৈতন্য ও তাঁর 
প্রয় পার্ধদ নিত্যানন্দ গদাধর নরহণ্রি সরকার প্রমুখের জীবন কাঁহনী এতে 
স্থান লাভ করেছে। উীল্লাথত বৈষব আচার্য, শাস্তকার, পদকর্তা ও ভন্তদের 
নামের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করা হলো £ 


অক্রুর (শ্যামানল্দ-শিষ্য), অচ্যুতানন্দ (অদ্বৈত পুত্র) অদ্বৈত আচার্ধ, 
অনল্ত দাস, অনন্তাচার্য আনিরুদ্ধদেব, অনুপম (বা শ্রীবল্লভ), আভরাম ঠাকুর । 
আনন্দানন্দ (শ্যামানন্দ-শিষ্য)। ঈশান দাস, ঈশ্বরপুরী, ঈশ্বরী জোহবা 
দেবী)। উদ্ধব শ্যামানন্দ-শষ্য), উদ্ববদাস, উদ্ধারণ দত্ত, উপাধ্যায় নারায়ণ, 
উপেল্দ্র ভট্ট, উপেন্দ্র মিশ্রা॥ কমলাকর পিস্পলাই, কানাই খপ্য়া, কানাই 
ঠাকুর, কানাই বিপ্র, কান ঠাকুর; কানু পাশ্ডিত, কাশীনাথ পণ্ডিত, কাঁশী 
মিশ্র, কান্ঠকাটা জগন্নাথ, কিশোরদাস, কুবের পশ্ডিত, কুমার দেব (রূপসনা- 
তনের পিতা), কুমুদ প্রীনিবাস-শিষ্য), কৃষদাস অধিকারা, কৃষ্দাস কাপুর, 
কফদদাস কবিরাজ, কৃষদাস পণ্ডিত, কৃষদাস' বিপ্র, কৃষদাস র্রহত্রচারী, কৃ 
কেশব ভট্ট, কেশব 'ভারতাঁ। গঞ্গাদাস (গোঁরাদাসূ পণ্ডিতের শিষ্য), গঞ্গাধর 
ভ্ট্রাচার্য চৈতন্যদাস), গঞ্গানারায়ণ চক্রবতশী, গদাধর দাস, গদাধর পণ্ডিত, 
গৌকুল তোনত্যানন্দ শাখা), গোকুলভট, গোকুলানন্দ চক্রবতশ, গোপাল 


ভীবমশ ও রচনাবলী ৮ 


আচাধ, গোপলগুরু গোস্বামী, গোপাল চক্রবর্তী, 'গোপাল-চাপাল' গোপাল- 
দাস, গোপালভট গে।স্বামী, গোপাল মিশ্র, গোপাীঁজনবললভ (বীরচন্দ্রের পত্র) 
গে।পীনাথ আধকারাী, গোপণীনাথ আচার্য, গোপণনাথ ভট্ট, গোপীরমণ চক্রবত”?ী, 
গো।বল্দ আধকারা, গো।বন্দদাস কাঁবরাজ, গোবন্দ গোসাঞ্ঞি, গোধিন্দ ঘোষ, 
গেগাবন্দ চক্ুবতশি, গোবন্দ দর, গোরাঙ্গ (বা চৈতন্যদেব), গোরাঙ্গদাস, 
গোৌরাঁদাস পাণ্ডিত। চন্দ্রশেখর আচার্য, চিরঞ্জীব সেন, চৈতন্/বল্লভ দাস। 
জগদানল্দ পশ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, জগন্নাথ মিশ্র, জগাই, জনার্দন (অদ্বৈত- 
শাখা), জানকীন।থ বিপ্র, জতামশ্র, জীব গোস্বামী, জ্ঞানদাস। তপন মিশ্র, 
ন্রিমল্লভট্ট (বেজ্কটভট্ুর সহোদর)। দামোদর (শ্যামানন্দীশষ্য), দামোদর 
কবিরাজ, দামে'দর দাস, দামোদর পাণ্ডিত, দুঃখী শ্রোবাসের দাস৭), দুরিকা 
(শ্যামানন্দের জননী), দুর্গাদাস 'মিশ্র, দেবকশিনন্দন দাস (পদকতণ), দেবানন্দ 
পশ্ডিত, দেবীদাস (নরোত্তম-শিষ;), দ্রৌপদী (শ্ীনিনাস-পত্রী দিবজ বংশীদাস, 
ছ্বিজ হাঁরদাস। ধনপ্জায় পান্ডত,' ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পাতি, ধাঁড়-হাম্বীর, 
ধুবানল্দ ব্রহমচারী। নক়ি দাস, নন্দন আচার্য নন্দন পাণ্ডিতঃ নয়নানন্দ 
(পর্দকতণ), নয়নানন্দ মিশ্র, নয়ন ভাস্কর. নরহরি সরকার, নরোত্তম ঠাকুর, 
নর্তক-গোপাল, নারায়ণ--(ক. গোরপার্ধদ), নারায়ণ-(খ. 1নত্যানন্দ শাখা,) 
নারায়ণন--(বীরভদ্রের পত্রী), 'নিত্যানন্দ প্রভু, নৃসিংহ-ৈতন্যদাস, নৃসিংহ 
ভাদুড়ী। পদ্মনাভ চক্রবর্তী (লোকনাথের পিতা), পদ্মাবতী (নিত্যানল্দ- 
জনন). পবমানল্দ ভট্যাচার্য পরমেশ্বরীদাস, পতাম্বর (নিত্যানন্দ শাখা), 
পৃণ্ডরীকা বিদ্যানীধ, পুণ্ডরীকাক্ষ গোস্বামী, পুরন্দর পশ্ডিত, পৃরুষোত্তম 
আচার্য, পুরুষোত্তম জানা, প্রুষোত্তম দত্ত. পুরুষোত্তম পাণ্ডিত, পূল্প- 
গোপাল (গদাধর পণ্ডিতের শাখা), প্রকাশানন্দ সরস্বতী. প্রতাপরুদ্র (রাজা), 
প্রবোধানন্দ সরস্বতী, প্রসাদ দাস (পদকর্তাট, প্রেমী কৃষ্দাস। বংশীদাস 
চক্রবর্তী, বরেশ্বর পণ্ডিত, বড় গঞ্গাদাস, বনমালীদাস, বনমালন 'িপ্র বলভদ্র 
(শ্যামানন্দের শিষা), বলরামদাস (পদকার্তা), বলর'ম বিপ্র, বলরাম শর্মা, বল্লপভ 
আচার্য (শ্রী) (-লক্ষীপ্রয়ার পিতা), বললভদাস বসন্ত (নবোতম-শিষা), 
বাণখ-কৃষদাস, বাণীনাথ (ভবানন্দ রাষের পান্রী, বাণীনাথ বসু, বাণীনাথ প্র. 
বাণশনাথ ব্লহমচারী, বাসুদেব সার্বভৌম ভট্রাচার্য, বিজয় (টচৈতন্া পার্ষদ), 
গীবটঠলনাথ (বল্লাভ ভটের পট), 'বিদ্যানজ্দ (চৈতন্য পার্ষদ), 'বিফদাসাচার্য. 
শ্ী্ীবিষ্-প্রয়াদেবী শ্রৌগৌব-পত্রী) বীরভদ্রু বো বাীরচন্দ্র), বারহাম্বীর, 
বাদ্ধমন্তখান, ব্ন্দাবনদাস (জ্রীনবাস-পুত্), ব্ত্দাবন দাস ঠাকর (চৈতন্য 
ভাগবত'কার), ব্যাস বা ব্যাসাচার্ চক্ুবর্তশ, ব্রহয়ানন্দ পুরী । ভগবল্ত দাস 


৮৪. নরহুরি চক্রবর্তী 


গ্েস্ব/মী, ভগবান কাবরাজ, ভগবান খঞ্জ, ভবানন্দ (মধু পাস্ডতর সতীর্ঘ) 
ভবানন্দ রায় €রায়-রাম।নন্দের 1পতা), ভবানী (রাসকানন্দের মাতা), ভাগ- 
বতাচার্য রঘনাথ, ভুগভ গোস্বামী । মকরধঝজ কর, মদন ঠাকুর [শ্রোথণ্ডের 
কান্মই শাকুরের পদ), মধুপীশ্ডত, মধুবন শ্যোমানন্দ-ীশষ্য), মধুসূদন 
ব৮স্পতি কোশীবাসী), মধুসৃদন বিদ্যা বাচস্পাতি (সার্বভৌম-এর ভাই), 
মনোহরদাস, মহেশ পাঁণ্ডত, মাধব সরকার নেরহারি সরকারের ভাই), মাধ- 
বাসর্য, মাধবেল্্র পুরী, মামু গোস্বামী, মালিনশদেবী প্রীবাসপত্রী), মীনকেতন 
রামদাস, মুকুন্দ 0নত্যানন্দ শাখা), মুকুন্দ দত্ত, মূকুন্দ দাস (শ্রীখণ্ড), মুরারী 
গ্ধপ্ত (গৌরপারদ কবি), মুরা1র চৈতন্যদাস, মুরার পণ্ডিত। যদ (পাণ্ডিত) 
যদধনন্পন (অদ্বৈত শাখা), যদ্নন্দন আচার্য (বারচন্দ্র-শিষ্য), যদুনন্ন 
চক্রবর্তী (পদকার্তা), বদুনাথ দাস পেদকত4), যাদবাচার্য। রঘুনন্দন ঠাকুর, 
রঘ্হনাথ আচার্য, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, রঘদনাথ বৈদ্য, রঘুনাথ ভট্ট, রঘ্‌ মিশ্র, 
রক্পগর্ভ আচার্য রাঁসকানন্দ বা রাঁসক মূরা'র, রাঘব চক্রবর্তী, রাঘব পশ্ডিত, 
রাজেন্দ্র গে।স্বামী, রামকৃষ্ণ (বীরচন্দ্র-পূত্রী, রামকৃফ চক্রবর্তী, দ্লামকৃষ্জাচার্য, 
রামচন্দ্র কবিরাজ, রামচন্দ্র চক্রবতী, রামচন্দ্র ভর, রামদাস (নিত্যানন্দ পারদ) 
ব্রামভদ্র, রাম সেন, রামানন্দ বসু, রামানন্দ রায়, শ্রীরূপ' গোস্বামী, রূপ ঘটক 
(ভ্রীনবাস-শিষ্য), রূপ-ীনমৃবীর । লক্ষমীদেবী (-যদনন্দন আচার্ষের পত্নী), 
লক্ষমমীপ্রয়া (শ্রীনবাসের মাতা), লক্ষনীনাথ পণ্ডিত, লোকনাথ গোস্বাম'. 
লোকনাথ পণ্ডিত, লোচন দাস (টচতনামঞ্গল; রচাঁয়িতা)। শঙ্কর (নিত্যানল্দ 
শাখা), শচীমাতা (গৌর জননী), শিখি মাহাঁতি, শিবানন্দ, শংক্রাম্বর ব্রহন্রচারী, 
শ্যামদাস চক্রবর্তী শমমদাসাচার্য, শ্যামভট্ট, শ্যামানন্দ প্রভু (পের্বনমি-দঃখা 
কৃষদাস), শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল. শ্রীধর (খোলাবেচা), শ্রীনাথ চক্রবর্তশ, শ্রীনাধ 
(শ্রীবাসের ভাই), শ্রীনবাস আচার্য, শ্রীপাঁত শ্রৌবাসের ভাই), শ্রীবাস, শ্রীমান 
পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীহর্য। যষ্ঠীধর। সঞ্জয়, সদাশিব পশ্ডিত, 
সনাতন গোস্বামী, সনাতন দাস, সনাতন "মশ্র, সন্তোষ দত্ত, সার্বভৌম 
উ্টাচার্য, সীতাদেবশী (লোকনাথের মাতা), সাতাদেবী (অদ্বৈত-পত্ধী), 
সৃনন্দা (গোবিন্দদাস কবিরাজের মাতা), সুন্দর ভট্ট, সবদ্ধি মিশ্র 
সৃবূদ্ধি রায়: সার্যদাস সরখেল, স্বরূপ আচার্য, স্বরূপ দামোদর। হরি 
আচার্ধ, হাঁরিদাস নোমাচার্), হাঁরদাস পাঁণ্ডত গোস্বামী, হরিদাস ব্রহত্- 
চারণ, হারিদাসাচার্য (স্বিজ), হারিরামাচার্য হারহরানন্দ, হাড়োঁ বাঁ হাঁড়াই পাঁণ্ডত . 
হরণ্য পশ্ডিত, হৃদয় চৈতন্য (গোঁরধদাস পণ্ডিতের শিষ্য), হৃদয়ানন্দ (চৈতনা- 
শাখা), হৃদয়ানন্দ সেন (অদ্বৈত শাখা), হেমলতা দেবী (শ্যামদাস চক্রবর্তীর কন্যা ) 


জীবনী ও রচনাবলী রি 


“ভান্তরর়াকরে'র 
রচিত হয়। গ্রন্থকার বারংবার তাঁর 'ভান্তরয়াকরে' জানিয়েছেন যে, গ্রন্থের 
কলেবর বৃদ্ধ-হেতু কিছু কিছু বিষয়ের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে এবং 
এগ্যলি পরে 'নরোস্তম-বিলাস' নামক অন্য এক গ্রন্থে বিস্তারিত ঝরা হবে। 
'ভান্তরক্সাকরে' এই প্রাতিশ্রাতি আছে ৬বার ** | যেমন একটি-_সগণ-সন্তোষ 
দত্তের মঙ্গল কার্য ও অনূজ্ঠানকর্ম বর্ণনায় নরহার বলেন. 
কাহলু এ প্রসঙ্গ।তিশয় সংক্ষেপেতে। 
বিস্তারব ইহা নরেত্তম-বিলাসেতে ॥ রি 
অপরপক্ষে 'নরোত্তম-বিলাস' রচনাকালে কবি জানিয়েছেন যে, যে সমস্ত 
বিষয় এই গ্রন্থের অল্তভূ্ত, অথচ ইতিপূর্বে যেগুলি 'ভক্তিরযাকরে' বিস্তৃত 
আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি নাম-মান্র উল্লেখ করা হলো। দশ বার দশাট 
প্রসঙ্গে তিনি এই বন্তব্য রেখেছেন ৬১। যেমন একটি_ লোকনাথ গোস্বামীর 


শ্রীরাধাঁবিনোদ বিগ্রহ লাভের প্রসঙ্গে গ্রল্থকার বলেন, 
শ্রীরাধাবিনোদ প্রান্তি যেরূপে হইল। 
তাহা ভান্তরয়াকর গ্রন্থে জানাইল ॥ 
কস্তৃতঃ বিষয়টি 'ভান্তরস্কাকরে'র প্রথম তরঙ্গে লোকনাথ প্রসঙ্গে বিস্তারিত 
হয়েছিল ৬২। 

'ভান্তরত়াকর রচনাকালে কাবির প্রাতশ্রাত বাচক বক্রিয়াপদগুজি লক্ষণশযু_ 
শবস্তাঁরিব' 'হইব বিস্তর", 'বার্ণব'। এবং 'নরোত্তম-বিলাসে' 'ভীন্তরতাকরে' র 
প্রসঙ্গ উত্থাপনের ক্রিয়াপদ-_-'জানাইলী, 'বার্ণল'; শবস্তারিল', 'হইল বর্ণন' 
ইত্যাদি। । 

এ থেকে এই সিক্ধা্ত অপাঁরহার্য হয়ে পড়ে যে, 'নরোত্তম-বলাস' “ভাঁছ- 
রত্বাকরে'র পরবতী রচনা ॥ 

৫৬০) 'ভান্তরক্জাকর', গৌড়ীয় মিশন, ২য় সং ১৯৬০, পাই ৪১৭ (১০1৩৫৬ 

(১০1৭২২- উপরে 


শ্লোক); পড$'৪২০ ৫১০1৪৫৬০১; পৃঃ -৪২৯ 
লীখত); পৃঃ ৪৩০ ৫১০1৭৫৪); পঙত ৪৩০ €১০।৭৬৮); পঃ 


868 €৫১১1৭৪৪)। 


৫৬১) 'নরোত্রম-বিলাস” (বসমতী সাহিত্য মান্দর, ৩য় সং, ১৯৩৫)_ এটি 
প্রৈফষ গ্রজ্থাবলশ” নামক গ্রন্থে ৪০-১২২ পৃঙ্গাযস মীদ্রত। 
পৃথির সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে এটিই ব্যবহার করা হয়েছে। ভাঁন্তরয়াকর- 
প্রসঙ্গ আছে £ ১ম বিলাস প্ঃ-৪২-উপরে 'লাখত); ১ম বিলাস 
(ে-৪৩), ৩য় বিলাস পেঃ-৫৩; &৪; ৫৫) ৪র্থা বিলাস পেও ৬৩১ 
৯ম বিলাস (পু ১০২); ১১শ বিলাস (পট ১১৪)। 

€৬২) ভান্তরত়্াকর (মিশন, ২য় সং), পৃঃ ১৪-১৬। 

নরহরি চবর্ভী 


৮৬ 


প্যখি 
নরোত্তম-বিলাসের ৪টি প্রাচীন প্যাথ পাওয়া গেছে। তিনটি সম্পর্ণ ও 
একটি খশ্ডিত পুথি । সম্পূর্ণ প্থিগ্ঘলি হলো-_ 


(৯) বরাহনগর পাঠবাড়ী-_-২৩৩৬।৪১ নং, ১২৬৪ বঙ্গাব্দের অন্যালাপ, 
১-৩৫ পন্ন। অনুলেখক, আনন্দনারায়ণ মৈত্র, ভাগবত ভূষণ, যিনি 
১২৬৪. বঙ্গাব্দেই নরহারি 'তান্তরয্লাকরের একা অন্মালপি 
প্রস্তুত করেন। 
(২) কলকাতা, বঙ্গীয় সাহত্য পরিষং- ২৮২১ নং ১২৫৮ বঙ্গাব্দের 
অনুলিপি, ১-৪৯ পন্র। 
(৩) সাহিত্য পাঁরষৎ_২৮০০ নং, অন্দালাপকাল নেই, ১-১১৫ প্র 
খাঁভত পী্থাটও সাহিত্য পাঁরষদের, নং ৩০৪৬; ২-৪৯ প্। 
এগুলি ছাড়া আর একাঁট প্র সংবাদ মাত জানা গেছে। ১০৪ পর 
বিশিষ্ট, ১২৫৮ বঙ্গাব্দের অনুলপি”-১৩০৮ সালের বঙ্গীয় স্যাহত্য 
পারিষৎ পত্রিকায় এর সামান্য বিবরণ মাদ্রত হয়োছিল ৬৩ '। অধুনা প্যাঁথাটির 
সম্ধান মেলে 'ন। পাঁরষৎ মান্দরে বা অন্য এটি রক্ষিত হয় নি ॥ র 


মাঁদ্রত গ্রল্থ 
নরোত্তম-বিলাস ১৮১৫ ্রীষ্টাব্দে দেশী প্রকাশক কর্তৃক প্রথম হ্দাঁরত হয়। 
প্র্থর আকারে ছাপা এই মদুদ্রণের একাঁট কাঁপ বর্ধমান সাহিত্ানভা র 


সং রক্ষিত। উল্লেখযোগ্য যে, নরোত্তম-বলাসই প্রথম মানত স্যাহত্য গ্রদ্ধ, যা 
দেশশ প্রকাশক কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। এর অঙ্পরাল পরেই, পাথর 
আক্কারে 'জগদশীশচারত্র-বিজয়ের' প্রকাশ ৬৪ । 
(৬৩) 'শনম্নে বিবৃত পুথগ্ালর আঁধকারী মোর্শিদাবাদ) কাঁদি দিনবাসণ 
তর কিশোর মোহনাসিহ 1......... €৪ নং প্াঁথ)......নরেতম- 
বিল'স_নরহার দাস। পর্রসংখ্যা ১০৪। লিখিতং শ্রীহারদয়াল চর, 
সাং পণ্চথুপি মধ্যে জনার্দনপূর সন ১২৫৮ সাল তাঁরথ ৩ উজান্ঠ 
শূর্ুবার 'তাঁথ প্রাতপদ বেলা চারদণ্ড গতে গ্র্থ সম্প্চর্ণ হয়। 
শকাব্দ ** সন ১২৫৭ সাল আরখ ২৪শে কার্তক বৃহস্পাঁতবার 
্রন্থারম্ভ হয়।” পাঁরষং পান্রকা, ১৩০৮, ৯ম সংখ্যা, পর ৫১-৫৫। 


প্র্লীন পাথর বিবরণ । 

(৬৪) বাঙ্গালা সাহিজের হীতহাস, ৯ম অপরার্ধ, ২য় সং, পঃ ৩৯১ 
ডঃ শ্রীসকেমার সেন। রা 

৮৭ 


ভীবনী ও ছচপারলী 


ডি র সংস্থার নত গ্রস্থ 
(১) বহরমপুর হরিভন্তি প্রদায়নী সভা--১ম মুদ্রণ (১৮৯৩), সম্পাদক, 
॥ * প্লামনার়ায়ণ বিদ্যারত্ব_২য় সংস্করণ (১৯২১) স. রামদেব 'শ্র। 
(২) দেবকীনম্দন' ধর্ম প্রকাশ কার্ধালয়-১ম মদ্রণ€১৯২৮)৮৫ | 
(৩) বসৃমতাঁ সাহিত্য মন্দির_-১ম, ২য়--সংস্করণের তা।রখ জানা যায় 
নি ও গ্রন্থ মেলে নি- ৩য় সং--(১৯৩৫)। বসুমতীর 'বৈষব 
গ্ন্থাবলণ' গ্রল্ধের ৩৯-১১২ পৃঃ ম্াদ্রুত। 
(৪) তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স--১ম, ২য়, ৩য়, সংস্করণের তাঁরখ জানা 
5, ষায় নি.ও গ্রপ্থ মেলে নি। র্থ সংস্করণের গ্রন্থ মিলেছে। 
(৫) ১৮৫৫, ্রীষ্টাব্দের (১২৩২ বঙ্গাব্দ) মদাদুত, টাই'টলপেজ হান 
" একটি মাৃদ্রত 'নরোত্তম-বিলাস' শ্রীধু্জ সুকুমার সেন মহাশয়ের 
সংগ্রহে আছে ৬৬ | গ্রল্থ সম্পাদক ও প্রকাশকোর নাম জানা বান্গ 
' 'না। 
বহরমপ্র থেকে প্রকাশিত 'নরোত্তম-বিলাসে'র (১ম সং) সম্পাদক তাঁর 
“এই গ্র্থ প্রথম প্রকাশ করেন কলিকাতার বড়বাজারের বৈষফব' নমক 
সার্মায়ক পাকার প্রকাশক কালিদাস নাথ।” কন্তু নাথ মহাশয়ের 
গ্রন্থাটর কোনো কাঁপ এদেশের উল্লেখযোগ্য কোনো গ্রন্থাগারে নেই। 

' “অধ্যাপক: শ্রীধন্ত সূক্মার সেন জানিয়েছেন যে, 'নারাত্তমাঁবলাস' বটতলা 
হতে বহুবার মাঁদ্রুত হয়েছিল ৬৭ । িল্তু এই সব 'বাভন্ন মদদ্রণের কাঁপ 
বর্তমানে একেবারেই পাওয়া যায় না ॥ 

'গাঁঠাষ্তর ও আঁভারগ্ত পাঠ নত 87 
কী জ্মাহত্য পাঁরদের সমপর্ত প্াথ দির মধ্যে দারা শব্দ ও 


য়ে না 
(৬৫) ৪০1৫০ বছর আগেই এই সংস্থা [িল্প্ত হয়েছে। বর্তমানে এর 
কার্ধালরের ঘরে একটি ক্ষ প্রেস আছে, তার সম্পো প্রাচীন সংসার 
.. এ যোগ নেই। 
(৬৬) গ্রদ্ধাটর কথা তানি উল্লেখও করেছেন। দ্রু বঙ্গালা সাহত্যের 
ইতিহাদ, ১ম, অপরাধ, ২য় সং, পট ৩৯১। 
€5৭) উত্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৯১৯। 


৮ . নরহরি চক্তবর্জী 


৮৮ 


বানানের তারতম্য ছাড়া ঝেনো উল্লেখযোগ্য পাঠীল্তর নেই। এমন" কি 
পারষদের খাণ্ডত পাটির পাও (যতটা মিলেছে) প্রথম দুটি পূথির সঞ্গে 
আভল্ল। এমনো হতে পারে, এগ্ীলর আদর্শ পাাঁথ ছল একটিই। 
পাঠবাড়ঈর প্ার্থাটিতে কিছু আঁভনবত্ব আছে। প'রষদের পাাঁথগুলির 
তুলনায় পাঠান্তরও আছে, ঠা পাঠও আছে। পাঁথাটর প্রারম্ভিক 
সংস্কৃত বাক্য &াটও লক্ষণীয়-_ 
“শ্রীগোরনিত্যানল্দাদ্বেত গদাধর শ্রীবসাদভেছ নমঃ। 
শ্রীর'ধাশা।মসুন্দরাভ্যাং নমঃ। শ্রীগুরুভ্যো নমঃ শ্রীমদূভাগবতায় নমঃ। 
শ্রীনরহার রসুইয়া ঠক্কুর বিরচিত শ্রীনরোস্তমাবলাস 'লিখ্যতে।” 
বাকাগ্লি অনলেখক আনন্দনারায়ণ মৈত্রের লেখা, এগুলি অন্য পুথতে 
থ.কবার কথা নয়। 
গ্রন্থ মধ্যস্থ আলোচ্য 'বিষয়ে আতিরিন্ত পাঠ আছে,.পাঁথর ১১শ ও ১২শ 
'বলাসে। | 
(১) একাদশ বিলাসে ৫৭২ নং চরণ “মোর আভলাষ পূর্ণ অবশ্য 
করিবা”_ এর পর পাঠবাড়শর পুথতে নিম্নোন্ত ৮টি চরণ আছে £ 
এছে কত কহে নেত্রে ধারা নিরন্তর । 
ধরণশ লোটায় অগ্গ ধূলায় ধূসর ॥ 
অধৈর্ধ্য হইয়া পুনঃ কহে বারে বারে। 
শ্রীগোবিন্দ গোপাীনাথ দয়া কর মোরে ॥ 
ওহে বৃন্দাবননাথ মদনমোহন । 
ওহে রাধাদামোদর শ্রীরাধারমণ ॥ (প্র ২৯ক) 
ওহে রাধাগোবিন্দ অনাথে কর দয়া। 
বৃন্দাবনেশ্বরী যেন দেন পদছায়া 1 (পন্ন ২৯খ) 
সাহিত্য পরিষদের ২৮০০ নং (১০৭ক পন্রে থাকার কথা) এবং ২৮২১ নং (৪৬খ 
পন্লে থাকার কথা) পুঁথিতে এই পাঠ নেই। মাাদ্রুত গ্রল্থগ্ীলির মধ্যে বহরম- 
পূর প্রথম সংস্করণে (১৮৯৩) এই পাঠ আছে, অন্য কোনো সংস্থার ম্যা্দিত 
গ্রন্থে নেই। 
(২) দ্বাদশ 'বিলাসের ৩৮ নং চরণ ('সংগীতমাধব নাম নাটক বার্ণলা')- 
এর পর পাঠবাড়শ পুথিতে আঁতীারন্ত পাঠ নিশ্নোন্ত ১াট সংস্কৃত বাক্য £ 


ণতথাহ সংগখতমাধব নাটকে- 

পদ্মাবতী-তীরবর্তী গোপ লপুর-নগরবাসি-গোৌড়/ধরারমহাম; ১৮১০৬ 
ষোতম দত্ত সত্তম তনুজঃ শ্রীসল্তোষদত্তঃ সহি শ্রীনরোত্রম-দত্ত 
মহ'শয়ানাং কনপয়ান- যঃ পিতবাশ্রাতৃশিষাইঃ, তেন চ শ্রীরাধামাধবয়োঃ রা 
লশলানূসারেণশ লৌকিক রাত্যা পর্বরাগাদি-বিলাসাহ্ং লঙ্গীতমাধবং 


লিবনী ও রচনাবলী ৮৯ 


নটকং বিরচষ্য নানারয়াদি দানেন নাম্না পুরস্কৃত সমর্পিতোইস্তি স এক 
প্রস্তুয্নতাম ॥ পেন ৩০ক) 
এই পাঠ পাঁরষদের প্দথিগ্ুলিতে নেই। মদদ্রুত গ্রন্থের মধ্যে বহরমপুর 
সংস্করণ ও বসূমতী সাহিত্য মন্দিরের (৩য় সং) গ্রন্থে আছে ৬৮ । 
(৩) দ্বাদশ িলাসের ২৩২ চরণ ('তার্কিকাদি পাষাঁণ্ডগণের নাহি গণে')_ 
এর পর পাঠবাড়ী প্যাথতে আতারন্ত একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে 
“তথাপি স্তবামৃতলহর্যঘম্‌ 
তপস্বীযাঁতিকার্মণাং ঘত তথাতিতার্ককাণাং 
প্রতিস্বমতবৈদুষা প্রকট নোঢ় গর্বাশ্রয়াম্‌। 
িরাজত রাবর্ধথা তমাঁস হঃ স ভক্ত্োোজসা 
স কৃফচরণে। মহান্‌ দিশতু নঃ স্বপার্দামৃতম্‌ ॥” (পন্ন ৩১খ) 


এই পাঠও পাঁরষদের প্যর্গ্থলিতে নেই। মাদ্রত গ্রন্থের মধ্যে বহরমপুর ও, 
বসুমতাঁ সংস্করণে আছে। 

(৪) পাঠবাড়ী পুথিটিতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য একটি অংশ আছে। 
'নরোত্তম-বিলাসে'র সাহিত্য পারষদের পৃথগুলি বা বাভিল্ মাদ্রুত সংস্করণ 
১২শ বিলাসেই সম্পূর্ণ। কিন্তু এই পাথিতে “ইতি শ্রীনরোত্তমাঁবলাসে দ্বাদশ- 
বিলাস £ ॥১২।” লেখার পরও আরো ৪৭০ চরণ বিশিষ্ট (পথির ৩১খ পত্রের 
৭ম লাইন থেকে ৩৩খ পত্রের ২৯ নং লাইন পর্যন্ত) একটি 'বশেষ অংশ আছে, 
যার শিরোনাম বলা হয় নি। শেষে লেখা আছে ঃ “ইতি শ্রীনরোস্তমাবলাস গ্রন্থঃ 
সম্পূর্ণ”। 

এই ৪৭০ চারণের অংশে গ্রন্থকার নরহার তাঁর 'পিতৃগুর বিশ্বনাথের 
সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গুরুপরম্পরা এবং নিজের গুরুপরম্পরা ও কিণ্িৎ পিতৃ 
পরিচয় নিবেদন করেছেন। এটি 'ভান্তরত্াকরে'র গ্রন্থান্মুবাদ প্রসঙ্গের মতো । 
স্মরণীয় যে, 'ভাক্তরত্বাকর পাঁথতে-ও গ্রল্থানুবাদ” শব্দাট নেই। এই গুরুত্ব" 
পর্ণে অংশের আরম্ভ £ 

ওহে বিজ্ঞগণ শুন হইয়া সদয়। 
এবে আপনার কিছ ?দয়ে পাঁরচয় ॥ 

শেষ $ মোর দুই নাম ঘনশ্যাম নরহরি। 

নরেত্তমাবলাস বার্ণলু যত্নকার ॥ 
পরিশিষ্ট 'গ'-_অংশে এই ৪৭০ চরণের পাঠ সংকাঁলত হয়েছে। 


৬৮) শ্লোকটি 'ভান্তরযাকর পাথতেও আছে পোঠবাড়ী পুথি ২৩৪১1২৪, 
পর ৮খ)। 


৯৫ নরহরি চক্রবর্তী 


(৫) প্রসঞ্গতঃ পাঠবাড়ী প্রার্থাটতে অনুলেখকের রাঁচিত নরহারির 
জশবন 'নরোত্তম-বিলাসাল্ত' নামে (পত্র ৩৩খ--২২ নং লাইন থেকে ৩৫খ পত্ত 
পর্যন্ত) সংযোজিত হয়েছে। এটি 8৪৮ চরণ 'বাঁশম্ট। কাঁবর সম্পর্কে বহু 
জ্ঞাতব্য ও অনালোচিত বিষয় এই অংশে পাওয়া যায়। (দ্র. পারাশিষ্ট-“ঘ')। 

পাঠবাড়ীর পথ ও পাঁরষদের সম্পূর্ণ পার্থ দুটিতে দুটি শব্দের গরামিল 
দেখা যায়। পাঠবাড়ীর পাথর ২য় বিলাসে ১৬৭শ চরণের বাস্মত” এবং 
১২শ বিলাসোর ৩১শ চরণের “জয়কৃফাঁসংহ” স্থলে পরিষদের দুটি পদথিছে 
আছে যথাক্রমে “ীবস্মৃত” এবং “জয় জয়াঁসংহ”। 

প্রসঙ্গাতঃ উল্লেখ করা যায় ষে, সাহত্য পরিষদের ২৮২১ নং প্াথন্ধে 
গ্রন্থ সমাপ্তির পর দু চরণের ১ট সংস্কৃত শ্লোক আছে £ 

তথাহ ॥ 


গোৌরভন্তুকথানিতাং ধঃ শণোতি স ভাল্ততঃ। 
এআ ত৯বুদ্ 


এটিও অন্দলেখকের রচনা ॥ স্দতরাং অন্য প্নথতে থাকবার প্রসঙ্গ ওঠে না ॥ 
গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য £ 
নরহরি 'নরোত্তম-বিলাস' রচনার একটি উদ্দেশ্যের কথা উত্থাপন করেছেন-_ 
শ্রী বৈষব প্রমোদায় নিজাভপম্টার্ঘ 'সিম্ধয়ে। 
নরোন্তমবিলাসাখ্যং গ্রন্থং সংক্ষেপতে রুবে ॥ ৬৯ 
অর্থাৎ প্রীবৈষ্ববৃন্দকে আনন্দদানের জন্যে, নিজের অভীষ্ট 1সাম্ধর 
জন্যে নরহরি এই গ্রল্থ রচনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, এ গ্রস্থাচিগু 
“সাধু আজ্ঞায়' রাচিত__ 
ভালমন্দ নাহি জ।নি নাহ কোনো জ্ঞান। 
যে কিছ কহিয়ে সাধু আজ্ঞা বলবান ॥ ৭০ 
খাঠন-শৈল 
'নরোন্তমবিলাস' 'ভন্তরত্লাকর' অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। কিন্তু সমালোচকবঙ্গ 
একবাক্যে স্বীকার করেছেন ষে, 'ভান্তিরত্রাকর অপেক্ষা এ গ্রন্থে কাব অধিকতর 
নৈপৃণ্য ও পাঁরণত শীল্তর পাঁরচয় 'দিয়েছেন। 
গ্ন্থট আত্মপারচয়াত্মকা শেষ ৪৭০ চরণ ছাড়া ১২টি বিলাসে বিভন্ত। 
€৬১) বসমতশী সং, বৈফব গ্রম্থাবলাী, পৃঃ ৩৯। 
€৭০১ এ, পঃ ৩৯। 


জীবনী ও রচনাবলী 


৪৯১৯" 


শবলাস' শব্দাট 'লীলা' অর্থে গৃহীত এবং গ্রন্থে শবলাস ও “অধ্যায়” 
সমাথ ক। 


গ্রশ্থাপম্ভে গৌরাজ্া-লোকনাথের যুন্তভাবে বন্দনার একটি সংস্কৃত শ্লোক। 
পরবর্তী তিনাট শে্লোকে লোকনাথ, তাঁর শিষ্য নরোত্তম ও নরোত্তমের শাখা- 
বর্গের বন্দনা । পণ্চম শ্লোকে গ্রল্থ রচনার উদ্দেশ্য । তারপর ভাষায় রচিত 


২০ চরণে সপার্ধদ গৌর বন্দনা, কাঁবর দীনতা প্রকাশ । তারপর প্রাতিপাদ্য 
বিষয়ে প্রবেশ । | 


প্রথম বিলাস ছাড়া প্রাতিটি বিলাসেই দুটি জিনিস সাধারণভাবে গৃহদত। (১) 
প্রতিটি বিলাস আরম্ভ হয়েছে ভাষায় রাঁচত 'নিম্নোস্ত চারাট চরণ 'দিয়ে-_ 


জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈতগণ সহ। 
এ দীন দুঃখীরে প্রভু কর অনন্্রহ ॥ 
জয় জয় কপার সমূদ্র শ্রোতাগণ। 

এবে যে কাহয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥ 


(২) প্রাতি বিলাসের শেষ দুই ছন্র সর্ব এক_ 


এবং সংস্কৃতে 'লাখত পীষ্পকা-_ 
ইতি শ্রীনরোত্তমবিলাসে......ন।ম......বলাসঃ। 


প্রতি বিলাসের শেষ চরণে ভাঁণতা--নরহরি। কোথাও ঘনশ্যাম ভাঁণতা 
নেই? কেবল আত্মপাঁরচয় অংশের শেষে গ্রল্থকার (৪৬৯ নং চরণে) বলেছেন-_ 
'মোর। দুই নাম ঘনশ্যাম নরহরি। 


সমগ্র গ্রন্থ ৮৬১3 মান্রার পয়ারে রাঁচত। প্রাত বলাসের ছন্র সংখ্যা 
সমান নয়। বৃহত্তম বিলাস ৮ম. ক্ষুদ্রতম 'বলাস ১২শ। 'ভীন্তরত্বাকরে' 
সংস্কৃত শ্লোকের বাহূল্য ছিল, মহাজনপদাবলণও যথেচ্ছ সংযোজিত হয়ে- 
শছল। বিকদ্তু এ গ্রন্থে মান্র ২০টি সংস্কৃত শেলাক, পদাবলশ আরো কম, 
৪1ট। নিম্নে প্রাত তরঙ্গের ছরর সংখ্যা, সংযোজিত সংস্কৃত শ্লোক ও বৈফবপদ 
সম্পর্কে একাঁট হিসেব নেওয়া হলো ঃ (বিলাসগৃলি পাঁরমাপ অন্দসারে 
সাজানো) 


| ন্রহরি চক্ববর্জী 


. বজাস টরশ সংস্কৃত স্লোক মহাজনপদাবল? 








৮ ৯০৪, সা ৬ 
৯৯ ৭০৮ সপ ৩ 
৭ ৭০৬. সদ - 
৬ ] ৬৫৪ ১ রি 
২ ৬৪২ ৪ রি 
৯০ ৬৪২ ১ রি 
৭ &৫&০ ১ 
৪ ৪8৭৪ সি ০ 
আত্মপরিচয় ৪৭০ রর ৪ 
৩ ৪০0৮ ৯ রি 
১ ৩২৪ ৯ -- 
€& ৩২২ রি টি 
১২ ২৪৮ ৩ - 
মোট ৭০৬২ ২০ ৪ 


'নরোত্তমবিলাসে' সর্বমোট ৭০৫২টি চরণ, ২০টি সংস্কৃত শ্লোক ও 
৪ মান্র বৈষফবপদ বর্তমান। ছত্রসংখ্যা গণনায় এটি বৃহদায়তন 'ভন্তিররাকরে'র 
এক তৃতীয়াংশেরও কম। 

'নরোত্তমবিলাস' ভন্তিরত্রাকরে'র আদর্শেই পারিকশ্পিত। কিন্তু এ গ্রন্থে 
নরহাঁর তাঁর পাণ্ডিত্য, শাস্রজ্ঞান, তথ্যপ্রণীতি ও গবেষণা প্রকাশের লোভ 
কঠিনভাবে সংবরণ করেছেন। একান্ত পাঁরবেশিতব্য তথ্যগ্ালই শংখলাবন্ধ 
হয়েছে। ঝাহিনশীট 'ভান্তিরত্াকরে'র মতো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় নি, বা 
প্রধান কাহিনীর সঙ্গে সংযোজত উপকাধহনীগৃঁল আদৌ বিস্তারত নয়। 
তথ্য, তত্ব, গিংবদন্তণ, প্রাচীন-উন্তি, উপকথা ইত্যাঁদর জালে পড়ে 'ভান্ত- 
রক্তকরে' অনেক সময়ই খেই হারিয়ে যায়, কিন্ত এ গ্রন্থে নরোভ্তমগাকরের 
জশবনশীটি যেন অনেকটা সরলরেখার মতোই ধীরে ধীরে অগ্রগাঁত লাভ 
করেছে। 

নভন্তি্তাকরে'র মতো 'নরোত্তমবিলাস'ও পাঠ্যকাব্য। কোথাও রাগ- 
রাগিণণর উল্লেখ নেই। 


নরোত্তমাঁবলাসের সধাক্ষপ্ত 'বিষয়সূচশ 
প্রথম বিলাস £ '্রীলোকনাথ গোস্বামি-চারিত্রাস্বাদনং নাম'। (১) লোকনাথ 


জ্রীবনী ও রচনাবলী তহ 


গোস্বামীর পরিচিতি--পিতৃপাঁরচয়, বালকের সৌন্দর্য, |বদ্যাজ'ন, কৃফভাতি 
প্রকাশ । [পতামাতার মৃত্যু, সংসার ত্যাগ, নবদ্বীপে মহাপ্রভুর নিকটে গমন 
প্রসঙ্গা। প্রভুর আদেশে বৃন্দাবন গমন, পথে প্রভুর সম্বমসবার্তা 
শ্রবণ ও আকুলতা প্রকাশ ॥। মহাপ্রভুকে দর্শনেন জন) তাঁকে অনুসরণ করে 
বিভল্ন স্থানে গরমন। প্রভুর স্বপ্নাদেশ লাভে বৃন্দাবনে বসাত স্থাপন। 
(২) স্দব্দাদ্ধ মিশ্র, রূপ-সনতন ও গোপালভট্রের বৃন্দাবন আগমন, রঘু নাথ 
ভ্রাদর সঙ্গে সকলের বিলাস। (৩) ভূগর্ভ গোস্বামীর চারত। (৪) রূপ- 
সনাতন-পাঁরচিতি, মহাপ্রভুর রামকোঁলতে 'নরোত্তম' নাম প্রকাশ, ভন্তমিলন, 
প্রসঞ্গতঃ নীলাচলে শ্রীনব।স' নাম প্রকাশ ॥ 

দ্বিতীয় বিলাস £ (নরোত্তম) 'জন্মাদবর্ণনং নাম'। (১) নরোত্তমের জন্ম, 
জল্মক্ষণ, জন্মস্থান, পিতা মাতার পাঁরিচয়, দৈবজ্ঞ কর্তৃক নামকরণ. চূড়াকরণ: 
অন্বপ্রাশন, অধ্যয়ন। তাঁর বিদ্যাবন্তা নিয়ে শিক্ষাগ্রুদের মধ্যে আলোচনা. 
পিতা কৃষ্ণানন্দ কাতুকি পত্রের বিবাহ চেম্টা, নরোস্তমের বৈরাগ্যক্রিয়া, এ বিষয়ে 
মাতার সতক্তা। (২) নরোত্তমের গৌর-ীনতাই-অদ্বৈতের সঙ্গে “মলন- 
ব্যাকুলতা : প্রাচীন বিপ্র কৃষ্দাস-মুখে চৈতন্যের আদি মধ্যলীলা, নিত্যানন্দ- 
অন্কৈতলশলা ও শ্রীনিবাস চাঁরত (--তাঁর নীলাচল-নবদ্বীপ গমন ও বিষু- 
প্রিয়া-সীতা-জাহুবাদির স্নেহলাভ) শ্রবণ। (৩) প্রবল বৈরাগ্যাবস্থায় স্বপ্নে 
গৌরর্প দর্শন ও বৃন্দাবনযাত্রার আক্ঞা লাভ। (৪) তাঁর পিতার রাঙ্তকার্ষে' 
শোঁড়ে গমন, মাতাকে প্রবোধ দিয়ে নরোত্তমের বৃন্দাবন গমন। ' (৫) মথ_রায় 
মাথুর বিপ্রমুখে ব্রজবৃত্তা্ত শ্রবণ, রঘুনাথ-কাশীশবর-রুপ-সনাতনের 
মৃত্যুবার্তা শ্রবণে নরোত্তমের অন্তরে আঘাত প্রাপ্ত, স্বপ্নে রূপ-সনাতনের 
কৃপা ও সাল্বনা লাভ। (৬) বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর নিক 
নরোত্তমের আগমন । শ্রীনবাসের সঙ্গে মিলন লোকনাথের শিব্যত্ব লাভের 
আশ্বাস প্রান্তি। (৭) শ্রীজীবের সাহায্যে গোপীনাথ মান্দরের মধু পণ্ডিত 
ডূগর্ভ গোক্বামী, মদনমোহনমান্দরের কৃষ্দাস ব্রহন্চারী প্রমুখের সঙ্গে 
নরোত্তমের সাক্ষাৎ, ব্রজের উল্লেখ্য স্থান, সমাধি. মান্দর ও বগ্রহ দর্শন। 
(৮) শ্রীনবাসের সঙ্গে রাধাকণ্ডে দাস-গোস্বঝামীর নিকট আগমন, রাঘব 
পণ্ডিতের সাক্ষাংলাভ। ৫৯) শ্রীজীবের নিকট নরোত্তমের ভান্তশাস্ত অধ্যযন, 
লোকনাথের নিকট দক্ষালাভ। শ্রীজীব কর্তৃক নরোস্তমকে ঠাকুরমহাশয়' 
আখ্যা প্রদান ॥ ৃ 

তৃতীয় বিলাস £ 'ভ্রীঠকর গৌড়মণ্ডলভ্রমণং নাম”। (১) শ্রীজশব কর্তৃক 
শ্রীনবাস-নরোত্তম-শামানন্দের তত্বাবধানে গোঁড়ে ভান্তিগ্রচ্থ প্রেরণ । (২) বন- 


ডি , নরহরি চজবর্তী 


£বফপ্েরে বাঁরহাম্বীর কর্তৃক ভান্তগ্রন্থ অপহরণ, গ্রন্থবাহকদের ব্যাকুলতা, 
বন্দাবনে চারর সংবাদ প্রেরণ; লোক মুখে গ্রন্থের উদ্দেশ পেয়ে শ্রীনবাসের 
বিফপুরে গমন, নরোত্তমকে খেতুরী ও শ্যামানন্দকে উৎকলে প্রেরণ । (৩) 
গ্রন্থদর্শনে বীরহাম্বীরের মানাঁসক' পাঁরবর্তন; শ্্রীনবাসের হাম্বীরকে কৃপা 
প্রদান ও গ্রন্থপ্রাপ্তি; শ্রীনবাস কর্তৃক বৃন্দাবনে ও নরোত্তম-শ্যামানন্দের কাছে 
্রন্থ-প্রাপ্ত সংবাদ প্রেরণ। (৪) হৃদয়চৈতন্য ও শ্যমমনন্দের মিলন, শ্যামা- 
নন্দের উৎকল গমন। (&) নরোত্তমের নবদ্বীপ গমন- শক্রাম্বর ব্রহমচারীর 
সঙ্গে মিলন। শান্তিপুরে অস্ট্যুতানন্দের সঙ্গে, অম্বিঝায় হৃদয়চৈতন্যের 
সঙ্গে, খড়দহে মহেশ পণ্ডিত ও বসুধা-জাহবা-বীরভদ্রের সঙ্গে মিলন, 
অবশেষে নীলাচল গমন ॥ : 

চতুর্থ বিলাস £ 'নীলাচলগমনং নাম'। (৯) নরোন্তমের নীলাচল গমন- 
পথে এক বৃদ্ধ বিপ্রের সঙ্গে স.ক্ষাং ও তাঁর পত্রের সঙ্গে নীলাচল-প্রবেশ, 
গোপণীনাথাচার্যের সঙ্গে মিলন ও তাঁর ঘরে বাস। (২) নরোত্তমের জগম্াথ. 
টোটাগোপসনাথ, পন্ডিত গোস্বামীর সাধন ক্ষেত্র, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি 
ইত্যাদি দর্শন। মামু গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, স্বঙ্নে রথাগ্রে গৌর- 
নৃত্য দর্শন। €৩) স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত নরোত্তমের গড়ে প্রত্যাবর্তন । ভ্রমণপথে 
পুনরায়, সেই বৃদ্ধ বিপ্র ও বিপ্রপত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। (৪) শ্যামানন্দের সঙ্গে 
শমলন ॥ নর 

পণ্ঠম বিলাস £ 'গৌড়মণ্ডলভ্রমণং তথা শ্রীনত্যানন্দদর্শনং নাম। 
নরোত্তমের শ্ত্রীথশ্ডে সরকার ঠাকুর ও রঘুনন্দনের সঙ্জো মিলন, জাঁজিগ্রামে 
ক্রীনিবাসের সঙ্গে মিলন, ঝল্টকনগরে গদাধর-শিষ্য যদুনন্দন চব্ুধর্শীর ও 
দাস গদাধরের সঙ্গে মিলন, একচক্রায় বৃদ্ধাবপ্রবেশী নিত্যানন্দের মুখে 
নিত্যানন্দচরিত শ্রবণ ॥ 

ষষ্ঠ বিলাঙ্গ £ খেতুরীগ্রামে শ্রীবৈফবাগমনং নাম'। (৯) নবোত্তমের 
খেতুরী আগমন, চৈতন্যের স্বগ্নাদেশে একাঁট সর্পসংকুল ধানগোলা থেকে 
গোর-বিষপ্রিয়া মূর্তি উদ্ধার £ নৃতাগত বাদ্য সহকারে মার্তি প্রাতিষ্ঠা 
[শষ্য বলরাম বিপ্রকো অন্যান্য পণ্-বিগ্রহ সহ গৌরবিগ্রহের সেবাভার অর্পণ । 
€২) শ্রীনবাসের শ্রীথন্ডে গমন, তাঁকে বিবাহ করার জন্যে সরকার ঠাকুরের 
আদেশ দান, (বিবাহ, রামচন্দ্রকে দীক্ষামন্ত্র দান, বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর 
সঙ্গে গ্রল্থ আদান-প্রদান। €৩) সরকার ঠাকুর ও দাসগদাধরের মৃত্য (৪) 
শ্রীনবাসের বন্দাবন থেকে গ্রন্থ আনয়ন, নরোত্তমের বিষপুরে গমন। €৫) 
গোকুলানল্দ দাস ও তাঁর“দুই পরের প্রসঙ্গ। (৬) শ্রীনিবাসের খেতুরাতে 
ভবন ও রচনাবলী 


৫ 


নরোক্তমের সঙ্গে মিলন, খেতুরী মহোৎসবের আয়োজন, শ্যামানন্দ-জাহমবা- 
বারভদ্দ প্রমুখ অসংখ্য ভক্তের খেতুরী উৎসবে যোগদানের জন্যে আগমন ॥ 

সপ্তম বিলাস £ 'ভ্রীখেতুরাগ্রামে শ্রীবিগ্রহ প্রাতিষ্ঠা তথা শ্রীকীর্তন মহোৎসবং 
নাম'। (১৯) খেতুরী মহোৎসবের জন্যে সন্তেষ দত্তের কাতত্ব। ৫২) নৃতা, 
গীত, বাদ্যযোগে 'বাভল্ন বিগ্রহ প্রাতষ্ঠা;ঃ পুজা আরাত, ভোগ সমর্পণ ॥ 
(৩) সংকীর্তন, গায়ক বাদক নত'কদের কথা, ফাগ:প্রদান, আনন্দোধসব। 
(৪) ভক্তদের স্নানাহার, জাহবার খাদ্যদ্রব্য পারবেশন ॥ 

অন্টম বিলাস £ '্রীবৈষ্বাবদায়োনাম'। €১) উৎসবশেষে ভক্তদের খেতৃরাঁ 
থেকে বিদায়আয়োজন। (২) বিশেষতঃ জাহবা, শ্রীনবাস ও শ্যামানন্দ বিদায় । 
খেতুরীবাসীদের মানাঁসক' অবস্থা ॥ 

নবম বিলাস £ কুমষ্তাবপ্রাপরাযভঞ্জনং নাম'। €১) খেতুরী থেকে 


জাহ্বার প্রয়াগ হয়ে বৃন্দাবন গমন, জীব গোস্বামী প্রমূখের সমর্ঘ্ঘনা লাভ। 
বৈষফবদের সঙ্গে তীর্থাঁদ পারক্রমা। (২) বড় গঙ্গাদাসের চাঁরত। 
(৩) শ্রীজীবের রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে গোবিন্দ কাবরাজকে 'গোপালাবরুদাবল?' 
প্রদান, শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ কর্তৃক জ'হুবাকেে শ্রীমতণ প্রেরণে স্বপ্নাদেশ। 
(৪) জ্বাহুবার মথুরা, খেতুরী, বুধারি, কাটোয়া, জাঁজগ্রাম, শ্রীখণ্ড হয়ে খড়দহে 
প্রত্যাবর্তন। (৫) নরোত্তমের অধ্যাপনা, ভান্তিগ্রল্থ বিতরণ, অপরাধী কুষ্ত- 
বিপ্রের রোগমনুন্ত ও নরোত্তমের কৃপালাভ ॥ 

দশম বিলাস £ 'পাঁতিতোদ্ধারোনাম'। (১) রামচন্দ্র-রঘুনন্দনের মুখে 
বৃন্দাবনে জাহবা-প্রোরত শ্রীমতী স্থাপনের সংবাদ। (২) ছাগমাংস ব্যবসায়ী 
বাই আচার্যের পৃন্রদ্বয় হাররাম-রামকৃষবে! ব্যবসা থেকে নরোত্তমের উদ্ধার 
ও অনগ্রহ। (৩) বলরাম কবিরাজ ন'মক 'বাঁশষ্ট বৈষবের কাছে 'মাথলার 
দিগবিবজয়শ পণ্ডিত মূরারির পরাজয়? (৪) গঞ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর চরিত. 
নরোত্তমের শিষ্যত্ব লাভ। (৫) জগন্বাথ আচার্য গার্বত অধ্যাপকব্ন্দ. রাজা 
নরাসংহ, দস্যু হঁরিশ্চন্দ্র ও চাঁদরায় প্রমুখ পাঁতিতকে' নরোস্তম কর্তক উদ্ধার 
সাধন, কৃষপ্রেম দান ॥ 

একাদশ বিলাস ঃ '্্রীনরোত্তমসঙ্গোপনং নাম'। (১) শ্রীনিবাসের 
পাঁতিতোদ্ধারের সংবাদ। €২) বারভদ্রের জাজিগ্রামে আগমন : শ্রীনিবাস, তাঁর 
পত্বশদ্বয় ও পারেকন্যাদের তাঁর প্রত সেবা প্রকাশ। (৩) বীরভদের খেতরা 
গমন। সেখানে হরিরাম-বামকুফ্-গঙ্গানারায়ণ-গেণবন্দ চক্রবত্শির সম্পো 
মিলন? বীরভদ্রের গোবম্ধন শিলা সেবা । নাম-সংকীর্তন- বাদক দেবাঁদাসের 


৯৬ নরহরি চক্ররতী- 


কাঁতত্ব_রামচন্দ্র কবিরাজের স্মুকণ্ঠনিঃসৃত রামলশলা কারভদ্্র কর্তৃক শ্রবণ 
(৪) বাঁরভদ্্কে নিয়ে রামচন্দ্র ব্্ধার গমন। (৫) রামচন্দ্রের অপ্রকট। এই 
বার্তা শ্রবর্ণে তাঁর অভিজ্ব হৃদয় বষ্ধ্য নরোজ্মের জবর, বাক'রোধ ও মৃছ। 
শিষ্য গঞ্গানারায়ণের কাতর প্রার্থনায় নরোস্তমের পুনরায় মরদেহে আগমন। 
পাষস্ডদের ভন্তদান ও ব্দধার গমন॥ €৬) গঞ্গাগভে” নরোস্তমের মৃত্যু 
গাম্ভীলায় তাঁর মৃত্যু সংক্রান্ত উৎসব। সেই উৎসবে নৃত্যরত নরোস্তমকে 
উপাস্থত সকলের দর্শন। 
গবাদশ বিলাস £ (শিরোনাম নেই)। €১) নরোত্তমের শিষ্য-প্রশিষ্যদের 
নামের তালিকা । 
বরাহনগর পথির আতারন্ত ৪৭০ চরণ ('নরহরির আত্মজশীবন*') £ 
(১) বিশ্বনাথ চক্রবতঁর গুরু পাঁরাচাতি, জল্মলশীলা, অধ্যয়ন ও 'দিগাবজয়শ 
[বিজয়। (২) ব*বনাথের জ্োন্ঠ রামভদ্র চরিত, তাঁর গুরু ক্রম। (৩) নর- 
হারর গৃরুপরম্পরা। (৪) 1ব*বনাথের অধ্যয়নশেষে বৃল্দাবনযাত্রা, কৃষদাস 
গোস্বামীর কাছে অধ্যয়ন, মুকুন্দদাসের কিছ অপূর্ণ গ্রল্থের সমাপ্তঠকরণ, 
গুরুনিদেশে গোঁড়ে আগমন, বৈফব-সাধকোচিত স্ম্ীসঙ্গ, ভাগবতলেখন, 
পুনরায় বৃন্দাবন গমন, নানা গ্রল্থ রচনা, গোকুলানল্দ বিগ্রহ ও 
গোবদ্ধন শিলার সেবা ভার গ্রহণ প্রেসগ্গতঃ গোবর্ধন-ীশলার পূর্ব কথা, 
কৃষণাপ্রয়া ঠাকুরাণীর কুষ্ঠরোগীরুপ-কাবরাজকে উদ্ধার)। (৫) নরহারর 'পতা 
জগন্নাথের চারন্র, ব্বনাথের শিশষ্ত্বলাভ, নিত্যানন্দ বংশসম্ভূত শ্রীরাম 
বৃন্দাবন গমন । (৬) নরহাঁরির স্বপ্নে বিশ্বনাথ দর্শন। তাঁর 'বিনয় প্রকাশ ও 
নরোত্তম বিলাস রচনার কারণ ॥ 
নরোস্তম-বিলাসে সংকলিত টৈফব মহাজন পদাবলশী 
“নরোত্তমবিলাসে' মাত ৪টি বৈফবপদ সংকলিত হয়েছে £ 
(১) ৮ম বিলাসে ১টি- কে) “সখি হে অই দেখ গোরা কলেবর 
বোসুঘোষ) পৃঃ ৯১ ৭১ | 
(২) ১১শ বিলাসে ৩ট- ধে) 'গোরাঞ্গের সহচর শ্রীনিষাস' 
(নরোভ্তমদাস) পৃঃ ১৯১৫। 
(গ) পবধি মোরে কি কারিলে' 
(নরোত্তম) পৃঃ ১৯১৮। 


€৭১) এই পৃচ্ঠা সংখ্যা বদুমতাী সমাহিত মান্দ'র মাত (নরোত্তমাবলাস 
সহ) 'বৈব গ্রন্থাবলণ' ৩য় সং)-এর। 


জীবনী ও রচনাবলী ৯৭ 


ব. বিএন. চ.)২৬-৭ 


€ঘ) 'জয় জগতারণ কারণ ' ধাম, 
পৃঃ ১১৩ -- ভাণতাহীন। 
উল্লিখিত (ক) চিহিত প্রথম পদটি প্রাচীন পদ সং মধ্যে 
একমান্র পদকশ্পতরূতে (সংখ্যা-২১৫২) আছে। এছাড়া পদটি কাঁলকাতা 
[বশ্বাবদ্যালয়ের ৩১৫ এবং ৩১৬ নং পাুথতে, ও বঙ্গীয় সাহত্য পারষদের 
৯৭১ নং প্দাথতে পাওয়া যায়। শকন্তু নরহারর ধৃতপাঠে পাঠ্ঠান্তর যেমন 
আছে, তেমাঁন ৪টি চরণের আঁতীঁরন্ত পাঠও আছে। অন্যান্য প্যাথতে পদটি 
৮ চরণ 'বাঁশজ্ট। প্রথম ৬ চরণের পর একমান্র নরোত্তমাবলাসেই নিম্নোস্ত 
৪ চরণ আতিরিন্ত পাঠ মিলেছে £ 
কম্বুকণ্ঠ পীন পাঁরসর হিয়া মাঝে। 
চন্দন শোভত কত রত্রহার সাজে ॥ 
রম রম্ভা জিন উরু অরুণ বসন। 
নখমণি জিন পূর্ণ ইন্দুবরগণ ॥ পৃঃ ৯১ 
আশ্চর্য যে, এই চরণের পাঠ বাসুঘোষের পদাবলীর তিন তন জন সম্পাদক 
সম্পাদকার ৭২ দৃম্টিতে পড়ে নি। 

€খ) এবং (গ) চিহিত নরোত্তমদাসের পদদাট 'পদকঞ্পতরুতে সং 
কাঁজত (পদ সংখ্যা যথাক্রমে-২৯৭৯, ২৯৮০)। 

'ঘ” চিহিত ভাঁণতাহশন পদাঁট নরহরির 'গীতচন্দ্রোদয়োর  পূ্বরাগ 
অংশে ৭৩ সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। পদাউট গোঁবিন্দদাসের। 'নরোত্তমাবলাসে, 
গান প্রথম কাঁলাট উদ্ধৃত হয়েছে। তাছাড়া পদাঁট ক্ষণদাগীতচিন্তামাঁণি' 
€৭।২), "পদকজ্পতরু নেং ৪) প্রীতি গ্রন্থেও সংকাঁলিত দেখা যায় ॥ 


ভান্তরত্বাকর ও নরোত্তমাবলাস 
.. অরহারি চক্রবর্তীর 'ভীন্তরত্বাকার' অধ্যাপক ডঃ সুকমার সেন মহাশয়ের 
ভাষায়, বৈষ্ণব বিদ্যার ও হীতিহাসের বৃহৎকোষ । এটি একাধারে বৈষ্ণব 
ম্রহাল্ত জীবনী, বৈষব-ইতিহাস, সংগীতীনবন্ধ ও, পদাবলী সংকলন গ্রন্থ? 
্রীষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য আঁধিকাংশ বৈফব আচার্য ও 
তাঁদের শিষ্য ও ভন্তবৃন্দের জীবনী এই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। টৈতন্যো- 
তর যুগের প্রধান আচার্য শ্রীনবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দের জীবনী এবং 
তাঁদের নানা কর্মচেস্টার াববরণ দান করাই গ্রন্থাটর মুখ্য বিষয়। প্রসঙ্গতঃ 

(৭২১ ১ম-€১৩১২১ মগালকান্তি ঘোষ, ইয়- ৫১৩৬৮) _সক্তোষকুমার 

| কুণ্ডু, ৩য়_€৯৩৬৮১_মালাবিকা চাক । 
(৭৩) গপতচন্দ্রোদয় পে্করাগ)_স. হরিদাস দাস' পৃঃ ২৯৬-৬1 

নরহরি চক্রবর্তী 


০৫ 


গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাচার্ষের জীবন কথাও বর্ণনা. করেছেন। 
সনাতন, রুপ, শ্রীজীব প্রমূখ ষড়গোস্বামীও বাদ যান নি । এই সঙ্গে সেকালের 
গোড়-বৃন্দাবনের বৈষব সমাজের একটি ইতিহাস-নিষ্ঠ পরিচন্ল আছে-_ 
বৈষণবদের ধর্মপ্রচার কায? ভান্তিবাদ, তত্বুকথা, দর্শন, প্রচলিত কাহিনী, সভা 
সম্মেলন ইত্যাদির [বিবরণ আছে। 

নানা প্রসঙ্গের অবতারণায়, প্রামাণ্য প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহে, ঘটনার পর 
ঘটনা বর্ণনায় 'ভান্তরত্লাকরে'র আয়তন বৃহৎ হয়ে ওঠে। দশম তরঙ্গ রচনা- 
কালেই কাঁবির চিত্তে নরোত্তম ঠাকুরের পৃথক একাঁট জীবন কাহিনণ রচনার 
আকাক্ক্ষা জাগে। এই তরঙ্গ থেকেই তিনি অনেক বিষয়ের বর্ণনা সংক্ষেপ 
করতে চেম্টিত হন। অনেক বিষয় “ভীন্তরত্লাকরে' উল্লেখ না করে 'নরোস্তম- 
বিলাসে'র জন্যে গচ্ছিত রাখেন £ “বস্তারব নরোত্তমাবলাস গ্রন্থেতে”। 
'ভন্তিরত্লাকরে' কবির এই প্রাতিশ্রাতরই আনিবার্য ফল 'নরোত্তমবিলাস”। এই 
গ্রন্থ রচনার সময়ও তাই কাবি তাঁর পাঠকদের স্মরণ কারিয়ে দেন যে, এই 
গন্ধের অন্তভুত্ত অথবা পবেই ভান্তরস্জাকরে আলোচিত এমন , [বিষয়গুলির 
নামমাত্র উল্লেখ করছেন ৭৪ । 

গ্রন্থকারের এইসব উত্তি অনুসরণে বলা যায় যে, তাঁর দুটি গ্রন্থে 
নরোত্তম-জীবনা প্রায় একই তথ্য সান্নবেশে বিবৃত হয়েছে। তবে কোনো 
বিষয় একটি গ্রন্থে বিস্তৃত হলে অপরাটিতে সংক্ষপ্ত, বা সংক্ষিপ্ত হলে বিস্তৃত 
করা হয়েছে। সেই 'হসেবে ভাীন্তরক্লাকরের নরোস্তমজীবনী অপেক্ষা নরোত্তম- 
বিলাস কোনো নতুন গ্রন্থ নয়, বরং এট প্রথম গ্রল্থের একটি 'বাশিষ্ট বৈষবা- 
চর্যের জাঁবনকথার একাঁট নবতর সংস্করণ মান। 

উভয় গ্রল্থেই নরোত্তমের জীবনী বর্ণিত। তবু কোনো কোনো ক্ষৈত্রে কিছু 
কিছ তথ্য কম বেশী আছে। দুটি গ্রন্থের তথ্য মালয়ে নরোত্তম-জীবনীঁটি 
পূর্ণাঙ্গ বিষয়াট কয়েকটি উদাহরণ যোগে আলোচনা করা ধাক-_ 
৫৯) নরোত্তমের গুরু গোপালভ্ট, পরমগরু লোকনাথ ॥ উভয় গ্রন্থেই 
এই লোকনাথের জশবনণ বার্ণত হয়েছে। নিম্নোস্ত বিষয়গুলি উভর়্ গ্রল্থেই 
আছে-_লোকনাথের জন্মস্থান ও পিতা মাতার নাম, পিতার সঙ্গে অন্বৈতের 
সম্পর্ক সর্কত্যাগপ 'লোকনাথের গোঁরচরণাশ্রয়, গোর আদেশে বন্দাবন যারা 
যাত্রা, সেখান” থেকে পুনরায় ব্জাভিমূখে গমন ও পুনরায় প্রয়াগ ঘানার 


৫৭8৪১ 'বিষয়াঁট : গাঁবলাল, প্রারম্ভে আলোচিত বর্তমান নিবন্ধ, পে ৮৬। 
জীবনী ও রচনাবলী ৯৯ 


শ্ীসনাতনের সঙ্গে. মিলন, ভূগর্ভের স্গো একাত্মতা, শাস্মপ্াঠ ও রাধাধিনোদ 
সেবা। | 

তব, উতর গ্রন্ধেই এমন কিছ; তথ্য আছে যা অন্ততঃ একটিতে পাঁরবেশিত 
হয় নি। নিম্নোম্ত তথ্যগ্ল' একমাত্র 'ভন্তিরয়াকরে, আছে £ লোকনাথের 
রাধাবিনোদ গ্রহ প্রাপ্তর সংবাদ, তাঁর কিশোরণকুণ্ড তারে. বসবাস। নরোস্তম- 
বিলাসে এর উল্লেখ মাত্র বলা হয়েছে। টু 

নিম্নোন্ত বিষয়গুলি একমার 'নরোত্তমাবলাসেই আছে, 'ভন্তিরত্বাকরে' 
নেই £ লোকনাথের তা মাতার বিশেষ পারিচয়,_বৈষবভাবুকতা, অদ্বৈতের 
সঙ্গে তার পিতার পাঁরচয়ের বিশিষ্ট সংবাদ, লোকনাথের গৌরাঙ্গাদর্শনে 
নদীয়া গমন, কৃষ্দাস কবিরাজকে নিজ জাষন বর্ণনায়. লোকনাথের 
নিষেধাজ্ঞা প্রদান। ' | 

(২) উভয় গ্রল্থেই নরহি খেতুর মহোৎসবের বর্ণনা করেছেন। নিম্নোত্ত 
_বিষয়গদ্ুীল উভয় স্থলেই 'বদ্যমান-_উৎসবের জন্যে আমন্লশ-লিপি রচনা, 
বাভি্ন স্থানে পত্র প্রেরণ, উৎসবের সময় স্থিরীকরণ, সন্তোষ দত্তের কৃতিত্ব, 
উৎসবে নরোত্তম-শ্রীনিবাসের ভূমিকা, উপস্থিত ব্যান্তদের নামের তালিকা, 
উৎসবের কর্মসূচী, সগণ-চৈতন্যের প্রকটাপ্রকট লঙধলা প্রকাশ ইত্যাদি। 
খেতুরী উৎসবের বর্ণনা আছে, 'ভান্তরত্তাকরে'র ১০ম তরঙ্গে এবং নরোত্তম- 
বিলাসের ৬ষ্ঠ িলাসের শেষাংশ থেকো ৯ম বিলাসের আরম্ভাংশ পযন্তি। 
নরোত্তম ঠাকুর এই উৎসবের উদ্যোন্তা। তাই স্বাভাবকভাঁবে তাঁর জীবন 
'নরোস্তমবিলাসেই এই বর্ণনার প্রাধান্য। 

তবু এমন কিছ কিছু ছোট খাটো তথ্য 'ভান্তরতাকরে' আছে, যা 'নরোত্তম- 
বিলাসে' নেই। যেমন_ 

(১) শ্রীনিবাসকে এই উৎসব সম্পর্কে মহাপ্রভুর ক্বশ্নাদেশ। (২) নিমন্ত্রণ 
পল্লী গদ্যে না পদ্যে লাখিত হবে তার স্পঙ্ট উল্লেখ (পন্লীতে যে লিখবেন 
পদ্য সমধূর), পর্ীগ্লির 'বাল-ব্যবস্থার জন্যে 'আঁতিযোগ্য পণ্চদশ জন" 
নিয়োগ ।॥ (৩) উৎসবমূথে শ্রীনবাসের খেতুরী আগমনে নরোত্তম রামচন্দ্র ও 
সগণ সম্তোষ দত্ত কর্তৃক তাঁকে অভার্থন। শ্রীনবাসের সম্গীদের মধ্যে দ্বিজ 
বংশশদাস নামক একজন নতুন ভর্জের নাম_যান সেই দিনই সকালে 
'জীনিবাসের শিষ্যত্ব লাভ করেন। €৪) উৎসবে উপাস্থত ব্যা্তদের তালিকার 
আঁতীরত্ত ১২ জন 'ন্তের লম-__কৃষদাস, দামোদর, শ্রীম,কুন্দ, দাসনারায়ণ, 
কামদেব, জনার্দন, পৃরুষোত্তম, শ্রীহীর আচার্ধ, কাঞ্টকাটা জগন্নাথ, পৃজ্প- 
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নরোত্তমাবলাসে আহার্ গ্রহণের সময় বন্দ হয়েছে। যি 

অন্যাদকে নিম্নোন্ত তথ্যগৃলি 'নরোস্তমবিলাসে আছে, নি শির 
নেই-: 

(১) আগন্তুক 'বাভল্ন ভন্তগোষ্ঠৌর ভার বাতন্ন দ্রলের উপর অর্পণ, প্রাতি 
গোষ্ঠীর নাম-তীলকা, আহার গ্রহণের প্নময় তাঁদের পৃথক পৃথক দল ও 
ব্যান্তদের নাম। (২) উৎসবে উপাস্থত ভক্তদের ভূমিকা নেত্য; বাদ্য, কীর্তন- 
সংগীত, ফাগুপ্রদান-__বিষয়ে), ৩) উপ্পাস্থিত ভক্তদের তালিকায় “মঙ্গল বৈফব' 
নামক নতুন একটি নাম। 


৩। খেতুরণী .উৎসবান্তে জাহবা দেবীর ব্রজ গমন এবং খড়দহে 
প্রত্যাবর্তন। - এই সংবাদাট 'ভন্তিরত্লাকরে'র ১০ম ও ১১শ তরঙ্গে এবং 
'নরোত্তমবিলাসের ৯ম বিলাসে জানানো হয়েছে। উভয় গ্রন্থে বার্ণত 
সাধারণ বিষয়গুলি ছেড়ে দিলেও দেখা যায় যে, 'ভীন্তরত্াকরে'ই এই গমনাগমন 
বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বার্ণত হয়েছে। এ গ্রন্থে আতীরন্ত আছে-_ 

(১) জাহ্বার বকুন্দাবন গমনকালে সন্তোষ দত্ত প্রদত্ত নানা দ্রব্য গ্রহণ, 
তরি সঞ্গী ১৭ জন ভন্তের (কৃষদাস সরখেল প্রমুখ) নাম। (২) পথে 
জাহ্বার পাষণ্ডীদের ও দুজন দস্যূর উদ্ধার সাধন, €৩) বৃন্দাবনে আগত 
জাহবাকে গোপালভ্ট ভূগভ$ লোকনাথ, কৃষদদাস ব্রহম্নচারী, কৃষফপাশ্ডিত, 
মধৃপশ্ডিত ও শ্রীজীব_-এই ৮ জন ভন্ত কর্তৃক সম্বর্ধনা । নরোত্তমবিলাসে 
বার্ণত এই সম্বর্্ধনায় কৃষ্দাস ব্লহনচারী ও মধার্দীন্ডতের নাম নেই। €৪ 
বান্দাবনে জাহুবার অলোকিক কার্যসমৃহ-রাধাকৃণ্ডে বংশীধবান শ্রবণ ও 
শ্রীরাধাকফ-ললিতাদি দর্শন, যমনাতীরস্থ এক বৃদ্ধ ব্রাহমণের মৃত পদের 
বর্ধষণ। €৫) গোঁড়ে প্রত্যাবর্তনের পথ-নিদেশ £ খেতুরণী বৃধরী একচকা 
মৌড়েশবর কন্টকনগর যাজিগ্রাম শ্রীখণ্ড নবদ্বীপ আম্বকা খড়দহ। “ভান্ত- 
রড্াকরে' এই বর্ণনা বিস্তত। নরোত্তমাবলাসে এই একটক্রা ও মৌডে*বর 
গমনের প্রসঙ্গ নেই। এবং মার দু ছতে বলা হয়েছে, ঈশবরী নবক্বাঁপ 
শগয়েছিলেন। 

অন্যাদকে 'নরোত্তমবিলাসে' নতুন তথ্য আছে-দেবাঁর প্রত্যাবর্তনকালে 
রামচন্দ্র কবিরাজের 'নামত্ত শ্রীজীব 'গোপালাবর্দাবল? গোবিন্দ কাবরাজের 
হাতে অর্পণ করেন। 

সুতরাং “ভান্তরত্বাকর' "ও 'নরোস্তমাবিল্যস'কে একটি অপরটির পাঁরপূরক 
গ্রন্থ বলতে পার ॥ 


রর শী তি 
জীধরী ও রচনাবলী 0৬ 


শ্রীসনাতনের সঙ্গে. মিলন; ভূগর্ভের সঙ্গে একাত্মতা, শাস্মপাঠ ও রাধাবিনোদ 
সেবা। | 

তব, উর গ্রন্ধেই এমন কিছ; তথ্য আছে যা অন্ততঃ একটিতে পারবেশিত 
হয় নি। নিম্নোস্ত তথ্যগ্ল' একমাত্র 'ভন্তিরয়াকরে, আছে £ লোকনাথের 
রাধাবিনোদ গ্রহ প্রাপ্তর সংবাদ, তাঁর কিশোরণকুণ্ড তারে. বসবাস। নরোস্তম- 
বিলাসে এর উল্লেখ মাত্র বলা হয়েছে। পা 

নিম্নোস্ত বিষয়গুলি একমার 'নরোত্তমাবলাসেই আছে, 'ভন্তিরত্বাকরে' 
সঙ্গে তার পিতার পরিচয়ের বিশিষ্ট সংবাদ, লোকনাথের গোরাঞ্গদর্শনে 
নদীয়া গমন, কৃষ্দাস কবিরাজকে নিজ জান বর্ণনায়. লোকনাথের 
নিষেধাজ্ঞা প্রদান। ' ৃ | 

(২) উভয় গ্রল্থেই নরহরি খেতুর মহোৎসবের বর্ণনা করেছেন। নিম্দোত্ত 
বিষয়গুলি উভয় স্থলেই 'বদ্যমান-_উৎসবের জন্যে আমন্লশ-লিি রচনা, 
বিভিন্ন স্থানে পর্ন প্রেরণ, উৎসবের সময় স্থিরীকরণ, সন্তোষ দত্তের কৃতিত্ব, 
উৎসবে নরোত্তম-প্রীনিবাসের ভূমিকা, উপাস্থত ব্যান্তদের নামের তালিকা, 
উৎসবের কর্মসূচী, সগণ-চৈতন্যের প্রকটাপ্রকট লখলা প্রকাশ ইত্যাদ। 
খেতুরাী উৎসবের বর্ণনা আছে, 'ভান্তরত্তাকরে'র ১০ম তরঙ্গে এবং নরোত্তম- 
বিলাসের ৬ষ্ঠ বিলাসের শেষাংশ থেকো ৯ম বিলাসের আরম্ভাংশ পযন্তি। 
নরোত্তম ঠাকুর এই উৎসবের উদ্যোন্তা। তাই স্বাভাবকভাঁবে তাঁর জীবনশ 
'নরোস্তমবিলাসে'ই এই বর্ণনার প্রাধান্য। 

তবু এমন কিছ কিছু ছোট খাটো তথ্য 'ভান্তরত্াকরে' আছে, যা 'নরোত্তম- 
বিলাসে' নেই। যেমন_ 

(১) শ্রীনিবাসকে এই উৎসব সম্পর্কে মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ। (২) নিমন্ত্রণ 
পল্লী গদ্যে না পদ্যে লাঁখিত হবে তার স্পম্ট উল্লেখ (পন্লীতে যে লিখিবেন 
পদ্য সমধূর), পর্নীগুলির 'বাল-ব্যবস্থার জন্যে 'আঁতিযোগ্য পণ্চদশ জন" 
নিয়োগ ।॥ (৩) উৎসবমূথে শ্রীনবাসের খেতুরী আগমনে নরোত্তম রামচন্দ্র ও 
সগণ সম্তোষ দত্ত কর্তৃক তাঁকে অভার্থন। শ্রীনবাসের সম্গীদের মধ্যে দ্বজ 
বংশশদাস নামক একজন নতুন ভর্জের নাম_যান সেই দিনই সকালে 
'জীনিবাসের শিষ্যত্ব লাভ করেন। €৪) উৎসবে উপাস্থত ব্যা্তদের তালিকার 
আঁতীরত্ত ১২ জন ভত্তের লাম--কৃষদাস, দামোদর, শ্রীমদকুন্দ, দাসনারায়ণ, 
কামদেব, জনার্দন, পৃরুষোত্তম, শ্রীহীর আচার্য, কাজ্টকাটা জগল্লাথ, পৃজ্প- 
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সম্পাদিত ও ম্হাদ্ূত করেন। সংবাদটি দাস মহাশয় তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন 
নি, জানিয়েছেন অধ্যাপক শ্রীষুন্ত সুকুমার সেন মহাশয় ৭৭ । 


মাঁদ্রুত পুস্তক দেখে মনে হয় যে, ক্ষীরোদচন্দ্র ও 'শিবচন্দ্ের পুঁথি 'ছিল 
এক ও আঁভল্ন। যাঁদ ক্ষীরোদচন্দ্রের উল্লিখত ডীন্তকে অত্যান্ত ধরা না হয়, 
তাহলে তাঁর পাুথাটির কলেবর পপাদকজ্পতরু'র মতো হতে পারে না। কিন্তু 
হরিদাস দাস মহাশয়ের ব্যবহারের পর প্যাথাট যে কোথায় অল্তরিত হয়েছে, 
তাও আজ জানা যাচ্ছে না। 


(গ) ত্রিপুরা আগরতলায় রাজমালা গ্রন্থাগারে 'গণতচন্দরোদয়' (পূর্বরাগ)- 
এর অন্য একাঁট প্যাথ ছিল। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এই 
পৃথিটির সংবাদ তরি 'পদকমজ্পতরু'র ভূমিকাখণ্ডে প্রকাশ ঝারেন ৭৮ । সাহিত্য. 
রল্প ডঃ হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে ন্রিপুরা গিয়ে পাথাঁট 
পরীক্ষা করেন এবং এর. একটি পদসৃচী ও কিছু নোটপন্র প্রস্তুত করে 
আনেন৭৯ । অধ্যাপক শ্রীযুস্ত সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর সেই সব নোটপত্র 
এক সময় ব্যবহারও করেছিলেন ৮* । আগরতলার এই প্াথাট সম্পর্কে 


“গখতচন্দ্রোদয় পাুথখ।নি দেখিলাম ।..................একান্ংশ আস্বাদে ১০৭৪ 
সংখ্যক পদে পূর্বরাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতঃপর মানের, প্রেমটবাঁচত্তের ও 
প্রাবাসের বর্ণনা ছিল।............... পূ পররাগ গাইল এবে গাই মান' ॥ 


ইহার পর প্দাথ খণ্ডিত” ৮১ । 
তরি 'নোটপল্রে লেখা আছে-_ 


“১০৮ কে) পত্র শেষ । আর একটি পাঁথ। পূর্করাগ প্রকরণ শেষ। মান বর্ণনা 
পাওয়া যায় না” ৮২ | 


সাহত্যর্ব মহাশয় আরো জানিয়েছেন যে, ত্রিপুরা থেকে ফিরে তিনি 


(৭৭) বাঙ্গালা সাঁহত্যের ইতিহাস, ১ম, অপরার্ধ, ২য় সং, পৃঃ ৩৯৪ 
€৪নং পদটাকা)। 

৫৭৮১ শ্রীত্রীপদকজ্পতরু &ম খন্ড, ১৩৩৮), পৃঃ ২। 

০৭৯১ তল্মধ্যে 'পদসূটী* নোটটি বর্তমানে অমোদের কাছে। দ্র. প্রগতি, 
(২৪।৬।১৯৭৪) পৃঃ ৪০৬। 

৫৮০১ 1715015 01 918196911 11061900168 (005 1935) 0. 2179. 

৮১১ গৌড়ীয় বৈফাব সাধনা ১ম সং), পরও ১৩৯। 

৮২) প্রগাঁত ১1১৩--২৪ ৬1৭৪ সংখ্যা, প্& ৪০৬--“কয়েকটি প্রাচীন 
পৃখি' প্রবন্ধ । 


জীবনী ও রচনাবলী ১০৩ 


সেখানের প্ণ্থগ্ঘলির সম্ধান দেন হরিদাস দাস মহাশয়কে। দাস মহাশয় 
ভ্রিপূরা গিয়ে সমগ্র প্থ নকল করে আনেন। 


(ধ) হারদাস দাস মহাশয় ন্রিপুরায় 'গাঁতচন্দ্রোদয়' পাথর আরো কিছু 
কিছু অংশের সম্ধান পন। তাঁর 'গোঁড়ীয় বৈষব অভিধানে নিচ্দোন্ত পথ- 
গুলির কথা উল্লিখিত হয়েছে ৮৩ 


(১) গঁতচন্দ্রোদয় £ গোরকৃষ্তরসামৃত-€ক) মঞ্গলাচরণ ৬০টি পদ. (খ) 
মূশ্ধাদিপ্রকরণ ২৬৭টি পদ, রাগানুরাগ প্রকরণ ১২০টি পদ, (গ) পূর্বরাগ 
প্রকরণ ১১৭০টি পদ। 


(২) গীতচন্দ্রোদয় £ গৌরকৃফভাবনামৃত--€ক) প্রথম আস্বাদ ৫৩াট পদ 
(নরহরির দুটি, গোবিন্দদাসের ৫১টি); (খ) দ্বিতীয় আস্বাদ_-১২৯টি পদ 
(নরুহরির ৩টি, গোবিন্দদাসের ২টি, কাব শেখরের ১২৪টি)। কিন্তু হারদাস 
দাস মহাশয়ের পরলোক-গমনের পর এই পাঁথগ্ীলর আর কোনো সন্ধান 
মেলে নি। পাঁথগ্দীল মৃদ্ীতও হয় নি। বর্তমানে আগরতলা বা অন্ন্র এই 


পৃথগুলির একটিও নেই। 


(৬) অধ্যাপক ডঃ সূকুমার সেন মহাশয় ঢাকা 'বশ্বাবদ্যাল.য়র একাঁট 
পাথর সংবাদ 'দিয়েছেন। তান লিখেছেন, 


৮/১)060)61 749. ৫503115 2 016 1080০8 [011615105 [101819 


5 5810190$6৫ (0 ৮৪ ৪. 115911)6 79071107) ০01 1116 070998010- 
985৪ ১6555558585 8 555 ৮5৮85 ৬৪ গুনুও (79151001519 981)119212009) 


ড৩/ 1011701) 2110%/60 176 (0 09 (17556 170165 (01) [10009181715 ), 

8100 ৪159 €0 65810106 ৪ ০99 ০ 06 1080০2 [01015615115 115. 

81051 09 10177%৮8 
িল্তু এই পৃথর কোনো রকম-পারিচয় অন্যর প্রকাশিত হয় নি। সাহত্যরত 
মহাশয়ও এ সম্পর্কে কোনো সংবাদ দেন নি। হরিদাস দাস মহাশয় লিখেছেন, 


ণ্যাকা 'বশ্বাবিদ্যালয়ে সংরাক্ষিত খাঁণ্ডত পাঁথ (২৬৪৭, ২৬৪৮, ৪১৪৬ সংখ্যক) 
গৃলিও গীতচল্দ্েদয়ের অংশ বিশেষ বাঁলয়া কাহারও ধারণা । যাঁদ এই সব 
্র্থ সত্যই গণতচন্দদয় হয় এবং আগরতলা প্যাথরই অংশ হয়-তবে উহাদের 


(৮৩) শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈফব আঁভিধান, ৫১৩৬৪), পঃ ১৪৯৫-৯০। 
৮৪) ন79910 9101839৮916 11615 00৩ (০-0. 1935), 9. 219 


১৩৪ 


সংকলনে গাঁতচল্মোদর প্রন্ধের কলের কথান্চিধ পষ্ট হইতে পারদ ৮২ .। 
কিল্ছু এ পর্যন্ত এই পদখিগুলির অন্য কোনো সংবাদ মেলে নি। 

(5) ক্লকাত৷ পাবাড়ী শ্রুগোৌরঙ্গে গ্রব্থমাল্দরে 'গীতচন্দ্রোদয়' পূর্ব- 
রাগের একটি বিশেষ পথ আছে। নং ২০৩০।১৪; পত্র ১, ২ ৯১-১৬, 
মোট ৮টি। প্যার্থাট “শ্রীমদ গীতচল্দ্রোদয়ে সংকীর্তন রসবর্্থনো নাম চতুর্থো 
িরণঃ”॥ এতে সর্বমোট ৪৭টি পদ আছে। ১-২ পত্রে বন্দনাদি সংস্কৃত 
শ্লোক &টি। তারপরে সংগণতসার, সংগীতকৌম্দণী, নারদসধাহতা হাঁরনায়ক 
প্রভৃতির শ্লোক উদ্ধার করে গীতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ২খ পত্রের ১১শ 
চরণ থেকে পদ সংকলিত। ২ নং পত্রে ১ট সম্পূর্ণ ও ১টি খাণ্ডত পদ। 
১১ক-১৬খ পত্রে ২১ নং থেকে ৬৫ নং পর্যন্ত ৪&ট পদ। ১খ পন্রের ৫ নং 
শ্লোকে-গ্রন্থের নাম আছে-_“গাজ্চন্দ্রোদয়াখেচাহয়ং” ইত্যাদি। 

হরিদাস দাস মহাশয়ের মুুত গ্রজ্থের সঙ্গে পার্থাট মিলিয়ে দেখা গেছে যৈ, 
প্রাপ্ত পাঁথটি তাঁর মাদ্রুত গ্রন্থের একটি বিশেষ অংশ মান, পৃঃ 8৪৪-৬৩, 
পদসংখ্যা ২১-৭৪, যাঁদও বহুল পাঠান্তর আছে। এই পুথির সংস্কতের 
বল্দনাদিসহ ১, ২ নং ২৬ এবং ২৭ নং এই ৪ট পদ মাদ্রুত গ্রল্থে নেই । তল্মধো 
২৬, ২৭ নং পদ দুটি কবি তাঁর অন্য কোনো গ্রল্থেই সংকলন করেন নি। 

(১) ১ নং পদ--জয় জয় শ্রীগৃরু পরম কৃপাময়' পেদটি নবাবিষ্কৃত 
'গণিতচল্দ্রোদয়' মঙ্গালাচরণে আছে)। 

(২) ২নং পদ--চম্পক কনক কঞ্জচয় কুসুম” পেদটি খণ্ডিত, তবে 
অন্যন্র নেই)। 

(৩) ২৬নং পদ-_ঝানড় কুসূম হেরি রোধামোহন ঠাকুরের পদ): গীত- 
চন্দ্রোদয়ে'র ম্াদ্ুত পুস্তকে (পৃঃ ৪০) রাধামোহনের একাঁটিমান্র 
পদ 'আজ; হাম কি পেখল; নবদ্বাীপচন্দ্র” ছিল । 

(৪) ২৭নং পদ-পেখল্‌ পহ্‌ক কাহে ইহ ভাঁতি' ভেণিতা_ নরহরি। 
অন্যন্ন মেলে না) ৮৫ক । 


মানত গ্রন্থ 
কে) শ্রিপ;রা লংগ্করপ £ ১২৯৮ 'িপ্রাত্দরে (১৮৮৮ ভ্ীঃ) ভিপন্রার 
মহারাজা বীরচন্দ্র মাঁণিক্য রাজমালা প্যা্থাটর প্রথম ৩৩০ পদ নিয়ে 'গাঁত- 


৮৫) শ্রীন্ীগৌরচাঁরঘরচিল্তাষাঁণ, ১ম খণ্ড, (১৯৪৭), অবতরাঁণকা প্‌ গ. 
(৮৫ক) প্র. পাঁরাশখ্ট ক, পদ ১৪২। 


পীদবী ও রয়জাবলী ১০৫ 


চন্দোদয়' মছুত.ররেন ৮৬। কিচ্তু এটির. কোনো কাপ আগরতলা বা পশ্চিম 
বাংলার কোনো গ্রন্থাগ্গারে নেই। '্ীতচল্দোদয়ে'র এটিই প্রথম মুদদিত গ্রল্থ। 

(খ) হরিদাস দাস ম্াদ্ূত “পূর্বরাগণ ৫৪৬২ গৌরাব্দে (১৯৪৮- রঃ) 
হরিদাস দাস মহাশয় 'গীতচল্দ্রোদয়- পর্বেরাগ নবদ্বীপ হারবোল কুটশীর থেকে 
প্রকাশ করেন। এতে মোট পদ আছে ১১৬৯। 

(খ) ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ স্বামী প্রজ্ঞানানল্দ মহারাজ তাঁর 'রাগ ও রূপ” 
(উত্তর ভাগ) গ্রন্থে 'গীতিচন্দ্রোদয়ের “সংগীতাংশ” “৮ম পারচ্ছেদ” নামে 
প্রকাশ করেছেন ৮৭ । তাঁর প্রকাশিত অংশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 

“গাতচন্দ্রোদয় গ্রন্থের সংগী'আংশ সাল্লাবন্ট হল। এই অংশাঁটি গতচন্দ্রোদয় 

গ্রন্থের ৮ম পরিচ্ছেদ । পদ্যাংশ কতকটা বাদ "দিয়ে মাত সংগীতালোচনার 

অংশ এতে সংযে।জিত হল। স্বর্গত সুপাঁণ্ডত হরিদাস দাস মহাশয়ের এক'ল্ত 

চেষ্টায় এই অংশ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে ৮৮ 


কিন্তু “৮ম পরিচ্ছেদ” বলতে প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ কণ বলতে চেয়েছেন, তা 
বোঝা যায় না। আমরা গণীতচন্দ্রোদয়ে'র যে “মঞ্গলাচরণ” অংশ ৮৯ পেয়োছি, 
দেখা যাচ্ছে প্রজ্ঞানানন্দ প্রকাশিত অংশাঁট তাতে সম্পূর্ণই বর্তমান। প্রাপ্ত 
অংশে কোথাও «৮ম পরিচ্ছেদ” নামটি নেই। এই মঙ্গালাচরণ' অংশে 
'গাঁতচন্দ্রোদয়' গ্রন্থের পারিকজ্পনা ও বিষয় তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। 
তা থেকে জানা যায় যে, 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র ৮ম বিভাগের নাম প্্রার্থনামৃত' ৯০ ৯ 
প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ তাঁর অবলাম্বিত পাথর বিবরণ দেন নি। তাঁর পাথর 
শিরোনামে "৮ম পাঁরচ্ছেদ' শব্দটি থাকা আশ্চর্য নয়। 


(৮৬১ ডঃ সুকুমার সেন, বোঙ্গালা' সাহিত্যের হীতহাস, ১ম, অপরার্ধ, ২য় 
সং, পৃঃ-৩৯৪ পাদটীকা ৪)। কিন্তু হারদাস দাস এই সংস্করণ সম্পর্কে 
লিখেছেন, “১৩২৮ ভ্রিপূরাধ্দে মুদ্রিত আগরতলা ১ম সংস্করণের প্রথম 

খণ্ডে এই পর্যন্ত (২৬৭টি পদ) মৃদ্রুত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীগোরকৃফ- 

ভাবনামূতের দৃহাটি আস্বাদ ২৪১ পৃঃ পর্য্ত এবং তৎপরে আবার 
গৌরকৃফধরসামূতের অন্তর্গত রাগানুরাগ প্রকরণ ৩৭৮ পুষ্ট পর্য্তি 

মদ্রত হইয়াছে”। গৌরচাঁরনরাচল্ভামাঁণ (৪৬১ গৌরাব্দ), অবতরাঁণকা, পৃঃ ৭. 

€৮৭)১ রাগ ও রূপ, উেত্তরভাগ, ১৯৬১), শ্রীরামকৃষ-বেদান্ত মঠ, পৃঃ ১৯৮ 
২১। 

(৮৮) এ, পঃ ১৯৭। 

৮৯১ 'নবাবিষ্কৃত পা অধ্যায়। বর্তমান নিবন্। | এ 

৫১০১ গণতচন্দেদয় পাঁথ ৫২৫৩৪।৩১, প্র ৬খ, ৫২ নং পদ। 


১৪৬ ,  নরহর্িচকবত; 


এই অংশে মোট ২৩টি বৈষব পদ আছে, 'তালার্ণক নামক একটি [বর্দেফ 
অংশ আছে। '“মঙ্গলাচরণে'র বিষয় তালিকায় 'তালার্ণব'কে। গাতচন্দ্রোদয়ে'র 
'গৌরকৃফ্লীলামৃত' নামক ৫ম বিভাগের অন্তর্গত বলা হয়েছে। ৫ম বিভাগের 
ঝোনো পাখি মেলে 'নি। প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের প্রকাশিত 'তালার্ণব” প্াত- 
চন্দ্রোদয়ে'র সেই লমপ্ত অংশ হওয়া অসম্ভব নয় ॥ 

পাঠাল্তর 

'গীতিচন্দ্রোদয়' পূর্বরাগের সম্পূর্ণ পুথিটি মেলে নি। বরাহনগর 
পাঠবাড়ীর ২০৩০।১৪ নং খাণ্ডত পাথর ১, ২, ১১-১৬ মোট ৮টি পন্ে 
৪৭টি পদ আছে। তন্মধ্যে ৪টি পদ হারদাস দাস মহাশয়ের ম্দ্রিত গ্রন্থে 
নেই' বাকি ৪৩টি পদ তাঁর গ্রন্থে আছে। পাথর পাঠের সঙ্গে মদাদ্রুত 
গ্রন্থের পাঠে গরমিল আছে। নিম্নে তা না্্ট হলো। এই পাঠান্তর 
অনুপেক্ষণীয় 2 

(১) খণ্ডিত প্যা্থাটর ১১ক পন্রের প্রথম পর্দাট (২১ নং)-ও খশ্ডিত। 
এর শেষ ৭ই চরণ মিলেছে । দেখা যাচ্ছে, এটি হারদাস দাসের গ্রল্থস্থ ৪৪ 
পৃড্ঠার ২১ নং পদ, যার আরম্ভ-_“সুন্দর সুখময় গৌরাকিশোর' ; পদাঁট ১২ 
চরণের। পাঠাল্তর বাহুল্যের জন্যে হরিদাস দাস গৃহশত ও পাথর পাঠ 
পাশাপাশি উদ্ধৃত হলো £ 


মাদ্রত গ্রল্থের পাঠ পাঠবাড়ী পথির পাঠ 
সূন্দর মুখময় গৌরাকিশোর ॥ ১ প্রথম ৪ চরণ প্যাথতে নেই) 
আজ কি অপরূপ ভাবে বিভোর ॥ 
ধু») ২ 
থেণে খেণে চাকত নরখে চহ পাশ। ৩ ............ খির নয়নে ঝরুলোর ॥ 


খেণে খেণে তেজই তাঁখিণ নিশাস ॥৪ খণে খণে ভণই কানুগন্ণগান। 

খেণে ভগে কি মধুর কানন গুণগান। & (পেথিতে গ্রন্থধৃত ৯-১২ চরণ নেই? 
(৬1৭1৮ চরণ উভয় স্থলে অভিন্ন) শেষ দ্‌ চরণের পাঁরিবর্তে আছে ঃ ) 
এঁছে ভণই পহু কত শত বার। ৯ খণে খণে কঠিন 'িততাঁদন বৈল। 
লোচন কমলে গলই জলধার ॥ ১০ নরহরি ধন্ধ সূনত নাহি বৈল ॥ 

হোত নীবর খণে থণে গাঁত মন্দ। ১১  - 

নরহার হোর রহল তাহ ধল্দ ॥ ১২ 

/ চরণে-প্ঘর ধরমে” স্থলে পুথির পাঠ “ঘরকরণণ। 


জীবনী ও রচনাবলী ১৬ 


হামাস দাস মঃ্রিত গ্রগ্ধের পাঠ পাঠবাড় পাখির পাঠ 
৫২) প881 পদ ই২ পত্র ১১ক। পর্দ ২২ 

১মে- গুণমাণ গৌর আখল সৃখকারী গোরচম্দ্রবর সুঘর শিরোমাঁণ 

২য়ে-অপ্তর বুঝই না পাঁর। প্র। নিরুপম পরম গভার। 

৩য়ে_ মৃদু মৃদু হাসই বদবিধু গোপই অরুণ নয়নে ঝরু নীর। 

নিরুপম নয়ন তরঙ্গ অপরূপ ভাব তরঙ্গ 

(প্যাথতে “ভাব শহ্দাট' না? 
কেটে উপরে 'প্রেম' শব্দাটিও 
লেখা আছে) 


€৩) প3-56&1 পদ ১নং (-২৩) পত্র ১১ক। পদ €-২৩) 


ইয়ে ভণই নয়ান কি ভণইল আজ কি 


€8) ৪৫ পন্ডঠা ই নং পদ (২৪ নং) ১১ক পত্রের ২৪ নং পদ 
চাাণ 


ইয়ে _বিধিয়ান ধরয়ে বিম্লাই ধরই 
এমে-জানই জানব। 

৫) ৪ পচ্ঠা, ৩ নং (৮২৫ নং) ১১খ, ২৫ নং 
চ্খ 


'&মে-না মানে আঁখির ধারা না দেখি আঁখ্যের ধারা । 

এরপর মদ্রত গ্রন্থে 'পেখলু নিরজনে গোৌরাকশোর, ও 'গৌরচারত কিয়ে বুঝই 
ন যাত” ইতাঁদি পদ দুটি আছে। প্থতে এগ্ালর স্থলে যথাক্রমে 'কানডকুস্থম 
'হোর। শচীনল্পনণ ক্লোধামোহন), এবং 'পেখলু পহুক কহে ভাত" ইত্যাদ 
দুটি পদ দেখা যায়। 

(৬) ৪৭ পন্ডা ১ নং (-২৯) ১২ক, ২৯ নং 


চরণ 
হয়ে-পশীড়ত আতশয় নহত বিরাম ধৈরজবর [ববাহত আবরাম। 
৪র্ধে--যতন করই উহ 'নিল্দ যতমক বই উই নাদ। 


&মো নাঁলনশ লাঁলত 
৬র্ঠে হানে হার্নন 
এমে-াদি চন্দ 


“১ ও নুরহরি চক্রবর্তী 


মুদ্রিত পগ্রল্ধের পা 


(৭১ ৪৭ পৃত্ঠা, ২ নং €-৩০) 


চরণ 

৪র্থে- অবশ এবে সে অলস 
মে বিধু জিনি সুখ সঘনে 
৫৮১ ৪৮ পৃত্ডা ১ নং 0৩২ নং) 
চরণ 


প্যারা প্রত 


১২ক পশ্ত। ৩০ নং 


অলস এ বেশে আলস 
সুধাকর জাত বদন 
১২ইখ পন্র, ৩২ নং 


৪থে"_ীবরাঁচিত চীচর গিকুর খাঁসত নর র্াচর রুচরতর কেশ খসই অরদ 


৫মে-“আঁত আতুর হিয় সধী 
সকল বসার, । 
৬ষ্ঠে চলই 


পুন আতুর আঁধক নরহত সমহারি। 


চত। 


(৯১ ৪৯ পচ্ভা ২ নং পদ (৩৩ নং) ১২খ পত্র, (৩৩ নং) 


চরণ 

১মে-_বিধুবর 

শেষ মৌন 

(১০) ৪৯ প্ঠা ৩ নং পদ 


চরণ 
১মে_তনু আত খীণ খীণ 


শশীবর 
মন 


১২থ ৩৪ নং পদ 


তনু নব খীণ হোত। 


০১১) ৪৯ পৃত্ঠা ৪ নং পদ -৩৫) ১২খ পর, ৩৫ নং পদ 


চরণ 


ওয়ে__রুচ সরাঁচর িবা সকোমল দেহ উপমা সনচারুরযাঁচ সবাঁলত দেহ 


৪র্ধে- খেণে খেণে খাঁণ 
৭মে পরাণ রহব 


আতিশর খশণ 
পরাণ রাহব। 


১২) ৪৯-পব্ঠা, ৫ নং পদ ৩৬) ৯২ধ পর, ৩৬ নং প্ন 


চরণ 
৭মে-করু মোহে কহ 


ধীরদী ও রচনাবলী 


1ক করব মোহে 


মদ্রিত গ্রন্থের পাঠ পাথর “পাঠ 


€১৩) &০ পঞ্ঠা, ৯ নং পদ (-৩৭)১ ৯৩ক পন, ৩৭ নং পদ 


চরণ 

২য়ে-_মদন ভয় হর তনু দেহ থেহ বিরাহত অরু 

৪র্ধে আঁথর আত সুমধুর অধরে রদন বয় কাঁপি বদন ছদ পন 
রাহত 


মে শুনই না শুনই উতর নাহি উতব রহিত বিষমপুন 
৮মে-_তিলে 'িতলে বম সশাঁঙ্কিত তাহ আঁতশয় শঙ্কাগত নরহারি 
হেরইতে নরহরি হদয় দহনে চিন্তই কি করব নহই' উপায়। 


দহি যায় 
(১৪) ৫০ পন্ঠা, ২ নং পদ (-৩৮) ১৩খ পন্র, ৩৮ নং পদ 
চরণ 
১মেকি ভাবে ভরল ভাবে ভরল। 
€১৫) ৫১ পৃন্ডা, ১ নং পদ (-৪০) ১৩খ পর, ৪০ নং পদ 
২য় চরণে- রহই বসই 
€১৬) ৫১ পৃষ্ঠা, ২ নং পদ (৪১) ১৩খ পত্র, ৪১ নং পদ 
চরণ 
২য়ে-আপন মনাহ মানি আপাঁন কাঁহ মানে 
১১শা-_ভণইতে কহইতে 


১২শ-_কাতর নরহার পহুমুখ হোরি চল্তহ অতিশয় নরহরি হেরি ॥ 


৫১৭) &১-৫২ পৃ্ঠা, ৩ নং পদ ১৩খ পত্র, ৪২ নং পদ 


(- ৪২) 
চরণ 
৩য়ে__বাউলের পারা বরূলে রহয়ে বিরলে বাঁসয়া রহে সদা পদ 


&মে- সুচারু অরুণ আঁখখকোণে কার্‌ 5গল সে চারু নয়ানেতে কারু 

৬ষ্ঠেআপাঁন আপনে ঘনঘন ভে ' আপনা আপনি পুন ঘন ঘন 
ণাবহি কি কাঁরলে ছায় কহয়ে কি হৈল হায়। | 

৭মে--পুন বারে বারে কতেক প্রকারে যতনে ধরএ ধূতি কতর্‌পে 


নি নরহরি চক্রবর্তী 


মদ্রিত গ্রন্থের পাঠ প্‌খির পাঠ 


৫১৮) &২ পৃঙ্ঠা, ১ নং পদ (-৪৩) ১৩খ পন্র, ৪৩ নং পদ 

চরণ ৃ 

২য়ে নীরজ নয়নে নীর ঝরু ঝর খর অনুখণ নয়নে বারি ঝরু ঝরবর 

না বুঝল এঁছে কাহে ভেল আজ। না বুঝল কাহে এঁছে ভেল আজ্। 


৩য়ে-_দাঁমনী কুষ্কুম কনক কণ জান চম্পক কনক কণ মদ ভণ্ন 
৪র্ধে দাহ দমন ঘন হদয়ক দাহে দমন উতা্পত নিরত লুদেহে 
&মে-_ শুনইতে নিজজন বচন চাহ 'িজজন বচনে সমশ্রবণে চাহ পুন 


পুন ভণইতে কণ্ঠে বেকত ঘনঘন ভণত বেকত গত ভাস। 
নহু ভাষ। 
৬্ঠে লাগই দশনে দশন শীতে কম্পই নির্পম কম্পথেহ ভর বিরাহত 
রির়াহরার বহই 582878747রহতি 
৭মে-_বিলুঠই......কেশ খমল না লোঠিত....আনল চিনত বিষম অরু। 
সম্ভারল 


৮মে-তিলে তিলে অবশ এ বিষম নরহারি ফুকার ২ করু রোদন 
দশা ইথে নরহরি কাতর না কো পরবোধব নহই উপায়। 
হোঁর উপায়। 


৫১৯) ৫৩ পন্ড, ৩ নং পদ (৪৫) ১৪ক পত্র, ৪98 নং পদ 
চরণ 
৫মে_ শীতে কম্পই বচন ভণই কম্প নিরূপম বচন ভণত 


€২০) ৫৩ পৃত্ঠা, ৪ নং পদ (-৪৬) ১৪ক পত্র, ৪৫ নং পদ 
চরণ 
১মে__নিরাখিয়া হিয়া 'বিদারয়া যায় 'নিরাঁখতে পরাণ ফাটয়া যায়। 


২য়ে- না জানিয়ে কোণ ভাব নহে এই। 
৪র্ধে কিকা প্লুপ চারু রূপ। 


&মে-_আহা মার মার কি শীতে মাঁর মার একে খিণ তনু তাহে 
কাঁপন সঘনে নিশ্বাস ঘহোে কম্প কি এতেক সয়। 


জীধনী ও রচনাবলী ১১১ 


মাছি প্রদ্ধের পাঠ 


৬হ্ঠে-পড়ে ক্ষিতিতলে এ ধূলি- 
ধূসর ইহা কি পরাণে সহে ॥ 
ঠমে--ভাল ষে করিবে জাঁবন 


€২১) ৫৩-৫৪ পৃঙ্ঠা, ১ নং পদ 
€-৪৭) 

চরণ 

২য়ে--'ওর' 

৭মে-_-খণে কহে কাম কদন ঘনশ্যামর 
অলখত পৈঠি রহল হিয় মাহ। 

৮মে-_খণে নরহার কর পকাঁর কহই 
দিয়ে লেহ ন সমূঝে কপটশী উহ 
নাহ ॥ 


৫২২) ৫৪ পৃজ্ঠা, ২ নং পদ (-৪৮) 
চরণ 

৬ন্ঠে খণে ভণে কত 

১১শা-_ খণে খণে 


(২৩) ৫৫ পঞ্ঠা, ১ নং পদ ৫৫৩) 
চরণ 

১মে_ দেখল আজ্য কি কহই 
২য়ে-তিলে 'তিলে 

৪ধধোঁ-বিলুঠই 

৬ঞ্ঠে_নিশাস ন 

৭মে-রহই 


(২৪) &৬ পৃঙ্ঠা, ২ নং পদ €:৫৪) 
চরণ 
৮মে- রহল হি 'খির 


১5৭ 


' প্গিয় পার 
সঘনে নিসাস বহে বিপরীত 


ইথে কি পরাণ রয় ॥ রর 
যে করে সম্মরত পরাণ। 


১৪ক পন, ৪৬ নং পদ 


খোর। 
খণে কহ কামকদন ঘন অঞ্জন জিনি নব 
মধুর মরদাঁতিরস কন্দ। 

পৈঠল হিয় মাধ লসই ন নিকসত 'কি কহক 
নরহার শুনাইতে ধন্ধ ॥ 


৯৪ক পন্ত, ৪8৭ নং পদ 


সঘনে ভপই 
খণে খর 


১৪খ পন্ধ, ৪৯ নং পদ 


আজ ক কব ধৃতি ধরই 
খণে খণে 
লোঠত 
*বাস না 


রটই 
১৪খ পন, ৫০ নং পদ 


রহন পুন থাঁর। 
শসহ্‌রি চক্রবর্তী 


ম্যাদ্রত গ্রন্থের পাঠ 
চরণ 
১০মে-তব উহ 
১১শে_ কহইতে কণ্ঠে বেকত নহু ভাষ। 
১২শে- ইথে কি প্রবোধব নরহার দাস ॥ 
0২৫) ৫৬ পৃহ্ঠা, ওনং পদ €-৫৫) 
চরণ 
২য়ে-অখিল ভুবন মোহন মুরাতি 
৬ণ্ঠেনিচল ইথে কি 
(২৬) ৫৬ পৃষ্ঠা, ১নং পদ (-৫৬) 
চরণ 
২য়ে- দশা অব সোসব চাহ রহিত মাত 


৪ _অনাণিম 

৮মে_ মুরাছ পড়ল 

(২৭) &৭ পৃ্ঠা, ৩নং পদ (-৫৮) 
চরণ 

৪থোঁ কোন,ত০০০, দশা 


(২৮) &৮ পৃচ্ভা, ১৯নং পদ (৬০) 
চরণ 

১মে-আজ কি ভাবে 
৬চ্ঠে_পঁহিরণ 

এমে_লহু লহ চলইতে 

৮মে- ইহ নব 


(২৯) &৮ পৃষ্ঠা, ইনং পদ (-৬১) 
চরণ 

১মে--সুঘর 

৩য়ে- সব 

৪ -করু কত কত 

৬ষ্ঠে দরপণ করে 'নিরখত ছাঁব হসত। 
৮মে শান প্রমোদিত 

(৩০) ৫৮ পৃঙ্ঠা, ওনং পদ €(-৬২) 
চরণ 

৯মে- আহা 


জশবনণ ও রচনাবলশ 
ব. 'বি/ন. চ./২৬-৮ 


পাখির পাঠ 


তব যুগ 
মার মার আজু বিষম অনুমানি 
নরহরি বিকল কি করব ন জান ॥ 


৯১৪খ পত্র, &৯নং পদ 


আত অতুিত ই তন ভুবনে 
নচল কি কব। 
৯১৫&ক পত্র &৬৩নং পদ 


হোঅল অব সোসব ঠাহ রহিত চিত। 
টলমল 

মুরুছই ছই 

১৫ক পত্র, ৫&নং পদ 


১&খ পত্র, &৬নং পদ 


পেখল আজ? 
পাঁহরত 

আতিশয় খণে খণে 
নবরস 


১৫খ গল্প, ৫এনং পদ 


পরম 


উহু 
করত 'বাঁবধ 


মুকুর বর বিলোকি ছাব সৃহসত। 
প্রমুদিত শুনি । 


১৫খ পত্র, ৫৮নং পদ 


আজ? 


১৯১৩, 


ম্যাদ্রত গ্রন্থের পাঠ প্যাথর পাঠ 
০৩১) ৬০ পৃচ্ঠা, নং পদ (-৬৬) ১৬ক পন্ন, ৬০নং পদ 
চরণ 
৩য়ে-হরে সে হরিল। 
€৩২) ৬০-৬১ পৃন্ঠা, ১১। ৩। (-৬৭) ১৬ক-১৬থ পন্র, ৬১নং পদ 
চরণ 


৭মে-না লেচনে নিন্দ নয়নাহ নদ 

১২শে_কোণে সমুঝাব প্রবল পরভাব 

২,২শে- প্রবহত অলিলসত 

(৩৩) ৬২ পন্ঠা, ৬নং পদ (৭০) ১৬খ পত্র, ৬৩নং পদ 

চরণ 

৪র্ঘে_-তাঁড়ত মেহ সহ বিজুর জলদ সহ 
পাথর ৪২টি পদের মধ্যে পাঠান্তরহণীন পদ মান্র ১২টি॥ 
সংকলন কাল 


গীতচন্দ্রোদয়ে'র সম্পূর্ণ পুথি মেলে নি। নরহারর অপর কোনো গ্রন্থে 
এর উল্লেখ নেই। এঁটর সংকলনকাল সম্পর্কে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 
িখোছিলেন__ 

“বশবনাথ চক্রবতণ ওরফে হরিবল্লভের গীতচিন্তামাণ আন্দাজ ১৭০০ খজ্টাব্দে 

সংকাঁলত হওয়ায়, উহার আন্দাজ পণচশ বছর পরে অর্থাৎ আনুমানিক ১৭২৫ 

খুসজ্ট।ব্দে গীতচন্দ্রোদয় সংকলিত হইয়াছিল, অনুমান করা যাইতে পারে।” ৯১ 


কিন্তু এই তারখাঁটকে গ্রহণ করার পক্ষে কোনো প্রমাণ প্রদত্ত হয় 'ি। 


ক্ষরোদচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন, 
“গতচল্দ্রোদয় রচনাকালে বারংবার নরহরি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, পাছে গ্রল্থ- 


খানি জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ করিয়া না-যাইতে পারেন......... (তান) শেষদশায় গত- 
চন্দ্রোদয় রচনা করিয়া থাঁকিবেন।” ৯২ 


কিন্তু গণতচন্দ্রোদয়ের প্রাপ্ত পথ দুটিতে কবির এই 'আশত্কা-প্রকাশ' সূচক 
কোনো পদ নেই।১০ তবে গ্রন্থের পরিকল্পন্াঁট লক্ষ্য করলে মনে হয়, কাঁর 


€৯১) পদকজ্পতরদ &ম, (১৩৩৮), পৃঃ ২। 

€৯২) সাহত্য ১২৯৯, আশিবন, পৃঃ ৩৫৫। 

€৯৩) বরং এই আশঙ্কাস্চক একটি পদ কবির গোরচারন্রচিল্তামীণতে আছে। 
হারদাস দাস মাত গ্রল্থ, পৃঃ ১৮, পদ ১। ৪২--রচিহু ইহ গ্রল্থ অসমাপ্ত 
যাঁদ হোয়'। 


১১৪ নরহারি চক্রবতাঁ 


লন বাতা করে তে কলি! গ্রল্থের মোট ৮ 
'প্র্ধান ভাগ, প্রতি বিভাগেরই কিছু কিছু উপাঁবিভাগ আছে। ৯০ প্রথম 
বিভাগ গৌরকৃষ্রস'মৃতের মঞ্গলাচরণ” মুগ্ধা-মধ্যা-প্রগল্ভা-অস্ট আঁভ- 
সাারকা” পপূর্বরাগ-মান-প্রেমবৈচিত্ত্-প্রবাস' প্রভাতি উপ-বিভাগের মধ্যে এক 
'পূর্বরাগ” অংশেই ১১৬৯টি পদ আছে এবং মঙ্গলাচরণের আঁভস্ারকা 
পর্যন্ত খাঁণ্ডত একটি পুঁথিতে ২৫০টি পদ মিলেছে । সুতরাং সমগ্র গ্রল্থে 
মোট কত হাজার পদ যে সংকলিত হতে পরতো আজ তা অনুমান করাও যায় 
না। এতবড় একখানি গ্রল্থ দীর্ঘাদনের সংগ্রহ ও অধ্যবসায়ের ফল হওয়াই 
স্বাভাবক। 

দিবতশীয়তঃ, গ্ীতচন্দ্রোদয়ে'র নব।বচ্কৃত 'মঞ্গলাচরণ" পুথিতেই কাঁবর 
“গৌর চারব্রাচল্তামার্ণর ১টি ও ণভন্তিরত্বাকরের ৩২টি পদ সংকলিত 
হয়েছে। ১৭ গ্রন্থের পূর্বরাগ' অংশেও ভান্তরত্বাকরে'র পদ আছে। ৯* সুতরাং 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সুদীর্ঘ দিনের অধ্যবসায়ের ফল 
পীতচন্দ্রোদয়' গোরচরিব্রাচন্তামাণ” ও 'ভান্তরত্বাকর” প্রভাতি রচনার পর 
সংকলিত হয়েছিল ॥ 


গ্রল্থনাম 
'গশীতচন্দ্রোদয়' খাণ্ডত গ্রল্থ। প্রাপ্ত পূর্বরাগ” উপ-বিভাগের স্ত্রিরাধিকা, 
ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ অংশদ্বয়ের প্রাতাট আস্বাদের (যথাক্রমে ৬৫ + ৩১ 
৯৬টি আস্কদের) পুম্পিকাবাক্যে গীতিচন্দ্রোদয়' নামাট ব্যবহৃত হয়েছে। 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের গ্রন্থের প্রথমে ৯নং শ্লোকে (১ বার), মধ্যবতঁ 
“সমাদ্ধসমগীত, আলোচনার প্রাক্কালে (১ বার) এবং গ্রল্থ শেষে গ্রল্থকারের 
নাবেদন অংশে (১ বার) মোট ৩ বার নামাঁট উল্লিখিত হয়েছে। পূর্বরাগ অংশের 
পাঠবাড়ী পুথিটির প্রারাম্ভক &নং শেলাকে এবং অধ্যায়-সমাস্তির পদীষ্পকা 
বাক্যে গীতচন্দ্রোদয়' নামাঁটর ব্যবহার আছে। 
গ্রল্থারম্ভেই সংকলক গ্রল্থটিকে পচন্তমাণ কামধেনু' বলে আভাহত 
করেছেন, 
জয় জয় গৌরভন্তগণ পদরেণু। 
তাহাতে শনাছয়ে চিন্তামাণ কামধেনু ॥ (পেও ১) 
আবার, গ্রল্থাটর নবাঁবিম্কৃত “মঞ্গলমচরণ” অংশে ২৮খ পর্রে গ্রন্থটিকে 'কজ্পতরহ, 
রূপেও আখ্যাত করা হয়েছে : 
প্রথমে সামান্যরূপ কিজ্পতরু' সম ॥ 


(৯৪) দ্র. গ্াীতচন্দ্রোদয়ের গঠনশৈলণ” অংশ, বর্তমান 'নিবল্ধ। 
(৯৫) বর্তমান নিবন্ধ, পদাবলী সংগ্রহ” অধ্যায়ে গাতচন্দ্রোদ্দয় মঞ্গলাচরণ, অংশ। 
(৯৬) এ, গাীতচন্দোদয়-পূর্বরাগ” অংশ। 


জাঁবনী ও রচনাবলশ ১১৫ 


গঠনশৈলণ 


'গীতচন্দ্রোদয়ের সম্পূর্ণ পুথি আবিচ্কৃত হয় নি। এর মঞ্গলাচরণ ও 
পূর্বরাগ নামক দুটি অংশ মাত্র পাওয়া গেছে। সৃতরাং খন্ড বিচ্ছিন্ন কয়েকাঁট 
অংশের সাহায্যে সমগ্র গ্রন্থের কলা-বাধ সম্পর্কে একটি যথাযথ পারচয় 
পাওয়া যাবে না। তবে নবাবিষ্কৃত 'মগ্গলাচরণ' অংশে ৮খ পন্ধের ৫২নং পদে 
এবং ২২ক পন্রের মুগ্ধা-মধ্যা-প্রগলভাঁদ গদতের প্রারাম্ভে গ্রল্থকারের 
নিবেদনে তাঁর গ্রন্থ পারকম্পনাটি বিবৃত হয়েছে । »* এ থেকে গাতচন্দ্রোদয়ে'র 
গঠনরীতি সম্পর্কে একটা মোটামুটি পাঁরচয় লাভ করা যায়। কবি বলেছেন, 

শুন শন শ্রোতাগণ পুনঃ পুনঃ নিবোদি পাড়িয়া চরণতলে। 
রসজ্ানহীীন ক্রমশঃ বুঝিয়ে তথাঁপহ যেন মন না টলে ॥ 
পূর্বকাবকৃত গীত 'নরূপম আস্বাঁদতে সাধ আনন্দভরে। 

এ হেতু একন্র কার এই গাঁতচন্দ্রোদয় সৃধা সদাই ঝরে ॥ 
প্রথমেতে গে'রকৃধরসামৃত গাঁতক্রম 'কিছ্‌ উজ্জ্বল মতে। 
তাপরে গোরকৃফভাবনামৃত অন্টকালব্রম বিবিধ যাতে ॥ 
তাপরে গৌরকৃষ্চরিতামৃত জন্মাদর ক্রম সুচার রীতি। 
তাপরে গোৌরকৃফবিলাসামৃত রাগার্ণব নামে গ্রন্থ সঙ্গত ॥ 
তাপরে গো'রকুষলীলামৃত তালার্৫ণব তাহে সঙ্গাতক্রমে। 
নিত্যসেবামৃত, নামামৃত গৰত প্রার্থনমৃত ভণে ঘনশ্যামে ॥ ৯৪ 


অর্থাং সংকলনের পাঁরকজ্পনানূসারে 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র প্রধান ৮টি িভ'গ 
যথাক্রমে-গৌরকৃষ্করসামৃত', গৌরকৃষ্ণভাবনামৃত', 'গৌরকৃষচরিতমৃত” গৌর- 
কৃষ্ষবিলাস.মৃত', 'গৌরকৃষলীলামৃত', শনত্যসেবামৃত', নামমৃত' ও প্রার্থনামৃত?। 
প্রীত প্রধান বিভাগ কিছু কিছ উপবিভাগে 'বভন্ত। যেমন, প্রথম প্রধান 

বিভাগ 'গৌরকৃফরসামৃত, সম্পর্কে কাঁবর উত্ত_ 

“গ্রীতচন্দ্রোদয় এই গ্রন্থ রসধাম। 

ইথে অম্টামৃত পূর্বে কৈল নিরূপণ ॥ 

প্রথমে কহিল গৌরকৃফরসামৃত। 

ইথে শ্রীউজ্জবল গ্রল্থ মতে ব্যস্ত গীত ॥......... 

“মৃদ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা কিগ্িত সূচাইয়া। 

আঁভসারিকাঁদ অষ্ট গাব 'বিস্তাঁরয়া ॥ 

প্রথমে মুদ্ধাঁদ নায়িকা ভেদ গাঁত। 

তারপর গাব রাগানুরাগ 'কিণ্চিত ॥ 


0৯৭ ) পাঠবাড়ী পুথি ২৫৩৪। ৩- গীঁতচন্দ্রোদয়। 
(৯৮ ) নবাবিত্রত গণতচন্দ্রোদয় প্াথ (পাঠবাড়ী ২৫৩৪। ৩)-পর ৮খ। 


১১৬ . নরহরি চক্ষবাঁ 


ইহার পরেতে গীঁতে হইব প্রকাশ । 
পূর্বরাগ মান প্রেমবৈচিত্ত্য প্রবাস ॥ 
ইথে গাব সংক্ষিপ্তাঁদ সম্ভোগ ক্রমেতে। 
তদুপাঁর সন্দর্শনাদ পৃথক মতে 0” ১৯ 


অর্থাৎ প্রথম 'গৌরকৃষ্$রসামৃতে'র উপাঁবভাগ হলো-৬টি : মেঙ্গলাচরণ 
সহ) 'মৃণ্ধা-মধ্যা-প্রগল্‌ভা-অস্ট-আভসারিকা' 'মালয়ে 'নাঁয়কা ভেদগশত”; 
'রাগানুরাগ; পর্বরাগচ মান প্রেমবৈচিত্ত্ ও প্রবাস'। কাবর মতে এইসব 
উপাবভাগ “সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ বর্ণন।কমে' গীত হবে। 

উল্লেখযোগ্য যে, প্রীতাঁট বিভাগ বা উপাবিভাগের বিষয় নুযায়ী পদ সাঁঙ্জত 
হয়েছে । এবং তার প্রারম্ভে বা শেষে কাব ৮ + ৬ 5 ১৪ মান্রর পয়ারে সংক্ষেপে 
বর্ণনীয় বিষয়াট শ্রোতা বা পাঠকবর্গের গোচরে এনেছেন। প্র্করাগ' অংশে 
এমন প্রারম্ভ-কথনের পয়ার আছে মোট ১১ বার। বলা বহুল্য যে, এই অংশেও 
কবির ভণতা আছে। 

'গীতচন্দ্রেদয়ে'র বিষয়াবভাগ শ্রীবুপ গোস্বামীর 'উজ্জবলনীলমাণ'র 
অনুসরণে পাঁরকল্পিত হয়েছে। সংকলক বারংবার সে. কথা স্পম্টভাবে 
স্বীকার করেছেন। 

প্রথমে কাহল গৌরকুষ্ণরসামৃত। 

ইথে শ্রীউজ্জবল গ্রল্থ মতে ব্যন্ত গীত ॥ 
শ্রীরাধকা পূর্বরাগ রসের পাথার। 
প্রথমে গাইয়ে শ্রীউজ্জবল অনুসার ॥ ৯০০ 

কিন্তু পদ সাঁজ্জত হয়েছে পিতৃগুরু বিশ্বনাথের 'ক্ষণদাগীত চন্তমাণ'র 

রীতি অনুসারে । ক'ব লিখেছেন 
সামন্যতঃ প্রথমেতে গাব গে'র গাঁত। 
চিন্তামাণ যৈছে যৈছে এ গীতের রত ॥ ১০০ক 
এই পণ গাব এ সামান্য প্রকরণে। 
সামান্য প্রকারে গীতঁচল্তামণি প্রায়। ১০০খ 


এখানে ণচল্তামণ” বা পদতচিল্তামণি' বলতে ক্ষণদাগখতচিন্তমণিকেই 
বোঝানো হয়েছে ॥ 


(৯৯ ) নবাবিষ্কৃত গীতচন্দ্রোদয় পুথি পোঠবাড়ী ২৫৩৪। ৩) পন্র ২২ক। 
(১০০ ) গীতচন্দ্রোদয় পূর্করাগ- স. হারদাস দাস, পৃহ ৯৮। 
(১০০ক) গণতচল্দ্রোদয় পূর্বরাগ, পৃঃ ১৫। (১০০৭) এ পৃঃ ৪১২। 


জশীবনা ও রচনাবলী ১১৫ 


প্রাপ্ত পর্বরাগ অধ্যায়ের বিষয় বিন্যাস £ 


শ্রীরুপ গোস্বামী উজ্জবলনীলমণির ১৫নং প্রকরণ 'শৃংগারভেদে' 
উজ্জবলরস ও তার বৈচিত্র্য বা প্রকার ভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর 
আলোচনানুসারে বলা যায় 

উজ্জবলরস দ্বিবিধ_বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ । বিপ্রলম্ভ চার প্রকার_ 
পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। পূর্বরাগের হেতু দর্শন (সাক্ষাৎ, চিত্র 
ও স্বখন) ও শ্রবণ (বন্দী-দূতী-সখীর মুখে, গীতে)। পূর্বরাগের দশ দশা 
(অবস্থা)__লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ (-জাগর্যা), তানব (কুশতা), জাঁড়মা, বৈয়গ্র 
(ব্যগ্রতা), ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। আবার পূর্রগে 'কামলেখ' ও 
“াল্যার্পণের ব্যবস্থাও আছে। ১০১ 

সম্ভোগ দ্বাবধ-মৃখ্য জাগ্রতাবস্থায়) ও গৌণ (স্বগ্নে)। মুখ্য সম্ভোগ 
চার প্রকার সংক্ষিপ্ত (পূর্বরাগের পর মিলনে), সংকীর্ণ (মানের পর ?মলনে), 
সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান। 

'গীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগ' অংশের মৃখ্যতঃ তিন খন্ড--শ্রীগৌরাঙ্গের 
পূর্বরার্গ শ্রীরাধকার পূর্বরগ' এবং শ্ত্রীকৃষ্ধের পূর্বরাগ্গ। তিনাট খণ্ডেই 
প্রায় একই রাঁতিতে পদ সজ্জত হয়েছে। 

গ্রল্থাটির পদসজ্জার রণাত ঃ 
(ক) রূপামৃত বা রূপ বর্ণনা। 

(খ) ভাবাবতর্ক ও পূর্বরাগের হেতু বর্ণনা দর্শন (সাক্ষাৎ, চন্র, স্বপন), শ্রবণ 
(বন্দী-দূতী-সখীমুখে ও গীতে)। 

(গ) পূর্বর।গের দশ দশা বর্ণনা- প্রীতি দশায় ২ বা ততোঁধক পদ সাঁজ্জত। 
(কামলেখ, মাল্যার্পণের পদও আছে)। 

€ঘ) পূর্বরাগ-পরবতরঁ অবস্থার ইঞ্গিত-(আগ্তদুতীর গাঁত, উন্ত ইত্যাঁদ), 
সংক্ষিপ্ত সচ্ভোগ (স্বপ্নে সম্ভোগ, সধাক্ষপ্ত-সম্ভোগ-রসোদগার)। 
সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ-এর নানা আস্বাদ। প্রতি আস্বাদে আছে দর্শন, শ্রবণ, 
রাধাকৃষণ ও সখনীর উীন্ত প্রতুঠান্ত ইত্যাদ। 

বিষয়বস্তু প্রকাশের এই রীতি শ্্রীরুূপের উিজ্জবলনীলমাঁণ' নির্দোশত। 
সৃতরাং 'ন্রাউজ্জবলক্ম মতই কাব গৌরাঙ্গ-রাধিকা-কৃ্ণের পূর্বরাগ প্রকাশ 
করেছেন। 

বিশ্বনাথের 'ক্ষণদাগণত চিন্তামণ'র অনুসরণের কথা কাব জানালেও 
'গাীতচন্দ্রোদয়ে' িশ্বনাথের পদসজ্জার প্রণালী আদৌ রক্ষিত হয় নি। 


(১০১) মান-প্রেমবৈচিত্তয-প্রবাস বর্ণনা মেলে নি। 


১১৮ নরহরি চক্রবতর্ঁ 


ক্ষণদগীতচিন্তামীণ'র প্রাত ক্ষণদার পদসজ্জ। নিম্নর্প £ 


গৌর বন্দনা, নিত্যানন্দ বন্দনা এবং রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা। কিন্তু গীত- 
চন্দ্রোদয়ের পূর্বরাগের পদসজ্জা হলো- ঠ 


(ক) শ্রীগৌর-পূর্বরাগে £ (১) গৌরচন্দ্র, কৃষ্ণ, রাধিকার রূপ বর্ণনা গাঁতি 
(২) গৌরাঙ্গের পূর্বরাগ উেজ্জবনীলমাঁণর আদর্শে) বর্ণনা (দশ দশা)। 
(৩) গৌরচন্দ্র, নিত্যনন্দ, অদ্বৈত. গৌর-নত্যানন্দ, গৌরানত্যানন্দ-অদ্বৈত 
বন্দনা। এই িলে প্রথমে সামন্য প্রকরে প্রথম আস্বাদ। (১-৩৭ পৃ) 

পুনরায়_(১) গৌরবন্দনা, গৌররূপ বর্ণনা । (২) গোরাজ্গের পূর্বরাগের 
দশ দশা বর্ণনা। এই ছিলে দ্বতীয়ে বিশেষ প্রকরে প্রথম আস্বাদ। 
(৩৭-৫১৯ পঃ) 

পুনরায় গোরাঙ্গের দশ দশা বর্ণনা। 'দ্বতীয়ে বিশেষ প্রকরে দ্বিতীয় 
আস্বদ। (৫৯-৬৩ পু) 

তারপর- ৫১) নাগর মনোভাবাত্মক পদ । হে) গোর-দর্শন ও গৌরনাম 
শ্রবণে নগরণদের পূর্রাগের দশ দশা বর্ণনা। এই নিয়ে তৃতীয় প্রকরণে প্রথম 
আস্বদ। (৬৪-৯২ পৃ) 

পুনরায়-নাগরীদের দর্শনাদ, দশ দশা ইত্যাঁদ লিয়ে তৃতীয় প্রকরণে 
দিবতীয় আস্বাদ। (৯২-৯৬ প) 

এইভবে গোৌর.ঙ্গের পূর্বরাগ সমাপ্ত। 


(খ) দ্বিতীয় খণ্ড-শ্রীরধিকার পূর্বরাগে $ এতে কোনো গৌর-িত্যনন্দ- 
অদ্বৈত!ঁদ বন্দনা পদ নেই। এখনে কবি সর।সাঁর মৃখ্যবর্ণনীয় িবষয়ের পদ 
সজ্জিত করেছেন। 
(গ) তৃতীয় খণ্ড-কৃষ্ণের পূর্বরাগে £ ১ম খন্ডের মতো। চৈতন্যাদ বন্দনা 
ও মুখ্য বিষয় বর্ণনা । সৃতরাং ণচন্তামীণ যৈছে যৈছে রত এ গ্রল্থে 
অনুসৃত হয় নি। 

তবে নরহরির একটি বিষয়ে মৌলিকতার পাঁরচয় মেলে । পূর্বে রাধা- 
কৃষ ললা-কীর্তনের প্রারম্ভে গৌর-গীীতি গাইবার রীতি চালত হয়োছিল। 
ধিশ্বনথ চক্রবতাঁ গোৌরণগীতির সঙ্গে নিত্যানন্দ-নীতি সাল্পবেশ করে 
মৌলিকতার পাঁরচয় "দয়েছিলেন। (যাঁদও তাঁর রাীতাঁট পরবর্তাঁকালে 
গৃহীত হয় নি।) 

কিন্তু শিষ্যপূত্র ঘৌরগীতির সঙ্গে নিত্যানন্দ-গ্শীতি সংযোজন করেই 
ক্ষান্ত হন নি, তিনি সেই সঙ্গে অদ্বৈত গাঁতিও সংযোজন করেছেন। শুধু 


জীবনী ও রচনাবলী ১১৯ 


তাই নয়, প্রথম চৈতন্য-নিত্যানন্দকে অভিন্ন তন্য ও দ্িতাঁয়ে চৈতন্য-নিত্যানন্দ- 
অদ্বৈতকে আভল্ল তন্‌ রূপে বন্দনাত্মবক পদ সংযোজন করে অভিনব মানাসকতার 
পরিচয় দিয়েছেন ॥ ০২ 


বিষয়বন্তু সংক্ষেপ ৮ 
(ক) প্রথমাংশ গোৌরাঙ্গের পূর্বরাগ পদাবলশঃ (১) প্রথম ১০ট পদে 
শ্রীগ্টৌরচন্দ্রের, দ্বিতীয় ১১ট পদে শ্রীকৃষ্ণের এবং তৃতীয় ৮টি পদে শ্্রীরাঁধকার 
অপরূপ রূপ মহিমা বর্ণনা (১-১২ পৃঃ)। €২) রাধ!ভাবদ্যাতি গৌরবন্দনা 
(১৩-১৫ পৃঃ)। (৩) গোরচন্দ্রের 'রাধিকা-স্বরূপে পূর্রাগ প্রকাশ 
০১৬-২৫ প) এবং সম্ভোগ বর্ণনা (২৫-২৬ পৃঃ)। (৪) নিত্যানন্দ-গীতি 
(২৬-৩০ পঃ)। (৫) অদ্বৈত গীতি (৩০-৩২ পৃও)। (৬) চৈতন্য-নিত্যানন্দ 
যুক্ত বন্দনা গীত (৩২-৩৪ পৃঃ)। (৭) চৈতন্য-নিত্যনন্দ অদ্বৈত একান্রিত 
বন্দনা গীতি (৩৪-৩৭ পৃঃ)। (৮) পুনঃ গৌরচন্দ্রের পূর্করাগ ও সম্ভোগ 
বর্ণনা (৩৮-৬৩ পৃঃ)। (৯) গোরপ্রেমাবি্ট নবদ্বীপ নাগরীদের পদ 
(৬৪-৯৬ পৃঃ)॥ 


(খ) ছ্বিতীয়াংশ- শ্রীরাঁধকার পূর্বরাগ £ (১) 'উজ্জবলনীলমণ-প্রদত্ত পূর্ব 
রাগ-সংজ্ঞা নির্দেশ (৯৭-৯১৯ পৃঃ)। (২) রাধিকার পূর্বরাগ : হেতু ও দশ 
দশা, সম্ভোগ বর্ণনা (৯৯-১২৬ পৃঃ)। (৩) আস্বাদে আস্বাদে (৬৫) 
রাধকার পূর্বরাগের শবাচত্র পাঁরচয়। প্রসঙ্গতঃ সখী ও কৃষের সঙ্গে 
রাধিকার উীন্তি-প্রত্যান্ত 0১২৬-২৮৫ পৃঃ)। 

€গ) তৃতশয়াংশ-_ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ £ (১) গোৌরঞ্গের বন্দনা ও দশ দশা 
প্রকাশ (২৮৬-২৯৫ পৃঃ), নিত্যানন্দ বন্দনা (২৯৫-২৯৭ পৃঃ), অদ্বৈত বন্দনা 
(২৯৭-২৯৮ পৃঃ), চৈতন্য িনত্যানন্দ, গৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত বন্দনা 
(২৯৮-২৯৯ প)। (২) দ্বিতীয় প্রকার ও তৃতনয় প্রকার গোৌরাঙ্গের 
পূর্বরাগ, দশ দশা ও সম্ভোগ প্রকাশ (২৯৯-৩০৯ পহ্) এবং (৩০৯-৩২০ 
পৃঃ)। (৩) কৃষের পূর্বরগ £ হেতু, দশ দশা বর্ণনা । (৪) ৩১ট আস্বাদে 
কৃষের পূর্বরাগের বিচিত্রতা ॥ 


সংকালত পদাবলণ 

গ্ীতচন্দ্রোদয়' “পূর্বরাগ' অংশে মোট ১১৬৯ বৈষব মহাজন পদাবলন 

(১০২) তু, প্রভু শ্রীঅন্বৈত নিত্যানন্দ হলধর। শ্রীগৌরচন্দ্রের এ অভিন্ন কলেবর ॥ 
ভভৌন্তরত্াকর, পৃঃ ৪, ৯। ৪৬, শ্লোক) 


১২০ নরহার চক্রবতাঁ 


সংকলিত হয়েছে। *ৎ তন্মধ্যে সংকলকের স্বরচিত ৮১৯, অপরাপর ৩৯1 
পৃথক ভাঁণতাধুন্ত ৩২৭টি এবং ভণিতাহীন অসম্পূর্ণ পদ ২৩। 

নরহারর | অপরাপর কাঁবর 

স্বরাচিত |পদ (কাঁবর সংখ্যা)|ভাণতা- | মেট 

পদ তাঁদের পদ হশন পদ 





(ক) শ্রীগৌরাঞ্ের 

পূর্বরাগ পেঃ ১৯৬) ১৯৪ (২২)। ৬৯ ১ ২৬৪ 
(খ) শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ 

(পৃঃ ৯৬-২৮৫) ৩৬৯ (২৩)। ১৫০ ৭ ২৬ 
€গ) শ্রীকফের পূর্বরাগ 

পেঃ ২৮৬-৩৪১) ২৫৬ (১৫)। ১০৮ ১৫ ৩৭৯ 

মোট ৮১৯ (৩৯)। ৩২৭ ২৩ ১১৬৯ 


পরবতর্ঁ চতুর্থ ও পণ্চম অধ্যায়ে নরহরির স্বরচিত পদগ্ল নিয়ে 1বস্তৃত 
আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যয়ে অন্যানা কাবদের পদগীল সম্পকে 
অ'লেচনা করা হচ্ছে। এ থেকে পদ-সংকলক হিসেবে নরহরির কৃ'তত্বের 
পাঁরচয় মিলবে । প্রত্যেক কাঁবর সংগৃহীত পদ-সমন্টি, সেগ?লর মধ্যে কত 
পদ অন্যান্য প্রাচীন সংকলকেরাও গ্রহণ করেছেন, এবং অন্যের সংকলনে নেই 
এমন কতগুলি পদ নরহরির সংগ্রহে আছে, নিচে এ সম্পর্কে হিসেব গৃহীত 
হলো : 
এগালর মধ্যে অন্যত্র সংকলিত 
াতিল্ডোদর- প্র রাগ্-৩ এণ্ড অন্যান্য হয় নি একমান্র 





খ্যা ভতা 'গোঁরাঙ্গের পাধিকার 5 সংকলনে এই গ্রন্থেই 
পূর্বরাগ পুবরাগ পবরাগ 15 গৃহীত পদের সংকলিত পদের 

সংখ্যা সংখ্যা 

১। গোঁবন্দদাস ১৩ ৩১ ২৪ ৬৮ ৬৩ & 

২। বিদ্যাপাতি শা ১৭ ৪১ ৫৮ ২২ ৩৬ 

৩। জ্ঞান্দাস ৫৫ ১৬ ১০ ৩৭ ৩১ ঙ 

৪1 চন্ডীদাস - ১০ ১২ ২২ ১৩ ৯ 

&। যদুনন্দন ৯ ৪ ৩ ১৯ ১০ ৯ 





(১০৩) তন্মধ্যে ৩টি পদ দুবার করে ধৃত--কে) “জলদ বরণ কানু, পেঃ ১৫১, 
৯৭৩), খে) দ্দহং জন কাননে" (পৃঃ ২৪৯, ৪০৭), গে) 'আরে আমার 
আরে আমার নিত্যানন্দ রায়” পোঃ ২৯, ২৯৬-৭-এখানে প্রথম ৪ চরণ 
গৃহীত হয় নি)। এগুলিকে পৃথক ধরলে মোট পদ হয় ১১৭২। 


'জীবনী ও রচন'বলশ ১২৯ 





৬1 বলরম ৩ ১১ & ১৯ ১২ ণ 
৭। রামানন্দ রায় - ১৬ ৮ ১৬ ৩ ১৩ 
৮। বাস ঘোষ ১০ - ১ ১১ ৯ ২ 
৯। যদ ঙ৬ ১ ১ ৬ ৩ 
১০। কাঁবশেখর ২ ৪ ২ ৮ ৩ «৫ 
১১। হারিবল্পভ - ৩ ৪ 9 এ শু 
১২। সনাতন - ঙ৬ সা ঙ৬ ৬ নি 
১৩1 ঘনশ্যাম কাঁবরজ ১ ৪ ১ ৬ ৬ শপ 
গোঁবন্দরাতি মঞ্জর৭, 
১৪। অনন্তদ।স ১ ং ভি ৪ ৪ ক 
১৫। বংশীবদন - ৪ টি ৪ ৯ ৩ 
৯১৬। লোঢটন ৩, সি স্পা” ৩] ৩ বি 
১৭। বসু র'মানন্দ সস ২ সি ২ ৯ ৯ 
১৮। শেখর -- সা -_ ২ ১ ১ 
৯৯। রয়শেখর ২ 2 রে ২ ২ এ 
২০। রয় অনন্ত ৯ শা শা ৬ ৬ বি 
২১। যদুনাথ ১ ১ রি ২ ২ টি 
২২। 'ছ্িবজ চণ্ডীদাস -- ২ ০ ২ ৯ ৯ 
২৩। বড় চণ্ডীদাস হ - ২ ১ ১ 
২৪। রায় বসল্ত ও সপ টি ছ ন্‌ টু 
২৫। গোঁবন্দ ঘে'ষ ১ - - ১ ১ - 
২৬7 'দিবজ রামদাস ১ ০, সস ১ - ১ 
২৭। বল্দাবন ১ -- - ১ ১ 
২৮। আত্মার ম দাস ১ শপ -- ১ ১ লা 
২৯। গোপাল -_ ১ - ৯১ ১ -_ 
৩০। নন্দনন্দন -_ ১ - ১ ১ -_ 
৩১। মাধবী -- ১ শ ১ ১ - 
৩২। কৃষ্প্রসাদ ০ ১ - ১ ১ - 
৩৩। কাঁবরঞ্জন - ১ ১ ২ ২ সস 
৩৪। £শবানন্দ -_- -- - ১ ১ -- 
৩&। নয়নানন্দ -_ -- ১ ১ - ১ 
৩৬। শাশনাথ সপ সপ ১ ৯ -- ১ 
৩০৭। হারদাস ১ -- - ১ -- ১ 
৩৮। পুরুষোত্তম ১ ০ - ১ ৮ ১ 
৩৯। রাধামোহন ১ সপ - ১ ৯ - 
৩১৯টি ভাঁণতা ৬৯ ১৫০ ১০৮ ৩২৭ ২১৮ ১০১ 
২২টি ২৩টি ১৫টি 
ভাঁণতা ভাঁণতা ভাঁণতা 
নরহার চক্রবতাঁ 


৯২২ 


গণীতচন্দ্রেদয়া পর্বরাগে' গোবিন্দদাসের পদ £ 'পূর্বরাগ'-অংশে গোবিন্দ 
দাস ভিতায় ৬৮টি পদ সংকিত হয়েছে । ১০৪ তল্মধ্যে বহুসংখ্যক পদ নরহরির 
পূর্ববতাঁ পরবতরঁ সংকলকেরাও নিজ নিজ সংকলনে গ্রহণ করোছলেন। 
কোনো কোনো পদ প্রায় প্রতিটি সংকলন গ্রন্থেই অছে। এই ৬৮ট পদের 
মধ্যে ২১টি ক্ষণদাগনত চিন্তামাঁণতে, ১০৭ ৩০টি পপদামৃতসমুদ্রে * ১৯টি 
“সংকীর্তনামৃতে” ১০৭ ৩টি “কীর্তনানন্দে ১ এবং ৫২টি “পদকজ্প- 


এ 


তরুতে” ১৯ দেখা যায়। তবুও নরহরির এই গ্রন্থে গেবিন্দদাসের এমন 
&োঁট পদ আছে, যেগুলি অন্য কোনো প্রাচীন পদসংকলনে নেই। পদগৃি 


হলো 


(১) মত্তময়ূর শিখন্ডক (পৃঃ ১০৫), ১১০ (২) শ্রবণে শুনিল: হাম 


(১০৪) 


(১০৫) 


(৯০৬) 


(১০৭) 


(১০৮) 


(১০৯) 


ডঃ িমানবিহারী মজ্‌মদারের গণনায় ৬ঠোঁট। গাীতিচন্দ্রোদয়ের ২২১, ২৭৩, 
৩৮৬ পুচ্ঠাস্থ 'তিনটি পদ তাঁর নজরে পড়ে নি। 

ক্ষণদা পদসংখ্যা-_২৯। ৩, ৭1 ১, ২৫। ৩, ১৪। ৪, ১১। ৪, ১৯। ৪, 
২২1৪, ২৫1৪, ৭1৩, ১২1৪, 91৬, ৫1১০১ ২৭।৭১ ০। ২, ৫৬, 
২২। ৫ ১৮। ৩, ১১। ৩১ ১৬। ৩, ১৭। ৬, ১২। ৩। 

পদামৃতসমদ্রু বেহরমপুর ৯ম সং)পৃচ্ঠ,সংখ্যা ২৭। ৩৬। ৩১। ৫৬। 
৩৩। ৪০91 ১৬২1 ৭১৯। ৩৭1 ৩৮। ৫১1 ৪২। ৫৩। ৫২। 
৬৬। 5২। 981 ৪১৫। ১১৯। ১৯০৯। ১৯৫। ১১৮। ৯৩। ১০২। 
১০০। ৮৯। ১১০। ১০১1 ১৪1 ৯১। 

সংকীতর্নামৃত সোহত্য পারষং সং) পদসংখ্যা--৪৫৯। ৩০। ৪8৩০। 
১৯১০। ১৬৩। ১৯৩। ৩৫৩। ৯৯। ৪৬1 ২৯৪। ৩০১। ৩৫। ২৪। 
৩০। ৩১। ৩৭। ২৩। ২৬। ২৮। 

কীর্তনানন্দ বেনওয়ারীলাল গোস্বামী প্রকাঁশিত- পৃজ্ঠাসংখ্য/)-:৪৩। ৩৩। 
৮৬। ২১৩। ০২1 ৯০। ৯৫। ১৩। ৭৮। ৬৭। ৮৩। ৬৫। ৯১১। ৯৯। 
২8৪1 ২৪৬। ২০২। ২৪৫। ২৬৬ ১৫৩। ১৫৭। ১৪৮। ১৫৬। ১২৬। 
১২৫। ১৩১। ১৪৭। ১২০। ১২৫1 ১১৩। ১৫২। ১২০। ১১৪1, 
১৩৩। ১১৯। ১৩৬। 

পদকল্পতরু (পেতীশচন্দ্র রায়) পদসংখ্যা ২১৩৩। ১০৫০। ২৪১৪। 
২৪১৫। ২৪১৬। ২৪৪২। ২২১৬। ৬৭। ২০৮৪। ২১৩১। ২৭৭। 
২১৩০। ২১৩১। ১৬৬। ১৮৯1 9০। 981 ১৫৮। 9৭৪১ ৩%। ১৫২। 
৬০। ৩৯। ০৭৩ ৪০091 হহঠে। 9৫1 ১৯৭59 । ১৯৩৯। ৪৬ ৫৩ । ১৯৪৮৯ 
২২৭ ২৩৪ ২৩৩। ২৩৫৬ ২২৫ ৪81 ৮১৯১1 ৯১ ১৩। ৯০1 ২১৭ 
২১৯। ২981 ৫৮। ১৯২। ১৯৯। ৫৬1 ৬২। ৮৬। ১২৮। 


(১১০) পদের পাশে বন্ধনণস্থ সংখ্যা হরিদাস সম্পাঁদত গীতচন্দ্রোদয় পের্বরাগ) পৃঃ 


জীবনী ও রচনাবল? ১৩ 


কানক নাম ২৫৭), তে) এ সাঁখ কহইতে কহই না জান (২৫৭-৮), (৪) কারি 
জলকেলি আলিসঞ্ে বালা (৩৫৬), (৫) এ সাথ পেখলু্‌ অপরূপ 
বালা 0৩৮৩)। 

১নং পদটি কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের ৩০০৫নং এবং বঙ্গীয় সাহিত্য 
পারষদের ৬৪নং পৃথতে পাওয়া গেছে। ডঃ বিমানাবহারী মজুমদার মহাশয় 
পদটি গোবদ্ধনের একটি ও রধাকুন্ডের অপর একাট পুথিতেও পেয়েছিলেন। 
পদাট সতাঁশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর "অপ্রকাশিত পদ্দরভ্লাবল+'তে পেদসংখ্যা-৬ ২) 
মদত করেছেন। কিন্তু ২-৫&নং চারটি পদ “গীতচন্দ্রোদয়' ছ।ড়া অন্য কোনও 
প্রাচীন পুথিতে মেলে নি। 

বিদ্যাপাঁতির পদ £ এই সংগ্রহে বিদ্যার্পাত ভাঁপতায় মোট &৮ি 
পদ অছে। এগুলির ৭টি কক্ষণদাগীতাঁচন্তমণি'তে, ৯* ১৩ 'কীর্তনা- 
নন্দে' ১৯২ এবং ১৮টি 'পাদকজ্পতরুদতে ৯ পাওয়া যয়। কিন্তু ?নম্নোন্ত 
৩৬টি পদ অন্য কোনো প্রাচীন পদ সংকলনে মেলে না, এমনি এ কলের 
বিদ্যাপাতির পদসংকলন গ্রল্থগ্র2ুলিতেও ** এই পদগ্ীল নেই। 


(১) 'কি এ হাম পেখলু শশধর (পৃঃ ৩) কাহে লাগ সজাঁন দরশন 


১০৭) (১৬৩)। 
(২) মাধব বিরহে বিকল সূকুম:রী (৪) শুন সজনি ও নব নাগর রাজ 
(১১৮)। (২৬৮)। 


৫১১১) ক্ষণদা_ বেন্দাবন কেশীঘাট সং) পৃ্ঞাসংখ্যা-৮৭। ৩১। ৯৯। ১১। 
৪৩৫। ৪০১। ৩০। 
০১১২) কীতর্নানন্দ বেনওয়ারী সং) পৃন্ঠাসংখ্যা_-৭81 ১৮০। ১৩৩। ২০৯। 
২১০। ২১২। ২৫১। ১৩২। ১৭৬। ১৭৭। ২১৮। ২৮৯1 ১২০। 
৫১১৩) পদকম্পতরু (সে. সতাশচন্দ্র রায়)_-পদসংখ্যা-৪৯। ২৩৯। ২৪৫ ভেণিত।- 
হাঁন)। ১৯৪। ১৪৪। ২০৭1 ২০৮। ২০৯। ২১১1 ৬১। ২০১। ৫৭ 
&৯১। ১১৫। ২১৫। ১১১। ১৩১। ৬৬। 
€১১৪) যেমন-_ 
কে) 'বদ্যাপাঁতর পদাবলী বেগ্গীয় সাহিত্য পারত, ১৩১৬) স. নগেন্দ্র গুপ্ত। 
খে) বৈফব মহাজন পদাবলী €েয় খণ্ড, বিদ্যাপাঁত) বসুমতা সাহত্য মান্দর 
(১৩৪২) 
গে) বিদ্যাপাতর পদাবলী (১৩৫৯),-স, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানাবহারী 
মজুমদার 
ঘে) বৈফব পদাবলী (১৩৬৯)_স. শ্রীহরেকৃফ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাপাতি অংশ 
পৃঃ ৭৩-১৩২)। 


৭১২৪ মরহার চক্তবতর 


(৫) আজ? কেনে তোমা এমন (১৯) বতনে আয়ল ধনা...অল্তরে 
(২৭২)। (৩৭৪)। 
(৬) কহ কাঁথ শ্যামার ঝামরী €২০) শবাস পরশে খসু (৩৭৬)। 
(২৭৪)। (২১) সহচরী বাত ধয়ল (৩৮২)। 
(৭) নব কুচে নখ দোঁখ (২৭৫)। (২২) স্ন্দরী মাধব তোহে (৩৮৫)। 
(৮) পুছ মোএ সাথ পুছমো (২৩) নবীন সুজলধর €৩৯২)। 
(২৭৭)। (২৪) সজান অপরুপ...ওমল তরুণ 
(৯) কি কহব রে সাথ রজনীক বাত (৩৯৪)। 
(২৭৮)। (২৫) সজান অকথন কথন (৩৯৪)। 
(১০) না কহ না কহ মিছা (২৮১)। (২৬) অপরুপ পেখলু বলা (৩৯৭) 
(১১) না বোল সজনি শুন (২৭) চাঁচির চিকুর (৩৯৭-৮)। 
(২৮৩-৪)। (২৮) শুনহে নগর শ্যাম (৩৯৯)। 
(১২) শুন শুন গুণবাত রাধে €২৯) শুন শুন মুগধিনি (৪০৬)। 
(৩২৬)। (৩০) সজনি পথগত পেখলু 
(১৩) ক এ দেখায়ালি পটে (৩৪০)। (৪০৯)॥ 
(১৪) সাঁখ হেরইতে বিপরীত (৩১) দেখাল কমলমুখী (৪০৯)। 
(৩৪০)। (৩২) না কর না কর সাঁখ মোহে 


(১৫) পেখলু কামিনী করত (৩৪২)। (৪১৮)। 
(১৬) যতনে আয়ল ধনী...সখাী (৩৩) হাম আঁতি ভাত রহল: 
(৩৬৭)। (৪১৮)। 


(১৭) শুন শুন স্দন্দর কানাই (৩৪) বাঢ়াইতে প্রেম (৪১৯)। 
(৩৫৪)। (৩৫) হৃদয়ে আরাঁত রহ (১২৮)। 
(১৮) হরি হার অনুখণ (৩৭০)। (৩৬) এধনি কর অবধান (৩২৮-৯)। 


এই ৩৬1ট' পদের মধ্যে শেষোন্ত পদ দুাট ১৩১৬ সালে নগেন্দ্রনাথ গৃস্ত 


মহাশয় শবদ্যাপাতির পদাবলণ গ্রন্থে মুদ্রিত করেন। ১ কিন্তু তিনি পদ- 
গুলির আকর নির্দেশ করেন নি। 


ভ্পনদাসের পদঃ এই সংকলনে জ্ঞানদাসের ৩৭টি পদ আছে ১*। 
(১১৫) পরিষং সং (১৩১৬) -পৃঃ ১৬১। ৯৮। 
(১১৬) ডঃ বিমানাবহারণী মজুমদারের গণনায় ৩৪টি। গাঁতচল্দ্রোদয়ের ২৪১। ২৬৩). 


২৬৭ পচ্ঠার পদ ৩টি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। দ্র. 'ভ্ঞানদাস ও তাঁহার 
পদাবলশ' (১৩৭২), পৃঃ ৪১। 


জশবনী ও রচনাবলশ ১২৫ 


তন্মধ্যে ৭টি ক্ষণদাপয় ১৭ ২টি “পদামৃতসমূদ্রে ৯* ১টি 'ংকীর্তনা- 
মৃতে” ১৯ ১৬টি “কীর্তনানন্দে ৯ এবং ২৫টি “পদকজ্পতরহতে ৯২» 
1মলেছে। নিম্নালাঁখত ৬াঁট পদ এই সব সংকলনে নেই-- 
(১) কাঁচা কাণ্টন তনু (পৃঃ ১৬)। (৪) ভুবন সুন্দর গৌর কল্লেবির 
(২) কনয়া কিশের সে (১৯)। (২৯৪)। 
(৩) কি রূপ দোখল সই (১৬৭)। (৫) চলতে না চলে পা (২৯৬)। 
(৬) সজনি শান মনে (৪০৩)। 
উল্লাথত ২ ও ৬নং পদ দুটি রমণীমোহন মাল্লক সম্পাঁদত 'জ্ঞানদাস, 
গ্রন্থে "২ এবং ১, ২ ও &নং পদ 'তনাঁট কলকাতা বি্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 
“জ্ঞানদাসের পদাবলণ'তে ১২০ মুদ্রিত হয়েছে । কিল্তু গ্রল্থ দুটির সম্পাদক- 
বৃন্দ পদগদ্ীলর উৎস রশি করেন নি। ৩ এবং ৪নং পদ দাট একমাত্র 
'গীতিচন্দ্রোদয়েই মিলেছে। 
চণ্ডীদাস ভঁণতার পদ £ এই সংকলনে চণ্ডদাস ভাগতায় ২২টি, বড় 
চন্ডীদাস ভাঁণতায় ২টি এবং 1দ্বজ চণ্ডীদাস ভণিতায় ২টি, মোট ২৬টি পদ 
আছে। চণ্ডীদাস ভণিতার পদগুলির মধ্যে ১ট 'পদামৃতসমুদ্রে ৩টি 
গকীতনানন্দে এবং ১৩টি ২ ১৩াট “পদকল্পতর-তেও পাওয়া যায় *৪ কন্তু নিম্নোস্ত 


১৯৭) ক্ষণদা? পদসংখ্যা-২২। ২, ৮। ১৫, ২৩। ৪, ১৮। &? ৮1 ৩, ১৩২, 
| | 

(১৯১৮) বহরমপুর সং পৃঃ ৫81 ১১৯। 

০১১৯) পাঁরষৎ সং. পদ--১৯৬। 

(১২০) বনওয়ারীলাল গোস্বামী সং--প্ঠা ১৬৯। ৯১৫। ৯৪1 ৬০। ৬১৯ (োঁণিতা- 
হীন)। ২৪৮। ২৫২। ২৫০। ২৫১। ২৫১1 ৬৫। ১৪৯। ১৪৬। 
১৪৪। ১৪০। ১৪১। 

৫১২১) পাঁরষৎ সং পদসংখ্যা-২৪৫৬। ২৬৯০। ২৩০৬। ১১৯। ২২৩। ১২২ 
(বংশীদাস)। ১২৩। ১২০। ৬৯১। ১৫৬। ৪১1 ৪৪1 ৪২। ৭১৪। 
১৪৪। ২২৬1 ৬৭৩। ২৪২। ২৩০1 ২৩১1 ২২৮। ই২৯। ৯%৫। 
৮১। ৭৯ ভোপিতাহীন)। |] 

€১২২) জ্ঞানদাস (১৩০২) পৃঃ ২৫৯। ৩০। 

(১২৩) 'জ্ঞানদাসের পদাবল?-_-স. গ্রীহরেকষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকুমার বন্দ্যো- 
পাধ্যায় কে. বি, ১৩৬৩)--পঃ ৩০০। ৮। ১৬। 

(১২৪) পদামৃতসমদ্র বেহরমপুর সং) পৃঃ ১২০; কণর্তনানন্দ বেনওয়ার সং) 
পৃঃ 8৮। ১৩৪। ১২৫; পদকল্পতরু পোঁরষৎ . সং) _পদসংখ্যা--২৯। 
১৩৪। ৩০। ১৬৩1 ১৪৩1 ৯৮। ২০৫। ২০২। ১৯৮। ২০৬। ২১০। 
২০৩। 


১২৬ .  নরহারি চক্রবতর 





২টি পদ এই সব প্রাচীন পদসংকলনে মেলে না। 
0১) অঙ্গ পুলাঁকত ঘরম সাহত (৬) তরুণ হারণশী নয়নী রাই 


(পৃঃ ১৩৫)। (৩৩৪)। 
(২) ওঝা বেঝা আন গিয়া ১৪৬)। (৭) সাঁখগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে 
(৩) জলদ বরণ কানন (১৬১৯, ১৭৩) (৩৫০)। 
(8) আমি ত অবলা তাহে এত (৮) বদন সুন্দর যেন শশধর 
জবালা৷ (১৯৫)। (৩৬৩)। 
(৫) একে সে' সন্দরী (৩৩২)। (৯) নবীন কিশোরী মেঘের বজুর 
(৪১১)। 


বড়ু চণ্ডীদাসের ১টি এবং 'দ্বজ চণ্ডীদাসের ১ট পদ অন্যান্য সংকলনেও 
পাওয়া গেছে "২ এদের বাঁক ১টি করে পদ অন্যত্র মেলে '-_ 
€১০) এ সাঁথ সুন্দরী কহ কহ মোয় (বড় পৃ ২৪৬)। 
(১১) সোনার নাতনী কেন আসি যাও পুন পুন (দ্বজ--পৃঃ ১৫০)। 

উল্লিখিত পদগ্ীলর মধ্যে জলদ বরণ কান ইত্যাদি পদটি কলকাতা 
বিশ্বাবিদ্যালয়ের ২৯২, ২৯৭ এবং ৬২০৪নং পুথিতে আছে । 'সোনার নাতিন?' 
ইত্যাদ দ্বিজ চণ্ডদাসের পদটি পাঠবাড়ীর ১০২৬ক সংখ্যক পুথিতে 
'িলেছে। 

উল্লিখিত ১, ৩-৫&, ৭-১০নং মোট ৮ পদ রমণীমোহন মাল্লক সম্পাদত 
চণ্ডীদাস' গ্রন্থে মুদ্রীত হয়েছিল । *২* আবার ১-৪, ৭, ১০, ১১নং মোট ৭াট 
পদ নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের চণন্ডদাসের পদাবলণ' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে- 
ছিল । ১২৭ কিন্তু ৬নং তরুণশ হরিণ নয়নী রাই" ইত্যাদি পদটি গীতিচন্দ্রোদয়' 
ভন্ন অন্যন্র মেলে নি। 

যদনল্দনের পদ £ গ্ীতচন্দ্রোদয়ের পর্কেরগে সংকলিত যদুনল্দন 
ভাঁণতার ১৯ পদ। এগ্লর ১০টি পদ একমান্র “পদকল্পতরুতে ১২ আছে। 
বাঁক নিম্নালাখত ৯ট পদ প্রাচীন সংকলনগ্ীলতে নেই। 


(১২৫) বড়--পদামৃতসমূদ্র-পৃঃ ১৯৬। কীর্তনানন্দ পৃহ ১৫০। পদকঃঞপতর; 
পৃঃ ৯৪। দ্বিজ-কীর্তনানন্দ পৃঃ ৬২। পদকষ্পতরু পৃঃ ১৪১। 

৫১২৬) চন্ডীদাস' ৩েয় সং ১৩১২) পৃঃ ১৮। ৪1 ২৫ ৩৩। ২৪। ২২। ১৫। 

৫১২৭) চণন্ডীদাসের পদাবলী (ব. সা. পারষং, ১৩২৯) পদসংখ্যা--৫৩। &৫১। ৬১। 
৩৪৯। ১৪। ৪৯।॥ ৪৮। এগুলি মনীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত, “দীনচন্ডী- 
দাসের পদাবলশ” কে. বি. ১৩৪৫) গ্রন্থেও আছে। 

0১২৮) পদকজ্পতরু *পোরষৎ সং) পদসংখ্যা--২৪৫৯ যেদদ)। ,২০৯৯। ১৭০। 
১৭৫) ১৮২। ৩১1 ৩৭। ৪8৮1 ৭৭1 ২২১। 


জীবনী ও রচনাবলী ১২৭ 


(১) রসভরে জগমন (পৃঃ ১৯)। ডে) আঁখ রহ অনুখণ (২৫)। 

(২) নিরবাঁধ নয়নে (২০)। (৭) যাইতে দোঁথিয়া সোনার গোরা 

(৩) কান্দে পহু হরি হরি বাঁলয়া (৭১)। 
(২১)। (৮) কি জানি বেয়াধি মোর 


(৪) পুরুবে আঁছল যত সাধ (১০২-৩)। 
(২১)। (৫৯) হাসিতে হাসয়ে কত (২৮৭)। 
(৫) বকুল তরু তলে (২২)। 
বলরাম দাসের পদ £ নরহারি 'বলরাম" ও 'বলরামদাস' ভণিতায় মে।ট 
১৯টি পদ সংকলন করেছেন। তল্মধ্যে ১২টি “পদকজ্পতরু্দতে আছে। ১২৯ 
ানচের ৭টি পদ প্রাচীন পদ সংকলনগীলতে মেলে 'ন- 
(১) নাগরী মোহন ফান্দ (পঃ (8) শাঁশমূখী পেখলু (৪০১)। 
(১০৬)। (৫) পাঁহলাহ মোহে নিরখি লহ 
(২) রসভরে মল্থর (১৫৭)। হাস (৪০১)। 
(৩) মুখ নিরাঁখতে বুক বদরয়ে (৬) হেরইতে করু কত (৪০২)। 
(১৪১)। (৭) কাহে কমলমুখী ঝামরী ভোলি 
(৪০২)। 
উাল্লাখত ২-৭নং মোট ৬াঁট পদ ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাঁ্দত' 'বলরাম- 
দাসের পদাবলী?" গ্রন্থে মাদ্রুত হয়েছে। ১০০ কিন্তু পদগুির আকর নির্দোশত 
হয় নি। ১নং পদটি একমান্ 'গীতচন্দ্রোদয়েই 'মলেছে। 
রায় রামানন্দের পদ £ এ গ্রন্থে সংকাঁলত রায় রামানন্দের পদ ১৬ট। 
এগুলির ৩াট “পদকজ্পতরু*তেও ১০১ অছে। বাঁক ১৩টি পদ কোনো প্রাচীন 
সংকলনে নেই। এগাল রায় র'মানন্দেরই 'জগন্াথবল্লভ নাটক, থেকে 
সংগৃহশীত। ১"ক পদগুলি হলো-- 
(১) হরি হাঁ চন্দন মারূত (প্র (৩) কুলবাণতাদন (১৭৯)। 
১৭৭)। (৪) হাঁনং পাঁতিমন্পি (১৭৯-৮০)। 
(২) শাঁশনি ন রগং (১৭৯)। (৫) সরস কথসু কথং (১৮০)। 


(১২৯) পদকষ্পতর্‌ পেরিষং সং) পদসংখ্যা--২১৬৪। ২২৯৮। ২৩০১। ১৩৬। 
৯৪৬। ৭৮৪। ৭৮২। ৭৮৩। ৭৮১। ৬৭৪। ২১১৩1! ৭৯১1 
(১৩০) বলরামদাসের পদাবলশী (নবভারত, ১৩৬২)-প্‌ঃ ৫৯1 ৬১। ৬৪। ৬৭ 


৬৬। ৬২। 
(১৩১) তরু ১৮১, ৫৬২, ১০১৫ গোঁ. চ, পৃচ্ডা ষথারুমে ১৭৮। ১৭৮। ১৮৩)। 


(১৩১ক) জগন্নাথবল্লভ নাটক--পাঁথ পাঠবাড়ী ৬৩১। ৬নং দুষ্টধ্য। 


১২৮ " মরহারি চক্রবত 


(৬) মঞ্জুতর গুজুদাজ (১৮১)। (১০) তিমির তিয়োছহত (১৮৩)। 
(৭) বদনমিদং বিধ্মশ্ডল (১৮১)। (১১) মৃদু মঞ্জরী রাকদেগতং (১৮৪)। 
(৮) নালন বাং বনমালী কৃতে (১২) আভমত গাঢ় মনোরথ 


ৃ (৯৮২)। (১৮৫৬)। 
(৯) নিরবাধ নয়ন সাঁলল ভব (১৩) পাঁরণত শারদ শশধর বদনা 
(১৮২)। (১৮৭)। 


বাস; ঘোষের পদ : বাসু ঘোষের ১১ পদ নরহারি সংগ্রহ করেছেন। 
তল্মধ্যে ১টি “সংকটর্তনামৃতে', ৪টি 'কশর্তনানন্দে ও ৯ 'পদকজ্পতরুতে 
সংকলিত হয়েছে। ১০ কিন্তু নিচের ২টি পদ এই সব প্রাচীন পদসংকলন 
গুলিতে নেই-_ 
(১) আজ মুই ক পেখিলু গেরা (২) শয়ন মল্দরে আজ শৃতিয়া 
নটবর পোঃ ৭২)। আছিনু (৭৫)। 


১নং পদাঁট কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের ৩১৬ ও ৩১৮নং এবং সা'হত্য পারষৎ 
মান্দরের ১৯৭নং পূথিতে পাওয়া যাচ্ছে। তেমান ২নং পদাঁট কলকাতা 
ি'ববিদ্যযলয়ের ৩১৮নং, পারিষ মান্দিরের ১৯ঞনং এবং পাঠবাড়ীর ২১নং 
পুথিতে আছে। 
যদ; ও যদ;নাথ ভিতর পদ £ গণীতচন্দ্রোদয় পূর্বরাগে ষদু ও যদুনাথ 
ভাঁণতায় যথাক্রমে ৮ ও ২ট পদ আছে। যদুর ৩ট এবং যদুনাথের ২টিই 
পাদকজ্পতরুতে মেলে।১০ যদুর নিম্নোস্ত &টি পদ প্রাচীন সংকলন- 
গুীলতে সংগৃহীত হয় নি-_ 
(১) শ্রবণে মধুর মধুর রূপ (পৃঃ (২) গদাইর পরাণ ধন 7গাবা 
১৭)। (২০)। 
(৩) দেখ হেম কিশোর 'দ্বজরাজ (৪) ফিশোর বয়েস বয়েস বেশ 
(২১৯)। , (৬৮)। 
(&) সুরধনশী জলে 'সিনায় গোরা (৭১)। 
শেখর, কাঁৰশেখর, রয় শেখরের পদ ঃ এ গ্রন্থে এই [তিনাঁট ভাঁতায় 
পদ আছে যথাক্রমে ২, ৮ এবং ২টি। তল্মধ্যে শেখরের ১, কাব শেখরের 


০১৩২) সংকীর্তনামৃত- পদসংখ্যা_-৩৫২; কাঁতনানষ্দ বেনওয়ারী সং)-পৃঃ 
১১ই। ২৮০। ২১৭। ই৮৩। পদকজ্পতর্‌- পদসংখ্যা--১০৩০। ২১৫৪ 
২১৬৯। ২৮। ২১৭২ ৮১৯৯ ৭৭৭1 ২৪৯1 681 

(১৩৩) পদকজ্পতর- পদসংখ্যা-বদ ৫১৪৭। ২৩০০। ২৪৬০); যদনাথ (১৮৪--. 
'ঘদুনন্দন' ভিতা, ২৪৭০)। 


জশবনী ও রচনাবলখ ১৯২৯ 
ব. বিন. চ./২৬-৯ 


৩টি এবং রায় শেখরের ২টি পদই “পদকম্পতর্তে সংকলিত হয়েছে। ** 
এদের [নিম্নোন্ত পদ ৬াঁটি অন্যপর কাঁলত হয় নি-_ 


(ক) শেখরের -€১) শুন শন সই আন হেন নই (পে ১৫) 
€খ) কাঁবশেখরের (১) হেরলু গোৌরাঁকশোর । সুরধনী তীরে (পৃঃ ২৫) 
(২) আপন মাঁন্দরে পালজ্ক উপরে (৭8) ॥ 
(৩) দহ জন কাননে (২৪৯৯ ৪০৭) 
(৪) শুন শুন সজান ক কহব তোয় (৩৯২) 
(৫) উপবন বাট আকস্মিক দরশন (৪০৮) ॥ 


যংশশবদনের পদ £ এই সংগ্রহে বংশশবদনের ৪টি পদ আছে। তল্যধ্যে 
১ট 'পদকজ্পতরতেও (পদ--১২১) সংকলিত হয়েছে। অন্য ৩ট পদ 
অপরাপর কোনো প্রাচশন সংকলনে নেই-_ 


(৯) দিন দুই চাদর আঁখি ফিরাইতে (পৃঃ ১৪৬)। 
(২) ব্ঝনু ভাঁমনীর ভাব (১৪৭)। 
(৩) কি পেখলু নিশির স্বপনে । এক পুরুষবর (২৬১)। 


বস; রামানন্দের পদ £ বসু রামানন্দের নামে সংগৃহীত পদ ২টি। 
একটি “পদকজ্পতরু'তেও (পেদ--১৪৫) পাওয়া যাচ্ছে। অন্যটি অপর কোনো 
প্রাচীন সংকলনে নেই। 

(১) শাঙন মাসের সে 'রামাঝাম বাঁরষে (পৃঃ ২৬১)। 

গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগে নিম্নোন্ত & জন কাঁবর ১ট করে পদ 
সংকলিত হয়েছে। এগুলি অন্যান্য পদসংকলনে পাওয়া যায় না-_ 

(১) দ্বিজ রামদাস- গোরা কেনে চমকি উঠে ঘন পেঃ ১৯-২০)। 

(২) হারদাস- এই কাঁলযুগ ধন্য (পৃঃ ৩৪)। 

€৩) পুরুষোত্তম ধন মোর নিত্যানন্দ (পৃঃ ৩৬)। 

(৪) নয়নানন্দ- নদীয়ানগরে দোঁখনু গো সখি পেঃ ২৯৫)। 

(৫) শশিনাথ-কত না কোশল কেলি মাঁন্দরে (পৃঃ ৪১৯-৪২০)। 
এই & জন কবির মধ্যে দবজ রামদাস' ও শাঁশনাথ ভাঁণতার কোনো পদ বর্তমান 
“ানীতচন্দ্রোদয়” [ভন অন্য কোনো সংকলনে দেখা যায় না। এমন দি একালের 
উল্লেখযোগ্য সংকলন 'গোরপদতরাঁঙ্গণী ও সাহিত্য সংসদ প্রকাঁশত বৈষ্ব 
পদাবলীতেও এদের কোনো পদ নেই। বৈষব কাবতার ইতিহাসেও এদের 
পরিচয় মেলে নি। এ+দের পদ দুটি উদ্ধৃত হলো 


(১৩৪) পদকম্পতর্-_-পদসংখ্যা-শেখর (২১৫৭), কবিশেখর (১৬০। ২৩২। 
২৪৪), রায়শেখর (২১৫৮। ২১৫৬)। 


৯৩৩ রর - নরহপ়ি চক্ষবতী 


€১) দ্বিজ রামদধসের পদ-_ 

গোরা কেনে চমাঁক উঠে ঘন। ক কাঁপয়ে সকল অশ্গা আঁথর বচন ॥ 
ক্ষণে অঙ্জা পৃলাকিত ক্ষণে তনুখীণ। লোটায় মুকুল কেশ বদন মালন ॥ 
নয়াণের কোণে কত বহে প্রেমজল। বসন 'তাতিয়া পড়ে অবানমণ্ডল ॥ 
ক্ষণেকে উঠিয়া গোরা কান্দে ফ্‌কারয়া। শ্রীবাসের গলে ধার পড়ে মুরাছয়া ॥ 
গোরার কান্দনে কান্দে সকল নদায়া। দুধের ছাওয়াল কান্দে ভূমে লোটাইয়া ॥ 
কান্দে বাস্‌ মুকুন্দ যে মাধব মুরারী। গেরীদাস গদাধর আর নরহাঁর ॥ 
গলিত পাষাণ দারু তাহে কত ভাসে। নাহল পরশ কিছু দ্বিজ রামদাসে 0 


(২) শাঁশনাথের পদ-_ 
কত না কৌশল কোল মান্দরে সাঁথনী কাঁহ কিছু দেল। 
কানু কদলশ দলে ঘন পবন পরশাল এঁছন সূন্দরী ভেল॥ 
কান্ত করগাহ কোরে করু ছল কয়ল কতয়ে নেহারি। 
জন্‌ একি 'বাপনে কারণী কেহ'রি রহই যে জাঁউ হারি ॥ 
মধুর মধু সম বচন কিছু কিছু কাকু গদগদ ভাখ। 
নব মদন মহাঁপতি হরল সরবস রসিক কোতুক লাখ ॥ 
ইথে ি ধৈরজ হোয়ই হার কার ধরাধর গাত। 
সুখে তখন কাম পঢ়াই বৈঠাঁহ আদরে শাঁশনাথ ॥ খ 


গণিতচন্দ্রোদয়-পূর্করাগে আর যাঁদের পদ সংকাঁলত হয়েছে, তাঁদের পদগ্ল 
অন্যান্য প্রাচীন সংকলন কর্তারাও গ্রহণ করেছেন। যেমন-_ 
হাঁরবল্পভের পদ আছে ৭ট।গ ৭টই হাঁরবল্লভ বিশ্বনাথ চক্ুবতাঁর 
স্বকৃত সংকলন ক্ষণদা'় আছে।”* তবে কীর্তনানন্দে ৯* আছে হাঁট, 
সেই দুটিই 'পদকজ্পতরু'তে ১ সংকালত। 'পদামৃতসমদ্র' ও “সংকীর্তনা- 
মৃতে” হরিবল্পভের কোনো পদ নেই। 
কে) শ্রীষুস্ত হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় সাহত্যরত্ব 'লীখত গাঁতচন্দ্রোদয়ের পদসূচশ'তে 
এর পাঠ আছে__-গোরা কেনে চমাঁক চমাক উঠে ঘন পেদ নং ৩৭। পও ২)। 
€খ)  সাহত্যরক্ক মহাশয়ের উত্ত পদসূচীর ১০৭৩নং পদ পে ৫৩)। 
€গ) ডঃ ধিমানাবহারধ মজুমদারের গণনায় &াঁট। গীতিচন্দ্রোদয়ের ২৫৩। ৩৩০ 
পৃঙ্ঠার পদ দুটি তাঁর দৃষ্টিতে পড়ে নদ, ক্ষণদাগীতচিন্তামাঁণ ৫১৩৬৯) 
পৃঃ ২৮। 
(১৩৫) ক্ষণদার পদসংখ্যা-৮৭। ৩৮। ২৯। ৬৩। *৮। ১৬৪। ৪৪1 
(১৩৬) কীর্তনানন্দেরর পৃঃ ১৬১। ১৩৭। 
(১৩৭) পদকম্পতরুর পদ--১৯০২। ২১৯৪। 


জীবনী ও রচনাবলণ ৯৩১ 


এই সংকলনে সনাতন-ভিতার পদ আছে ৬টি। এগুলির ৩টি ক্ষপদায় 
এবং সেই ৩টিই কার্তনানল্দে সংকলিত হয়েছে। »** সবগীই আছে 
পদকচ্পতর্তে ।.৯০ সতাশচন্দ্র রায় মহাশয় সনাতন: ভাঁণতার' এই পদ- 
গুলিকে (পে্দকল্পতরূতে আছে মোট ৩৭টি) সনাতন গোঙ্বামীর অনুজ 
রূপ গোঙ্গবামীর রচনা' বলে আভমত 'দিয়েছেন। তান লিখেছেন_ 

“পদকজ্পতরূর উদ্ধৃত সংস্কতের পদগুলিতে ইনি (শ্রীরপ) 'বিনয়বশতঃ 

নিজ নামের ভাঁণিতা না-দয়া সকোৌশলে তাহার পৃজনীয় অগ্রজ সনাতনের 

নাম সংয্ন্ত কারয়া 'দিয়ছেন। বলাবাহুল্য যে সর্বই সনাতন শব্দ 

িলম্টরূপে একাধিক অর্থে প্রযুস্ত হইয়াছে'।” ১৪০ 

ডঃ 'বিমানাবহারী মজুমদার মহাশয় বিষয়টি যুন্তি তথ্যসহ বিস্তৃত 
আলোচনা করেছেন। তিনি দোঁখয়েছেন যে, বর্তমান পদগ্ঁল শ্রীরূপের 
গ্ীতাবলী' থেকে সংগৃহীত এবং এগুলি তাঁরই রচনা, ভাঁণতায় সনাতনের 
নাম আছে মান্ন। ১৯ 

গাতচন্দ্রোদয়ে' ঘনশযাম কবিরাজের পদঃ “গণতচন্দ্রোদয়” সংকলায়িতা 
নরহারি চক্রবতাঁর অপর নাম ঘনশ্যাম। এই নামে 'তাঁন বহু পদ রচনা 
করেছেন। কিন্তু গাীতিচন্দ্রেদয়ের পূর্বরাগ-অংশে 'ঘনশ্যম'-ভিতার এমন 
৬টি পদ আছে, যেগুলি তাঁর রচনা নয়। এগুঁল তাঁর বহ পূর্ববতর্শ কাব 
ঘনশ্যামদাস কাঁবরজের 'গোঁবন্দ-রাঁতিমজজরশ'তে পাওয়া যায়। সুতরাং এগুলি 


কাঁবরজেরই রচনা । পদগ্াল হলো-_ 
গাখতচন্দ্রোদয় গোবিন্দরতিমঞ্জরী ৯৪২ 


প্‌ন্ঠা প্‌ন্ঠা 
(৯১ উজর হার উর পাতবসন ধর ১০ 
(২) সহজই 'বিষম অরুণ দিঠি তাকর ২১৭ ১২ 
(৩) অলাখত গাঁত 'জাত ২১৭ ১৩ 
08) দূর অবগাহ পয়োনাধি ভাত ২১৭-৮ ১৫ 
(৫) সখিগণ সঞ্জে নাহ হাস পাঁরহাস ২১৮ ১১ 
ডে) অনুখণ হেরিয়ে তোহে আনচিত ৩৮১ ১৬ 


(১৩৮) ক্ষণদার পদসংখ্যা যেল্ধনীতে কণর্তনানল্দের পচ্ঠা)-২০৯ (৬৮), ৩৯ 
(৮৩), ৭৬ ৫১৯৮)। 

১৩৯) পদকল্পতরূর পদসংখ্যা--৬৯। ৭২। ১৭২। ১৯০৩৯। ১০৩৬। ৫৩৩। 

(১৪০) পদকল্পতর্‌ ৫েম) পঃ ২০৪। 

(১৪১) শ্রীচৈতন্যচাঁরতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ১৪২। 

০১৪২) গোঁবল্দরাতমঞ্জরী, স. হাঁরিদাস দাস, নবন্যীপ হাঁরবোলকুর্টার (৪৫৯ 
গোরান্দ) ১১৪৫ থখী। 


১৩২ নরহার চষ্চঘতী” 


ঘনশ্যাম কাবরাজ গোবিন্দদাস কবিক্পজের পো । সপ্তদশ শতাব্দীর মাক, 
মাঝ সময়েই তিনি বৈফব সমাজে কাব হিসেবে প্রাস্ধ অর্জন করেছিলেন। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঁঝ সময়ে 'গণীতচন্দ্রোদয়' সংকালত হয়। সুতরাং 
স্বাভাঁবক ভাবে নরহার, কবিরজের পদগনুলি সাদরে গ্রহণ করেছেন। ৪নং 
পদটি ব্যতীত অন্য &টি পদ 'পদকজ্পতরূ'তেও সংকলিত হয়েছে। ১ এই 
গ্রল্ধে সংকলিত ননম্নোন্ত কাঁবদের পদগুলি “পদকজ্পতর” বা অন্য কোনো 
কোনো সংকলনে পাওয়া যায়। অনন্ত_-৪, রায় অনন্ত--১৯ লোচন--৩, 
রায় বসল্ত-_২ এবং গোঁবন্দ ঘোষ, বৃন্দাবন, আত্মরাম' দাস, গোপাল্‌, নন্দনন্দন, 
মাধবী, কৃষ্প্রসাদ, কাঁবরঞ্জন, শিবানন্দ-_এ+দের প্রত্যেকের ১টি করে। ১৪৪ 

পাঁরশেষে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নরহাঁর চক্রবতর্শ তাঁর "ণতচন্দ্রো- 
দয়ে'ও (ক) দ্কজরামদাস ও শাঁশনাথ নামক দুই বৈষফব কাঁবকে এবং €খ) 
গোবিন্দদাস-বিদ্যাপাতি-চন্ডীদাস-পুরুষোত্তম-হরিদাস প্রমুখ ২০ জন খ্যাত 
অখ্যাত মহাজনের ১০৮ নতুন পদকে বিস্মতির অতলে চিরতরে নিমজ্জন 
হতে রক্ষা করেছেন। তাঁর সংগ্রহে উত্ত দুই কাঁবর পদ না থাকলে, এতদিন 
পরে এদের কেউ জানতেই পারতেন না। এবং এই ১০৯টি পদের অনেক- 
গুলই সাধারণের এমন কি বৈফব সাহত্য বিশেষজ্ঞেরও অজানা থেকে 
যেতো ॥ | 

নরহা'রর সংকাঁলত পদের মধ্যে যেগুলি অন্যান্য সংকলনেও পাওয়া যায়, 
সেগুলির কোনো কোনো পদে কিছ কিছু পাঠান্তর অবশ্যই আছে। এই 
পাঠান্তর ছাড়াও উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর ভণিতাতেও মিলেছে । আমরা সেগুলি 
উল্লেখ করাছ : 


পদ নরহরির গৃহখত ভাঁণতা পদকল্পতরুর ভাঁণতা 
(১) তখাঁন বাঁলনু তোরে জ্ঞানদাস পেঃ ১৩৯) বংশীদাস (১২২নং পদ) 
(২) আজু কেন তোমা এমন জ্ঞানদাস পপেঃ ২৬৫) বদ্যাপাত ২২৬ &% 9 
দেখি 


১৪৩) পদসংখ্যা-২৪২১। ১৫০। ১৯৫১। ১৫৫] ৫৫। 

(১৪৪) প্রত্যেক কাঁবর নামের পাশে বন্ধনীর সংখ্যাট পদকজ্পতরূর পদসংখ্যা 
1নর্দেশিক-_ অনন্ত (২৬৮। ২৪৬৯। ১২৫। ১২৪); রায় অনন্ত (২৩৩৭, 
ক্ষণদার ২৮০নং পদ); লোচন (৬১৮ ক্ষণদার ১৯৬২নং। ২৩৪৯। ২৩৪১); 
রায় বসন্ত (২৪৪৯1 ২৪৫৩); গোবিন্দ ঘোষ (২৯৪৬), বৃজ্দাবন 
(২২৯৭), অত্মোরাম (৬৩৬ ক্ষণদার ১৫৫); গোপাল ৫৯৮০); নন্দনন্দন 
(১৪৮); মাধবী (১৪০); কৃষপ্রসাদ (২৪৩); কবিরঞ্জন (৬৮০, ২১২); 
শিবানল্দ (২১৯৭)। 
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পদ নরহরির গৃহীত ভ?শতা পদকম্পতরূর ভাঁশতা 


(৩) একে সে কিল তনু যদুনন্দন পেঃ ২) যদ ৫২৪৫১ 0 
(8) মোরে উপেখিলে শ্যাম যদুনাথ (পঃ ২৪৮) যদুনন্দন (১৮৪ ,09 
(৫) সোনার নাঁতিনী কেনে ছ্বিজ চণ্ডীদাস (১৫০) ৯৪৫ 

আস যাও 


'গাঁতিচন্দ্রোদয়' “পদকল্পতরু, অপেক্ষা প্রাচীন গ্রল্থ। সূতরাং এক্ষেত্রে 
'গাঁতচন্দ্রোদয়ে'র ভণিতাই গ্রহণযোগ্য। 


অপর পক্ষে 'হাঁস বদনে আধ অণ্চল দেল" ইত্যাঁদ পদাঁট নরহারি তাঁর 
গাঁতচন্দ্রোদয়ে (পৃঃ ৩৯১) শবদ্যাপাঁত' ভণিতায় সংকলন করেছেন। কিন্তু 
এই পদাঁটই তাঁর পূর্ববতাঁ “সংকীর্তনামৃতে' (পদ ২৫) এবং পরবততঁ 
“কীর্তনানন্দে (পৃঃ ১২০) 'জ্ঞানদাস' বা 'জ্ঞান' ভণিতায় পাওয়া যাচ্ছে। 
এমতাবস্থায় নরহ'রির প্রাপ্ত ভিতা অপেক্ষা অপর দুটি গ্রল্থে প্রাপ্ত: ভাতা 
গ্রহণ করাই সমীচীন। আধুনিক কালে রমণীমোহন মাল্লক (জ্ঞানদাস- 
পদাবলী, পঃ ২৭) এবং ডঃ হরেকুফ মুখোপাধ্যায় (জ্ঞানদাসের পদাবলী 
ক. বি, পৃঃ ৭৩) পদটি 'জ্বানদাস' ভণিতাতেই গ্রহণ করেছেন। আভ্যন্তরীণ 
সাক্ষ্যেও পদটট' জ্ঞানদাসেরই রচিত বলে মনে হয়। 


কিন্তু নরহণীরর পদ সংগ্রহের আরেক কৃতিত্ব স্বীকার করতে হবে। তাঁর 
সময়েই বিদ্যাপাঁতি, জ্ঞানদাস প্রমুখের কিছ ছু পদ ভাণিতাহপন অবস্থায় 
লোকের মুখে মুখে ফিরছিল। নরহাঁরি সযত্নে সেই সমস্ত পদ সংগ্রহ করেছেন। 
যেমন--'এ সাথ এ সাথ বুঝই না পাঁর' পদটি 'পদকজ্পতরূতে (পদসংখ্যা 
৭৯) এবং “মনের মরম কথা" পদটি কীর্তনানন্দে (পৃঃ ৬১) আছে কিন্তু 
উভন্ গ্রল্ধেই পদ দুটিতে ভাঁণতা নেই। নরহার তাঁর গীতচন্দ্রোদয়ে, (পূ 
যথান্রমে ৪১১৯, ২৬৩) পদ দুটি সংকলন করেছেন; পদ দুটি সম্পূর্ণ এবং 
দুঁটিতেই ভাণতা আছে 'জ্ঞানদাসে'র। অর্থাৎ নরহরি পদ দুটি সংগ্রহ না 
করলে পরবতাঁকলে এগুলির রচাঁয়তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত না ॥ 


(১৪৫) পদটি নীলরতন মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রল্থে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভিতায় গ্রহণ 
করেছেন (দ্র. চণ্ডীদাসের পদাবলী-বঃ সাঃ পঃ ১৩২১, পদ নং ৪৯) 
ধকল্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর পদের আকর পাাথ নির্দেশ করেন নি। 
পদটি কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের ৫১১২, ৫৪২০ এবং ৫৪২১নং পাাথতে 
পাওয়া গেছে। পাঁথগ্ীলতে ভাণতা আছে “চণ্ডীদাস”__দ্বজ' বা 
ড়” বিশেষণ নেই। 


১৩৪ নরহার চক্তবত' 


গাতচচ্ছোদয়-পূবরাগে ভশিতাহশীন পদ 


গীতচন্দোদয়-পূর্বরাগ অংশে ভাঁণতা নেই, এমন অসম্পূর্ণ পদ অছে 
২৩টি।. ৃ | 
(ক) গোৌরাষ্গের পূর্বরাগ খণ্ডে-১ট-€১) গোরাচাঁদের প্রেমে মাতি পেঃ 
৭৭)। (খ) রাধিকার পূর্বরাগ খণ্ডে ৭ট- (২) শুনহ সাঁখ মঝু মরমে 
(১১১-১১২), তে) তেহার বিরহময় রাধা (৯২২), (৪) ভগবত কহল 
বিশেষ (১৮৩), ৫&) ভগবত মনোরথ পূরণ (১৮৪), (৬) ভগবতরঁ কলহ 
যুগল (১৮৫), ৭) শুনি সখী কহই (১৮৫), (৮) একে গোরা পাতরণ 
(২২৬)। (গ) শ্রীকফের পূর্বরাগ খণ্ডে ১৫ট-(৯) মনমথ কেলি লব্ধ 
আত মাধব (৩৭১), (১০) সাঁখ হাসিয়া মধুর ভাষে (৩৭২), (১১) মূর্তি 
দামিনী মদন ধামনী (৩৮৬-৭), (১২) সুন্দরী মাঁন্দরে (৩২৮), (১৩) 
অপরুপ রূপ নব রমণী (৩৬৮), (১৪) আধবয়ন আধ (৩৬৮), (১৫) যাইতে 
মিলল কলাবতাঁ রামা (৩৬৮), (১৬) সৃন্দরী অহছলি সাঁখগণ সঙ্গে ৩৬৯), 
(১৭) অপরুপ পেখল্‌ আয় (৩৬৯), (১৮) তাহ রহল মন লোচন রে 
(৩৬৯), (১৯) সাথ হে অপরুপ পেখলু মোয় (৩৯৫), (২০) আনন সহজ 
সেহায়াল রে (৩৯৫), (২১) ফুল তুলিতে ধনী (৪০৮), (২২) সাঁখ হে 
কহ সো? অব রঙ্গ (৪১৭) এবং (২৩) বরকৈ মৈ উর বসন উতারল. (৪১৭)। 

এই পদগুীলর মধ্যে ২ইনং ও ৯নং পদ দুটি পদকল্পতরুতে (পদসংখ্যা 
যথাক্রমে-১৭৮ ও ২২৪) আছে। এখানেও ভণিতা নেই। অন্যান্য পদগ্দলি 
'াণীতচন্দ্রোদয়” ছাড়া অন্যন্র মেলে নি। 

প্রসঙ্গতঃ একটি তথ্য আমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুদ্রিত গ্রল্থে উত্ত 
৮, ১২-২৩নং মেট ১৩টি অসম্পূর্ণ পদের নীচে বন্ধনীর মধ্যে পবদ্যাপাত 
শব্দ লেখা অছে। অর্থাৎ বোঝানো হয়েছে যে, এগাাঁল বিদ্যাপাঁতর রচনা । 
এই শব্দ গ্রন্থ সংকলক নরহরি, না পুথিটির অনুলেখক না সম্পাদক হরিদাস 
দাসকে ঝাসয়েছেন তা জানবার কোনো উপায় নেই। তবে ডঃ হরেকৃফ 
মুখোপাধ্যায়ের ভিপুরাপ্রথর পদ্দসূচীতে ঠিক এই পদগুলির! নীচে লেখা 
আছে-_“ভাঁণতা নূই। বিদ্যার্পাত লেখা”-এ থেকে বোঝা' যায় পুথিতেই 
ণবদ্যাপাতি' শব্দাট ছিল, এট গ্রল্থ সম্পাদকের লেখা নয়। কিন্তু পদগলির 
একাঁটিও একালের বিদ্যাপাতির পদ সংগ্রহ গ্রল্থগুিতে মাঁদ্রুত হয় নি। ১৪৬ 


১৪৬) ১। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষৎ প্রকাশিত 
(১৩১৬), 

২। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাঁদত, বসূমতা সাহত্য মান্দর প্রকাশিত 
৫১৩৪২), 
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নরহরি পদগুলি অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই পেয়েছিলেন। অসম্পূর্ণ হলেও 
কাব্য গুণের জন্যেই তিনি এগুলি পরম আগ্রহে আপন সংকলনে গ্রহণ করে- 
ছিলেন। বন্তুতঃ পদগুল 'বিদ্যাপাত গোষ্ঠীকে আরো সমস্যা-সংকূল করে 
তুলেছে। বিদ্যাপ্পত গোষ্ঠী আলোচনায় এই পদগলি নতুন আলোকপাত 
করবে বলেই মনে কার। এগুলি থেকে একটি পদ্দ উদ্ধৃত হলো-_ 

দুতী শ্রীকৃফস্য নিকটে তন্তৎনবদশামাহ- পুনঃ গান্ধার_ 

একে গোরী পাতরী আরে দুখ কাতর আর দুখ বরহের জবালা। 

কত এ পরাণ পণ দেই রাখব গরাসয়ে মনমথ বালা ॥ 

মাধব ভালে নহ তুয়া অনুরাগে । 

আপন পরাণ পিয়া যা সঞ্চে বাঢ়ল হয়া তাহে দুখ তেহে নাহ লগে এপ ॥ 

কর সঞ্জে শির গাঁহ কারে কিছু নাহ কাঁহ 'বরহ বিঘন ঘন রোই। 

বিরহ বিয়াধি আধি ইথে সুন্দরী তুয়া বিনু ওষধ কোই ॥ (বিদ্যাপাতি) 


আবার ৩৭২ পৃন্ঠায় “সখী হাসিয়া মধুর ভাসে" ইত্যাদ ভাঁণতাহনীন 
পদাটর নীচেও অনুরূপ' ভাবে “নরহার” শব্দাট লেখা আছে। পদাঁটতে 
ভিতা না থাকলেও ভাবাঁট সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশিত হয়েছে। “শ্রীকৃফকে 
িবরলে পেয়ে সখী তাঁকে জিজ্ঞসা করছে, তিনি যেন লজ্জা ত্যাগ করে 
শ্ীরাধাকে ণকরৃপে" দেখেছেন সে কথা জানান।” এর পর শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং-_ 
বিদ্যাপাঁতর 'যব গেধুলী সময় বোল' ইত্যাঁদ পদটি। ভাব প্রকাশ ও ঘটনা 
এঁক্যের দক থেকে পদাট গ্রল্থ সংকলক নরহ'রর রচনা হওয়াই স্বভাঁবক। 
পর্াটিতে ভণিতা ব্যবহার করলে ঘটনা এঁক্য লাঁঙ্ঘত হয় ভেবেই বাঁঝ 
নরহাঁর এখানে নিজ নামটি সংযুস্ত করেন নি ॥ 

জ্বামশী প্রজ্ঞনানন্দ প্রকাশিত গণতচন্দ্রেদয়ের সংগীতনংশ £ 


পূর্বেই জানানো হয়েছে যে, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ গীতচন্দ্রেদয়ের 
“সংগীতাংশ" তাঁর “রাগ ও রূপ” (ত্তরভাগ) গ্রন্থে মুদ্রুত করেছেন। এই 
অংশের বিষয়বস্তু হলো-_ 

গত বিবরণ £ গতের উৎপাত্ত; নাদ-শ্রুতি-স্বর-তান-রাগ-ধাতু-পারচয়। 
গ্রীতের প্রকারভেদ ও অবয়ব; ধাতুর প্রকারভেদ, তাল, প্রবন্ধ, ধ্ুবগীতের 
লক্ষণ, দিব্গীঁত ও সংস্কৃর্তীমশ্র গীত; বর্ণ ও মাত্রার প্রকারভেদ, গায়ক-লক্ষণ, 
মর্দল ও মৃদঙ্ের পার্থক্, বাদক ও নরতকের লক্ষণ, নৃত্য। 


৩। খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও 'বমানাবহারশী মজৃমদার সম্পাঁদত (১৩৫৯), 
9) শ্রীযৃন্ত হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় সাহত্যরয়্ সম্পাঁদত, সাহত্য সংসদ 
প্রকাঁশত 'বৈফব পদাবলী” (১৩৬৯) গ্রল্থের বিদ্যাপাঁত-অংশ। 


১৩৬ “ নরহার চক্তবতর 


ভাঙ্গার্ণবঃ তাল, ত'লাঙ্গা, মান্লানিয়ম, গ্রহ-মগ্রহ-বিষমগ্থরহ, কলা, লয়, 
যাঁত, তাল-লক্ষণ ও উদাহরণ । 

এই অংশে সান্নবোশত মহাজনপদ্দাবলী মোট ২৫টি। 

বরাহনগর পাঠবাড়ীর ২৫৩৪। ৩নং পুথিতে, প্রজ্ঞানানন্দ প্রকাশিত এই 
'সঙ্গীতাংশ' পাওয়া গেছে। পরবতাঁ 'নঝাবিজ্কৃত গ্রন্থ' অধ্যায়ে আমরা 
উত্ত পূুথিটি সম্পকে 1বস্তৃত আলেচনা করাঁছ ১৭ এজন্যে এখানে এই 
২৫টি পদ সম্পর্কে পৃথক কেনো আলোচনা করা হলো না ॥ 


(৬) সংগশতসারসংগ্রহ 

প্যাথঃ 'সংগীতসারসংগ্রহে'র দুটি মন্ত্র প্রাচীন পান্ডুলীপর কথা 
জানা যায়। (ক) একাট' নদীয়। জেলার জাজগ্রম থেকে হরিদাস দস মহাশয় 
সংগ্রহ করেন। প্থাটর পত্রসংখ্যা ১-৩২, অন্দালাপকাল ১৭২৫ শকাব্দ 
বা ১৮০৩ খ্ীঃ। উভয় পূচ্ঠায় লেখা । পুথি সম্পূর্ণ । হরিদাস দাস 
মহাশয় সম্পূর্ণ পুথি নকল করে প্রকাশে পাশ্ডুলি।'পঁটি স্বামী প্রজ্ঞানা- 
নন্দকে দেন। (খ) অপর পাট কলকাতার নিকটউকতাঁ পানিহাটী পঠবাড়ী 
গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিল। পাথর শিরোনাম 'নাট্যশাস্ত'। পাাথাটি খাণ্ডিত। 
ভাষাঁদ নিরূপণ” পযন্ত &টি পরিচ্ছেদ মাত্র আছে। পাঠ বহুলাংশেই 
অশুদ্ধ । পানিহাটীর পাঁথিগীল পরবতরকালে বর.হনগর শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ 
গ্রল্থমান্দরে আনা হয়। খাঁণ্ডত 'নাট্যশাস্ত্র' বর্তমানে গ্রল্থমান্দরে সংরক্ষিত। 
এই পুথির পাঠে।দ্ধার করেন স্বামী প্রজ্ঞনানন্দ ॥ 


মাদ্রিত গ্রল্থ 

হরিদাস দাস মহাশয় প্রথমে গ্রন্থট বাংলা হরফে প্রকাশ করতে মনস্থ 
করেন। পরে তান 'বৃহত্তর জগতের কল্যাণর্থে" মত পাঁরবর্তন করে প্রজ্ঞ,না- 
নন্দকে দেবনগরী অক্ষরেই পাঁথ সম্পাদনা করতে অনুরোধ জানান । প্রজ্ঞনা- 
নন্দ উত্ত পুথি দুটির প্রথমোন্তাটকেই অদর্শরূ্পে গ্রহণ করে নিম্দোস্ত 
কয়েকটি গ্রল্থের সাহায্যে পাঁথ সম্পাদনা করেন। গ্রল্থগ্ীল হলো-_নরহার 
চক্তবতর্নটর 'ভীন্তরত্বাকরে'র পণ্চম তরখ্গোদ্ধৃত সংগীতাংশ (প্রথম সংস্করণ, 
বহরমপর-২৪৮০-৩৩০০ সংখ্যক শ্লোক) ও গণীতচন্দ্রেদয়' (৬ম পরিচ্ছেদ- 
রূপে ডীল্লখিত)এর সংগঁতাংশ, কাব কর্ণপূরের 'আনন্দব্জ্দাবন চম্পৃ'র 
সংগীতাংশ, কৃষ্দাস কবিরজের 'গোবিন্দ লীল'মৃতের সংগণতাংশ, শুভগুকরের 
সংগীতদ:মে'দর. হস্তমুস্তাবলণী, বচস্পত্যাটবধান, শব্দকজ্পদ্ুম, ছন্দেমঞ্জরী 


(১৪৭) বর্তমান নিবন্ধ। 
বশী ও রচনাবলশ ১৩৭ 


মহন তে ৬৪০ ৩১ তািনাতর 28192 এ 


ইত্যাদি। এইগৃলির সাহায্যে তিনি বতমান গ্রন্থের পাঠ সম্পর্কে 'নিঃসংশয় 
হন। ৪৮ ১৯৫৬ খপজ্টাব্দে গ্রন্থট শ্রীরমকৃষ বেদাল্ত মঠ থেকে প্রকাশিত 
হয় ॥ 

গ্রশ্থনাম 

'সংগশতসারসংগ্রহ নামাঁট এট!ই প্রকাশ করে যে, গ্রল্থটি সংগীত বিদ্যার 
নিস সংকলন। এই নামে প্রাচীন আধুনিক আরো ৫টি গ্রন্থ আছে-_ 
(১) একাটির রচয়িতা বা সংগ্রাহক নেপাল রাজ জগজ্জ্যোতির্মল্ল রোজত্বকাল 
১৬১৭-১৬৩৩ খু), সংকলনকাল ৭৯৯ নেপালাব্দ। (২) একাঁটির বায়তা 
গিতরু ভেন্কাঁর কাঁব-_তিনি তেলুগু ভাষায় রচনা করেন। (৩) তৃতীয় একাঁট 
গ্রল্থ সংকলন করেন এস. এম. ঠাকুর। বইাঁট কলকাতা “বষ্গ সংগীতসভা" 
থেকে ১৮৮৪ খ্ীটাব্দে প্রকাঁশত ও ম্াদ্রুত হয়। (৪) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 
বাংলা ও ব্রজব্াীলর 'বাঁভন্ন শ্রেণীর কাঁবতা সংগ্রহ করে বঞ্গকাসী থেকে 
দু-খণ্ডে 'সংগীতসার সংগ্রহ সংকলন ও মুদ্রিত করেন। এ দুটির কাঁপ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পঁরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে। ৫৫) সাহিত্য পাঁরষদে এই নামে 
আরো দুটি মুদ্রিত গ্রন্থ সংরাক্ষত হয়েছে। “সংগীতসার সংগ্রহ” ১ম খণ্ড 
(১৩০৬) ও ৩য় খন্ড (১৩০৮); ২য় খণন্ডাঁট পাওয়া যায় নি। সম্পাদনা 
করেছেন চারচন্দ্র রায়। এগদীলতে মহাজন পদাবলী সংগৃহশত হয়েছে। 

অর্থাৎ এই সমস্ত “সংগণতসার সংগ্রহ" ক্ষুদ্র কাবতা বা বৈষ্ব পদাবলীর 
সংকলন। কিন্তু নরহরির “সংগীতসার সংগ্রহ" কবিতা সংকলন গ্রন্থ নয়। এ 
হলো সংগীত বিদ্যার যাবতীয় উপকরণের 'বিশ্লেষণাত্মক 1বজ্ঞান ও ইঁতিহস- 
গ্রল্থ। গীত, নৃত্য, বাদ্য, নাটচ ছন্দ, ভষা ইত্যাঁদ শবষয়ের সধাক্ষপ্ত ব্যাকরণ 
বা আলোচন'ই এতে দেখা! যয়। এই সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সংগীত শিক্ষার্থীর 
একান্ত উপযোগী করে লেখা । গ্রন্থের বিষয়বস্তু লক্ষ্য করলেই বোঝা য় 
যে, এ এক স্বতল্ল জাতের গ্রল্থ, যার সঙ্গে ভরতের নাট্যশাস্ত, ন:রদীয় শিক্ষা 
প্রভীতর তুলনা চলে ॥ 

[বিষয়বঙ্ভু ২০১ 

'সংগীতসারসংগ্রহোর মেট ৬টি প্রকরণ গীত, বাদ্য, নৃত্য-ন'ট্, 
আ'ঁঞ্াকাভিনয়, ভষা ও ছন্দ। 

৬ম অধ্যায় £ গণীতপ্রকরণ- সংগীত সম্পর্কে পারাবৃত্ত (উৎপত্তি ও 
প্রকারভেদ); সংগনতের সংজ্ঞা, উৎপাঁত্তর কারণ নাদ-নাদের প্রকারভেদ, 

(১৪৮) "সংগীতসার সংগ্রহে'র ভূমিকা, পৃঃ ১। 

(১৪৯) বিস্তৃত আলোচনা--৬ষ্ঠ অধ্যায় গ্রন্থাবলীর সাহত্যমূল্য” 'সংগণীত বিজ্ঞান 

ও নরহার” অংশ। 


১৩৮ নরহ'রি চক্রবতর্শী 


সংগীতের স্বরূপ £ নাদ-শ্রুতি-স্কর-মূর্ঘনা-তাল, গ্রাম, বর্ণ জাতি, রাগ 
প্রভ়ীতর সংজ্ঞা। ধাতু ও মাতু বিশ্লেষণ। 

নাদতত্ব £ উৎপত্তির কারণ, প্রকারভেদ, উৎপা্ত-স্থান। 

শ্রুতি £ উৎপা্ত, শ্রুতি ও বাঁণা, ২২ প্রকার শ্রুতির নাম ও পর্রিচয়। 

জ্বর £ উৎপত্তি, স্বর ও বেশু ৭টি স্বর স্বরের স্বরূপ (প্রাণীর স্বরের 
সঙ্গে তাদের সম্পক্); স্বরের ৪1টি ভাগ-_বাদশী, সংবদী, বিবাদী ও অনু- 
বাদী; এগুলির সংজ্ঞা। 

গ্রাম £ সংজ্ঞা, ৩ রকমের গ্রাম ষড়জ, মধ্যম, গাল্ধর। প্রাতি গ্রামের ৭টি 
করে ২১টি মূছ্নার নাম। 

তাল (বা তান) £ সংজ্ঞা, তালাঙ্গ পাঁরভাষা-_-তালাঙ্গ & প্রকার, মান্রা- 
নিয়ম, বন্যাস, তালের প্রয়োগ, ১০১টি তাল, যাঁত ও নিঃসারু তাল। ৬ 
প্রকার নিঃসারু তালের পরিচয় । 

বর্প $ সংজ্ঞা ৪ প্রকার বর্ণ স্থায়ী, আরোহী, অবরোহশী, সঞ্চার । 
বর্ণের ৬২টি অলংকার (স্থায়ীর ২৬টি, অন্য ৩টির ১২টি করে) পরিচয়। 
গ্রহস্বর, অংশস্বর নাস বা ন্যাস-স্বর। 

জাতি £ রাগ ও জাতি। ৩ প্রকার জাতি শহদ্ধা, বিকৃতা, সংকীর্ণা।, 
শুদ্ধার ৭টি ও ীবকৃতার ১১টি, সংকশর্ণার ১১টি 'বিভচ্গা। 

রাগ £ সংজ্ঞা, রাগ ও রগিণী সম্পর্কে “সংগীতদদমোদর' (৬ রাগ, প্রাতি- 
রাগের ৫1টি করে রাগিণন), 'পণ্চমসার সংহতা” (৬ রাগ, প্রীত রাগের ৬টি 
করে রাঁগিণী), মম্মট ভট্রের 'সংগসতমালা' (৬ রাগ, প্রাতি রাগের ৬টি করে 
রাগিণী) “সংগীতকোমুদী” ৮ রাগ) গ্রল্থের 'বাভন্ন মতামত। 

সঙ্গীতের প্রকারভেদ £ গীত দু রকম আঁনবদ্ধ, নিবদ্ধ। সংজ্ঞা। 
নিবদ্ধ গীতের ৩ ভাগ শহদ্ধ, সারগ (ছায়ালগ), সংকীর্ণ। অন্য মতে এই- 
ভগের নাম--প্রবন্ধ, বস্তু, রুপক-__এগ্যালর পাঁরাচাত। ধাতু, অঞ্গ, জাতি। 

কে) শহম্ধ বা প্রবন্ধ গীত £ সংজ্ঞা, মাতৃকা-স্বরার্থ_বিষ্? প্রকাশক 
ও রাগযুস্ত প্রবন্ধ হেরিনায়ক-পরবতাঁ পণ্ডিতদের কাঁথত ২৬টি প্রবন্ধ) চন্দ্র 
প্রকাশক, কায়বাল প্রবন্ধ । স্বরার্থের ৪, মাতৃকার ৩ ভাগ। 

(খ) ছায়ালগ £ সংজ্ঞা, শলগশড় প্রবন্ধ, ৯ট শালগশূড়ের নাম, 
ত.দের, প্রকারভেদ, শূড়ের ৯ট৷। তালের নাম। 

ক্ষুদ্রগশত প্রবন্ধ £ সংজ্ঞা, ৪ প্রকার চিন্রপদা, 'চন্রকলা, প্রুবপদা ও. 
পাণ্চলী- এগহীলর পারচয়। 

গীতের গণ ও দোষ, গায়ক লক্ষণ, গায়ক-দেষ ॥ 


জশবন ও রচনাবলী ১৩১৯, 


হয় অধ্যায় £ খাদাগ্রকরণ 

বাদ্যের ৪ ভাগ-_-তত, আনম্ধ শুধির ও ঘন, প্রত্যেক ভাগের বিভিম্ন 
বাদ্যযন্পের নাম। অলাবনী, মৃদঞ্গের বিস্তৃত পারচয়-_মৃদষ্গ বাদনের ৪ট 
শনয়ম, মৃদচ্গে দেয় ৩ প্রকার আঘাত ও বাদকের লক্ষণ। শুষির-বাঁশশর লক্ষণ, 
প্রকঃর ভেদ, বংশী বাদকের লক্ষণ, বংশশীতে অঞ্গ্ীলি চ'লনার গুণ ও ফুংকার 
রীতি। ঘন ঘন প্রকার-_অনুরন্ত, বিরন্ত--১২টি' ঘনবাদ্যের নাম, করতালের 
লক্ষণাদর পারচাতি। 

৩য় অধ্যায় £ নত্যনাষ্ট্য প্রকরণ 

নাট্যবেদ সম্পর্কে পুরাবৃত্ত; নৃত্যকলার ৩ প্রকার- নট্য, নৃত্য ও নূত্ত- 
'এগ্ালির সংজ্ঞা। মার্গ ও দেশী ভ'্গ। নৃত্-১২ রকমের। পুরুষনৃত্য 
“তাণ্ডব, নারশনৃত্য 'লাস্য. তাণ্ডবের ২ ভাগ প্রেরণ ও বহ্র্প। লাস্য ২ 
প্রকার স্ফূরিত ও যৌবত, এসবের বিস্তৃত পাঁরচয়। নূত্ত ৩ প্রকার বিষম, 
বিকট, লঘ্‌। নৃত্যের ৫ ভাগ-কাম্ঠা, জাকড়ী, শাবর, করঞ্জী ও মত্তাবলী। 

৪থ"* অধ্যায় £ আঙ্গিকাভিনয় প্রকরণ 

আঁঙ্গকাভিনয় কি। ৭ অঙ্গ, ৯ প্রত্যঙ্গ, ১২ উপাঙ্গের নাম। এগীল 
সম্পর্কে শুভঙ্কর প্রমুখের মত। ৭টি অঙ্গের প্রাতাটির প্রকারভেদ--মস্তক 
১৪ প্রকার, স্কন্ধ & প্রকার ইত্যনদ। প্রত্য্গগীলর প্রাতাটর প্রকারভেদ-_ 
যেমন গ্রীবা ৯, বাহু ১৬ প্রকার ইত্যাদি। মস্তকের উপজ্গ-দৃষ্টি (৩ 
প্রকার)_স্থায়শ, রস; ব্যভিচার, এ তিনের উপাবিভাগ যথক্রমে ৮, ৮, ও 
২০টি। নৃত্যাঞ্গ & প্রকার স্থান (২৩ প্রকার), চারী (২৬ প্রকার), করণ. 
মন্ডন, অঙ্গহার। 

৫ম অধ্যায় £ ভাঘানিরপণ 

ভাষার ভাগ--১. তদ্ভব, ২. তৎসম, অন্যমতে ৩. দেশী। 'তিনাঁটর সংজ্ঞা 
ও উদাহরণ। এগুলি সম্পর্কে 'সংগীতদামোদরের মত। ৪ প্রকার দেশী 
ভাষা, 'বিভাষ। অপভ্রংশ ও পৈশাচী। এই ৪টির প্রকরভেদ। এগুলির 
যথাক্রমে ৮, ৭, ২৭১ ১১ প্রকার উর্পাবভাগের নাম। ভাষা সম্পর্কে অন্য 
একমত; ভাষা_&, িভাষা-৫, অপভ্রংশ-৩, পৈশচী-৩ প্রকার। 
মহারাম্দ্রী সম্পর্কে সাধারণ আলেচনা। 

৬ত্ড অধ্যায় £ ছন্দ প্রকরণ 


ছন্দ ২ প্রকার- লৌকিক, বৌদকী। লঘুগুরু বিচার ও চিহ-__ মাত্রা ও 
স্বর (৪ প্রকার, ১ মগ্া-লঘ ২ মালা - গুরু, ৩ মাত্রা প্লুত, ই মন্ার 


১৪০ নরহরি চক্রবতঁ 


স্বর ব্যজন)। বর্ণের গণ- বাশশভূষল, পারিজাত, ব্ত্তরত্বাকরের মত। ছল্দের 
৮ট গণ, তাদের সংকেত চিহ্ন, শরু-মিন্রূপে সম্পর্ক ফলাফল। দোববক্ত 
অক্ষর--৬টি দশ্ধবর্ণ, ১টি পাঁরত্যজ্য বর্ণের নাম ও ফলাফল। বর্ণদোষ। 
মাঘাবৃত্ত ছন্দের ৫টি গণ, তাদের সংকেত চিহ, শিঙ্গাল ও বাণাঁভৃষণের 
উদাহরণ । বৃত্ত ও জাতি পদ্য কি? পদ্যের দূভাগ-বৃত্ত ও জাতি, দুইটি 
পণন'র নিয়ম । চরণ, যাঁতি সম ও [বিষম চরণের সংজ্ঞা। বৃত্তের ৩ প্রকার 
ভেদের পারচয়। বৃত্তের গাঁতি। বর্ণ ও মাল্লা উভয়ের প্রসার। অংকের সংজ্ঞা । 
ছন্দের নাম, প্রকারভেদ ও পাঁররিচয় £ (ক) সমব্ত্ব-ছন্দ ৩২ট- তাদের নাম 
ও প্রাতটির উর্পাবভাগগ্লির নাম। (খ) অর্ধসমকৃত্ত ছন্দ ১০ট- নাম ও 
পাঁরিচয়। গে) দীকষমবৃত্ত ৩ট-__নাম, 'িভাগ ও পাঁরচয়। বক্তও প্রকরাগ_ সংজ্ঞা, 
দূর্শট' ভাগ অর্ধসম ও িষম। বক্ত ছন্দের অন্যান্য ভাগ ৯ট। মারছন্দ ঃ আর্ধা- 
ছন্দ কি, পাঁরচয়-দবভাগ ৯টির নাম। পথ্যাছন্দ। মাল্লাছন্দের আর্ধা ছাড়া 
আর ৩০টি ভগ্গের নাম। গদ্যপ্রকরণ : গদ্য ও পদ্য কি। গদ্যের 'বভাগ 
৩টর পাঁরচয়। বৈদভারশীতির গদ্য ॥ 


গঠনকোশল 

সম্পূর্ণ “সংগীতসার সংগ্রহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও দেবনাগরী হরফে 
মুঁদ্রত। সংধারণ গদ্যে কাব বন্তব্য পাঁরবেশন করেছেন, $কংবা প্রমাণ বাক্যের 
বিশ্লেষণ করেছেন। স্বমত সমর্থক উদ্ধৃতিগ্ঁল অধক।শই পদ্যে রচিত। 
এবং খুব কম ক্ষেত্রে কাব নিজস্ব বন্তব্য পদ্যে প্রকাশ করেছেন। 

গ্রন্থের ৬টি অধ্যায়। প্রত্যেকটি অধ্যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেগুলির 
শিরোনাম ১১) গীতপ্রকরণ (২) বাদাপ্রকরণ €৩) ন্‌ত্যনট্য প্রকরণ (৪) 
আঁঙ্গকাভিনয় প্রকরণ (৫) ভাষাদিপ্রকরণ ও ৬) ছন্দ প্রকরণ। 

গ্রন্থাটর প্রাতিপাদ্য বিষয়গুলি পরিস্ফুউট করতে বা বিষয়গুলির সত্যতা 
নিরূপণ করতে 'তাঁন তাঁর পূর্বকালে 'লাখিত ৩১ গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধার 
করেছেন । ১০০ 

নরছরির সংগশতগ্রল্থ রূচসায় কারণ 

শ্রীচৈতন্য-ভন্তের স্পর্শে বাংলার কীতনগান সপ্তদশ শতাব্দীতেই 
ভারতীয় আঁভজাত সংগীতের সমান মর্যাদা লাভ করে। স্বরূপ দামোদর, 
রায় রামানন্দ, কবি কর্ণপূর, কৃফদাস কাঁবরাজ, হরিদাস গোস্বামী, নরোত্তম 
ঠাকুর প্রমুখ সেকালের শ্রেষ্ঠ সংগণত সাধকের প্রচেষ্টায় কীর্তন গানের ব্যাপক 

০১৫০) এই ৩১ট গ্রন্থের নাম এই নিবন্ধের জীবন প্রসঙ্গ অধ্যায়ে নরহরির 

শবদ্যচচ্চণ ও শাস্মাম্মশীলন' অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, পৃঃ ৩২। 


জশধনী ও রচনাবলী ১৪১৯ 


প্রসার ঘটে। দিকে দিকে ছে বড় কীর্তনীয়া বা গয়েনের আবির্ভাব হয়। 
কিন্তু এদের মধ্যে অনেকেই অজ্প শিক্ষিত বা সংগীতাবিদ্যায় অনাভজ্ঞ 
ছিলেন। ফলেকোথ।ও কোথাও কাঁতনের সুর তাল রাগরাগিণীর অপপ্রয়োগ 
ঘটাছিল। অথচ এই সব নতুন শিক্ষার্থীদের উপযোগী সহজবোধ্য অথচ 
স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগণতগ্রন্থও তেমন কিছু ছিল না। 'গ্ীতপ্রকাশ', 'সংগণতসার" 
'সংগণীতদামোদর, প্রভাত যে সব গ্রম্থগূলি ছিল, সেগুলিতে ভারতীয় 
ক্লাসিক্যাল সংগীতের আলোচনা থাকলেও এক একজন বিশেষ সংগণীতজ্ঞের 
মৌলিক আভমতেই পূর্ণ ছিল। তাছাড়া এগুলি ছল প্রধানতঃ গবেষণাগ্রল্থ। 
নতুন শিক্ষার উপযোগী, অধিকাংশ বিখ্যাত সংগত সাধকের আভমতের 
সমল্বয়কারী, সংগীতের সকল শাখার (গীত, নৃতা, বাদা, আঁঞ্গিকাভিনয়, 
ভাষা, ছন্দ__ইত্যাঁদ 'বষম্নের) আলোচনা সমৃদ্ধ একাঁট স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রম্থ 
ছিল না। ফলে শিক্ষার্থীদের অনেক রকম অস্াবধা স্টতো। নরহার এ 
শবষয়ে সচেতন ছিলেন। এই অভাবঝোধ তাঁকে পীঁড়ত করেছিল। নরহারি 
সেই অভাব পূরণ করতেই “সংগশতসার সংগ্রহে'র মতো একট সংগীর্তীবদ্যার 
পূর্ণাঙ্গ গ্রল্থ রচনা করেছেন। 

দ্বিতীয়তঃ নরোত্তম ঠাকুরই সর্বপ্রথম খেতুরী মহোৎসকে পদাবলী 
কীর্তনকে উচ্চাঙ্গ ধুবপদ সংগীতের সম পর্যায়ে উন্নীত করেন। 'বাভন্ন 
আলাপ রাগ তাল সমন্বয়ে ও বিলম্বিত লয়ে' তিনি কীর্তনের 'গরাণহাটণ' ধারার 
প্রবর্তন করে বৈষ্ব সংগত জগতে বৈগ্লাবক পাঁরবর্তন ঘ্টান। নরহারির, 
পূর্বেই সংগণতের আর 'তনাঁট ধারার প্রচলন হয়-_মনোহরসাহী, রেশেটী ও 
মান্দারনী। সমাজের সর্বস্তরে কীর্তন গানের যথার্থ অনুশীলন, উপস্থাপন 
ও সংরক্ষা করার উদ্দেশ্যে-ও নরহারি সংগণীতালোচন। গ্রন্থ রনায় রত হন। 

তৃতশয়তঃ নরহার বহুিলাসশ কাব। 'বাভন্ন শাখার পদ রচনা, পদ- 
সংগ্রহ, ইতিহাস ও জাীক্নণগ্রল্থ রচনা এবং ছন্দ ভাষা নৃত্য নাট্য বদ্য ইত্যাদি 
সব 'কছুরই উপর তাঁর কৌতূহল 'ছিল। কাঁবতা বিশ্লেষণ, প্াণ্ডত্য প্রকাশ, 
সংগীতশিক্ষা ও সংগীতের বিশ্লেষণ এই নিয়েই তাঁর কবি প্রাণের তৃপ্তি। 
বরং পদসূম্টি অপেক্ষা, ইীতহাস রচনায়, কাঁবত্ব অপেক্ষা বিশ্লেষণে তাঁর 
কৌতূহলনী-কাব মনের আঁধক স্ফৃচুর্ত। সেই জ্ঞানের অদম্য প্রকাশ, 'বাঁচন্র 
কোতৃহলের নিবৃত্রসাধন ও -_নরহরির এই সংগণতগ্রল্থ রচনায় 
প্রেরণারূপে কাজ করেছে। 

চতুর্থত£ নরহাঁর ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সংগণীতের একনিম্ঠ ভন্ত ও সাধক 
ছলেন। তাঁর সময়ে দিল্লী. মথুরা ও বৃন্দাবনে অনেক স্মানপূণ 'হল্দু ও 
মুসলমান সংগশতজ্ঞ বর্তমান ছিলেন। নরহরি নিশ্চয়ই এই সকল স্থানের 
শ্রেষ্ঠ ওস্তাদদের কাছে সংগণীতবিদ্যা শিক্ষা করেন। 'ভন্তিররাকর &ম তরঙ্গ, 


৯১৪২ | নরহারি চকবতর 


পসংগণীতসার সংগ্রহ' ও "ীতচন্দ্রোদয়ের সংগতাংশ পাঠ করলেই বোঝা যায় 
যে, তাঁর আলোচনা গ্রন্থপাঠের ফল নয়, আচার্ষের পাদমূলে বসে শিক্ষা- 
লাভের ফল। গ্রম্থপঠি বা আচার্য-শিক্ষা, যাই হোক না কেন, সংগশতবিদ্যার 
উপর তাঁর যে আন্তনিক শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় অনুরান্ত ছিল তা স্পন্ট বোঝা যায়। 
শ্রদ্ধা নিবেদনাথেও তাঁর সংগীতগ্রল্থ সৃষ্টির প্রেরণা জেগোছল। 

মনে হয় 'ভান্তর্ত়াকরে'র &ম তরঙ্গে রাসলটীলা বর্ণনায় নরহার প্রথম 
সংগীতশাস্ত আলোচনায় ব্রত হন। তার অনেক পরে 'গীতচন্দ্রোদয়' বা 
'সংগশতসার সংগ্রহ' রচনা করেন। রাসলাীলারম্ভে সংগণীত-আলোচনা নরহ'রির 
পূর্ববতর্ঁ অন্ততঃ দুজন কবির কাব্যে পাই-- 

(১) কাব কর্ণপুর--আনন্দ বৃন্দাবন চম্প্‌, £ ২০ অধ্যায় (রাসলীলা) 

(২) কৃষ্দাস কাঁবরাজ--গোঁবিন্দলীলামৃত' £ ২২ ও ২৩শ সর্গ (রাস 

নৃত্য বর্ণনা) 

নরহরি নিশ্চয়ই এই দুটি গ্রল্থের সংগঁতালোচনার গ্বারা প্রভাকিত হন 

ও প্রেরণা লাভ করেন ॥ 


(৭) নামামৃত লসমযদ্ু 

পুথি ৪ 'নামামৃত সমূদ্রের তিনাট পুথি পাওয়া গেছে। দুটি কলকাতা 
বঙ্গীয় সাহিত্য প্লীরষদে এবং একটি বর'হনগর পাটবাড়া শ্্রীগৌরাঞ্গ গ্রল্থ- 
মান্দরে সংরক্ষিত। (কে) পারষৎ পাুঁথ নং ২৬৪১, ১-৮ পত্রে ২৯০ শ্লোকে 
সম্পূর্ণ ১২০৯ বঙ্গাব্দের অন্যালাঁপ। (খ) পারষং পুথি নং ২৮৯১, ১-১০ 
পত্রে সম্পূর্ণ, অন্বালাঁপকাল নেই, নাম_-বৈফব নামামৃত সমদ্র'। (গ) পাট- 
বাড়ী পুথি নং ৩০০৭। ৯৪, ৯-৭ পন্রে সম্পূর্ণ। এটিরও অন্ালাপকাল 
নেই ॥ 

মাত গ্রন্থ 

নবদ্বীপ হরিবোল কুটীর থেকে হরিদাস দাস মহাশয় 'নামমৃত সমদ্্র 
মুদ্দীুত করেছেন। মনদ্রুত গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই। এতে মোট ২৮২টি শ্লোক 
আছে। গ্রন্থে কোনো সম্পাদকীয় বিবৃতি নেই ॥ 


পাঠান্তর ও আঁতারন্ত পাঠ 


উল্লিখত ৩টি পযাথ এবং মাদ্রত গ্রন্থটর পাঠ লয়ে দেখা হয়েছে। 
মণ্গলাচরণের সংস্কৃত শে্লেকটির পাটবাড়শ পুথিতে যেখানে “কামার্বহ্দ মদ 
মদন” (৩য় চরণ) আছে, পাঁরষদের ২৬৪১নং পাাথতে সেখানে আছে রাম 
প্রণত 'প্রয় কর' কিংঝা প্রমত্ত' (৪র্থ চরণে) স্থলে আছে 'প্রসীদ'। আবার 


জীবনী ও রচনাবলী ১৪৩ 


পারষদের উত্ত প্যাথথাটর $৫৮নং চরণে অছে 'সর্বভন্ত সহ গৌর নবস্কীপ 
দোখ' (পন্ন ৫খ-৬ক), মদুত গ্রন্ধে সেখানে (১৭ পৃঃ ৫8৪নং চরণ) আছে 
যাহা যাঁহা দৃষ্টি যায় গৌর়ময় দোখ'। এই পাথর ২৪৮নং চরণে প্ীবংস 
পণ্ডিত' স্থলে মুদ্রিত গ্রন্থে '্রীরত্র পশ্ডিত' পাঠ আছে। একটি স্থানের পাঠ 
আগে পিছে হয়েছে 


২৬৪১নং পথিতে মাত গ্রদ্খে 

'দ'মোদর পুরী" ইত্যাদ (২১৮নং)ট 'দমেদর পু্রী"............... ২১১ নং 
'এই কর গোরাপ্রয়' ইত্যাঁদ (২১৯নং) 'রঘব পুরী হো.........০। ২১২ নং 
রাঘব পুরণ হে' ইত্যাদ (২২০নং) 'এই কর গোরাপ্রয়"............ ২১৪ নং 


পারষদের ২৬৪১নং পথে 'নিচ্নোন্ত ৮টি শ্লোক (১৬ চরণ) বোশ আছে-_ 
(৯) শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য করো হিত। 
তুমা......প্রীমধ পণশ্ডিতে বহতপ্রীত॥ €৩৪নং শ্লোক, পত্র ২ক) 
(মুদ্রিত গ্রন্থের ৪ পৃঃ ৩ঙ৩নং শ্লেকের পর হতো) রী 
(২) ওহে শ্রীবাসের দ্বারবাসী দরজশী মোরে। 
প্রভুর প্রকাশ দেখাঅহ নেন দ্বারে ॥ (১২৭নং শ্লোক, পন্্র ৪খ) 
(মুদ্রত গ্রন্থের ১২ পৃঃ, ১২৫নং শ্লোকের পরে হতো) 
(৩) ওহে গেোরক্ষক শিশু সেবা চ ভূঁমিয়া। 
হার বলি প্রভুর প্রসন্ন করে হিয়া ॥ (১৬৭নং শ্লোক) 
(8) শুনহে নাবক দূর কর দুঃখ সব। 
শ্রীঅশ্বৈতের গৃহে দেখি মহা মহোধসব॥ €(৯৬৮নং) পত্র &খ) 
(মুদ্রিত গ্রল্ধের ১৬ পৃঃ ১৬৪নং শ্লোকের পরে এই দুটি শ্লোক নেই) 
(&) মূুকুন্দের মাতা পূর্ণকর আঁভলাস। 
লীলাছলে দোৌখ গোরাচান্দের প্রকাশ ॥ (১৭০নং) 
(৬) ওহে বঙ্গদেশী কবি ক্ষেম মোর দোষ। 
স্ফূরাহ কবিতা যাতে সভার সন্তোষ ॥ (১৭১নং) 
(৭) এই কৃপা কর অহে দান ্রাহ্মণ। 
অনায়াসে পাই যেন গৌর প্রেমধন ॥ ৫১৭২নং) পেন ৫খ) 
(মাত গ্রন্থের ১৬ পৃঃ ১৬৫নং শ্লোকের পরে হতো) 
(৮) ওহে বন্ধূগণ তারে দেখি নিরল্তর। 
দাঁক্ষণে নিতাই যার বামে গদাধর ॥ (২৮২নং) 
(ম্দ্রিত গ্রল্থের ২৬ পৃঃ ২৭৩নং শ্লোকের পরে হতো) 


এই অতীরন্ত পাঠ সমন্বিত, অনুলিপিকালযূন্ত পারঘদের ২৬৪১নং পৃথিটিই 
আমরা আদর্শ রূপে গ্রহণ করোছি ॥ 


১৪৪ " নরহার চত্রবত 


বৈশিষ্ট্য 


১৩০৬ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পারষৎ পান্রকায় নগেল্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রথম 
এই 'নমামৃত সমুদ্র সম্পর্কে পশ্ডিতজনের দৃম্ট আকর্ষণ করেন। পাথর 
প্রারম্ভিক ৬ এবং অন্তিম 9 চরণ উদ্ধৃত করে তিনি জানান যে, সমগ্র পাথতে 
মোট ২৯০ট খ্লোক আছে। পরবতর্শকালের আলোচকক্‌ন্দ পযার্থাটর নাম- 
মান্র উল্লেখ করেছেন। পাথটির সম্পাদক হরিদাস দাস মহাশয় তাঁর মাঁদ্রুত 
গ্রন্থে কোনে? ভূমিকা না দিলেও, এ সম্পর্কে তাঁর 'গোৌড়ীয় বৈষফব আভিধানে' 
লিখেছেন-_ 

“ইহাতে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর সমসামায়ক ও তৎপরবতট বহু বৈষধব মহাজনের নাম 

সমাহৃত হইয়াছে । আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এ্রীতহাঁসকের দৃষ্টিতে ইহার যথেষ্ট মূল্য 

আছে।” ২৫২ 
অধ্যাপক শ্লীসুকুমার সেন মহাশয় 'নামামৃত সমুদ্রীকে বৈষব-সাধনা 1নবন্ধ' 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন । ১৫২ 

পুথির প্রারম্ভে ৪ চরণের সংস্কৃত শ্লেকে মঞ্গলাচরণ। পাুঁথিতে এই 
একাটমান্র সংস্কৃত শ্লোক, এর পর সমগ্র পাঁথ ৮৬ মান্রার পয়।রে রাঁডিত। 
এর 1ববয়বস্তুকে প্রধানতঃ তন ভাগে গ্রহণ করা যায়-(ক) ১-২৮১ নং 
শ্লোক £ বৈষফব আচ, ভক্ত, মহন্জন বন্দনা । প্রীত শ্লোকের প্রথম চরণে 
বৈষফবের নাম, দ্বিতীয় চরণ তাঁর কৃপা ভক্ষ"। প্রাতি শলোকে কখনো কখনো 
দু-তিন জনের নমও আছে। (খ) ২৮২-২৮৫ নং শ্লোক $ নদীয়। ও 
বৃন্দাবন বাসাদের প্রাতি বা এই দুই লীলাস্থলীর অনুগত ভক্তদের উদ্দেশ্যে 
স'মাগ্রকভাবে স্মরণ ও কৃপা প্রার্থনা । (গ) ২৮৬-২৯০ নং শ্লোক £ কাঁবর 
অংআ্মনিবেদন। গ্রল্থ সমাস্তিতে ভাঁণতা আছে-_নরহাঁর ঃ 

“আর 'কি বালব গোরাঁপ্রয় পাঁরবার। 
নরহার অনাথের কেহো নর্চহ আর” ॥ 

'ন।'মামৃত সমুদ্র বৈষব বন্দনা জাতীয় নিবন্ধ। সেকালে দেবকটীনন্দনের 
'বৈষফব বন্দনা" বৈষফবদের ?নত্যপঠ্য রূপে মর্যাদা লাভ করোছিল। নরহাঁরর 
'ভান্তিরড্র'করে' এটির শ্লোক প্রমাণরূপে গৃহীত হয়েছে। **২ক এই গ্রল্থেরই 
অনুসরণে বত্মান 'িনবন্ধাটি রডিত। দেবকীনন্দন চৈতন্যদেবের সমস'ময়িক 
ছিলেন। তাঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য ২৪৯ জন বৈষকের বন্দনা তিনি করেছেন। 
নরহরি তাঁর অনেক পরবর্তাকালের কবি। এর গ্রন্থে ৩৫৮ জন বৈষবের 


৫১৫১ ) শ্ট্রীশ্রীগোড়শীয় বৈফব অভিধান (১৯৫৭)--পৃঃ ১৫৮২। 
৫১৫২ ১ বাঙ্গালা সাহিতোক্প হইীতহাস €১ম, অপরার্ধ) ২য় সং-পঃ ৫। 
(১৫২ক) মিশন সং ১৯৬০ পৃঃ ৪৬৩। 


জশবনশ ও রচনাবলী ১৪৬ 
ব. বি-/ন- চ./২৬-১০ নর 


বন্দনা অছে। নরহারর শ্লোক অনুসারে বৈফবদের নামগীল 'ল।খত হল £ 


(নামের পাশের বন্ধনৰপ্থ অক্ষর £ চৈ. চ _ 'ীচৈতন/)চারতামৃত" 

চৈ. ভা. _ 'ন্রীচৈতন্যভাগবত" বৈ. ব. 5 দেবকীনন্দনের 'বৈফব বল্দনা' 
বৈ. অ.5দেবকীনন্দনের বৈষফঝাভিধান, গৌ. গ.5ুগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' 
সংখ্যাগুলি গ্রল্থের পরিচ্ছেদ। শ্লোক সংখ্যার 'নির্দেশক। বহু পাঁরচিত 
নামগুলির পাশে কোত্রনা গ্রল্থনাম উল্লেখ করা হয় নি)। 


€১) শ্্রীচৈতন্য (২৭) বাসদেব ভট্টাচার্য 
(২) নিত্যানন্দ (২৮) শ।ঠি (চৈ. চ. মধ্য 
€৩) অদ্বৈত ১৫। ২০০) 
(৪) গদাধর (পাণন্ডত) (২৯) দুঃখী (শ্রীবসের দাসী) (চৈ. 
€৫) শ্রীবাস (পৃঁথতে শ্রীনিবাস) ভা.) 
(৬) স্বরুপ দ।মে!দর (৩০) পদ্মনাভ চক্রবতরঁ 
(৭) নরহরি (সরকার) (৩১) চৈতন্যদ।স 'বিপ্র 
(৮) হারদাস (ঠাকুর) (৩২) গদাধর দাস 
(৯) শচীদেকী (৩৩) গোবিন্দ (2) 
(১০) জগনল্লাথ (মিশ্র) (৩৪) গরুড় পণ্ডিত (চৈ. চ. গৌগ) 
(১১) পদ্মাবতী (৩৫) কবিচন্দ্র (চৈ. চ) 
(১২) হাড়াই (৩৬) কাশীশ্বর (চৈ. চ) 
(১৩) কুবের (৩৭) 'বশ্বরূপ (চৈতন্য গ্রজ) 
(১৪) নাভা (৩৮) অচ্যুত 
0১৫) লক্ষী (চৈতন্যের ১মা পত্নী) (৩৯) বারভদ্র বা বীরচন্দ্ 
(১৬) 'বিষ্্ীপ্রয়া দেবী (৪০) গৌরীদাস পাণ্ডিত 
€১৭) বসধা। (৪১) নন্দন আচার্য (চৈ. চ, বৈ. 
(১৮) জাহবা ব। ৩৭) 
(১৯) গঞ্গাদেবী (নিত্যানন্দ-সুতা)- (৪২) বনমালাী আচার্য (চৈ. চ) 
(বৈ. ব ১৪৭) (৪৩) 'বিদ্যানাঁধ (পুন্ডরীক) 
(২০) মাধব (8৪) হলায়ুধ (পাণ্ডিত, গো. গ। 
(২১) রত্বাবতনী ১৩৪, বৈ. ব. ৪০) 
(২২) মাধবী (8৫) রঘ.নন্দন 
(২৩) মালিনী (৪৬) মুরারি গুপ্ত) 
(২৪) দয়মন্তী (রাঘব পশ্ডিতের (৪৭) গোবিন্দ ঘোষ (চৈ. চ, বৈ. 
ভগ্ন) ব। ৯৬) 
(২৫) সাঁতাদেবী (৪৮) মনুকুন্দ ঘোষ 
(২৬) বাস;দেব সার্বভোম (৪৯) বাস; ঘোষ 


৯৪৬ 


নরহাণার চক্রবতর্শ 


(৫০) মাধবেন্দ্র পুরী 
(৫১) কেশব ভরত 


(৫২) ঝসৃদেব দত্ত (চৈ, চ.। বৈ. 
ব) ৃ 

(৫৩) উদ্ধারণ (দত্ত) (চৈ. চ.। বৈ. 
ব) 

(&৪) পুরন্দর (পাঁণ্ডিত) (চৈ. চ. 
আদ ১১। ২৮) 

(৫৫) দ'মোদর পন্ডিত (চৈ. চ. বৈ. 
ব। ৩১) 


(৫৬) শ্ীকর (চৈ. চ. বৈ.ব। ১২৫) 
(৫৭) বল্লভ (লক্ষমশীপ্রয়ার পিতা- 
বৈ. ব ১৭ গো. গ. ৪8৪) 


€৫৮) সনাতন (মিশ্র বিষুপ্রিয়ার 
পিতা) 

(৫১৯) গোপীনাথ আচার্য চৈ. চ. 
বৈ. ব। ২৫) 

(৬০) নৃসংহ (চতন্যঃ চৈ. চ. 
আদ ১১। &৩) 

€৬১) 'সিংহেশবর (355) চৈ. চ. বৈ 
ব. বৈ. অ) 


(৬২) ভূগর্ভ (চৈ. চ. গৌ. গ) 

৫৬৩) লোকনাথ (বৈ. ব। ৬৪. বৈ. 
অ। ২৫) 

(৬৪) মাধব আচার্য (চৈ. চ. বৈ. 
ব। ১৪৭) 

(৬৫) শ্রীরূপ 

€৬৬) শ্রীসনাতন 

(৬৭) গোপাল ভট্ট 

(৬৮) রঘদনাথ দাস 

(৬৯) শ্রীজীব 

(৭০) সুবাষ্ধ মিশ্র 

(৭১) রাঘব পণ্ডিত (চৈ. চ. বৈ. 
ব। ৬৯) 


জীবনী ও রচনাবলী 


২) কংসার (সেন বৈ. ব। 

১৩২. চৈ. চ) 

(৭৩) বংশবদন (গো. গ। ১৭৯) 

(৭9) শিবানন্দ (চক্রবতর্ঁ, চৈ. চ. 
আদ ৮। ৭০) 

(৭৫) পরমনন্দ ভদ্রাচার্য 

(৭৬) মধুপাণ্ডিত (সাধন দশীপকা, 
ভন্তমাল) 

(৭৭) কশী মিশ্র (চৈ. চ. বৈ. 
ব। ৭১) 


(৭৮) গঙ্গাদাস (প্রীচৈতন্যের শক্ষক) 

(৭১৯) কাশশনাথ (চৈ. চ। বৈ. ব-- 
৪৬) 

(৮০) হারিভন্র চৈ. চ. মধ্য ১১। 
১৫১৯) 

(৮১) রামানন্দ বসু বৈ. ব.) 

(৮২) কর্ণপুর (?-_পরমানন্দ সেন) 

(৮৩) কমলাকর' পাঁপলাই 

(৮৪) কমলাকান্ত (2) 

(৮৫) ঝড়ুদাস (চৈ. চ. আদি ১৬। 


১৪) 

(৮৬) কাঁলদাস (চৈ. চ. অন্ত্য 
১৬। ৮) 

(৮৭) জগদানন্দ (পণ্ডিত, চৈ. চ. 
আদ ১০। ২১) 


(৮৮) ষষ্ঠীধর (করতিণনয়া, চৈ. চ. 
আদ ১১। &৩) 

(৮১৯) মীনকেতন রামদাস চৈ. চ. 
আদি ১১। ৫৩) 

(৯০) শ্রীকান্ত চৈ. চ. মধ্য ২০। 
৩৮, প্রেমাবলাস-২৪) 

(৯১) অনুপম শ্রীরুপ অনুজ 
বল্লভের নাম) (চৈ. চ.) 


১৪৭ 


(৯২) ব্রক্মানন্দ পদুরী (চৈ. চ, বৈ. (১১৩) হিরণ্য (চৈ. চ. মধ্য ১৬) 


ব। ৫২) ২১৭-৯) 
(৯৩) পরমানন্দ পূরাঁ (চৈ. চ, বৈ. (১১৪) 'চরঞ্জীব' (সেন ? চৈ. চ. আদ 
ব। ৫২) ১০। ৭৮ 
(৯৪) চাপাল গেপাল (চৈ. চ. আঁদ পৃথক ব্যান্ত--এ ১০। ১১৯ 
১৭) (১১৫) নারয়ণ (নত্যানন্দ শাখা, 
(৯১৫) জগাই চৈ. চ, ১১। ৪৬) 
(৯৬) মাধাই (১১৬) বাঁদ্ধমন্ত খান (চৈ. চ. আদি 
(৯৭) চন্দ্রশেখর আচায ১০। ৭98) 
(৯৮) রঘুপ।ত উপাধ্যয় (চৈ. চ. (১১৭) হৃদয়চতন্য (প্রেমাবলাস 
মধ্য ১৯। ৯২) ১২। পৃঃ ৮১। ৮২) 


(৯৯) শিখি মাইতি (চৈ. চ.) (১১৮) ভবানন্দ ( গোস্বামী, মধু- 
(১০০) শ্রীনাথ (চক্রবত' চৈ. চ. পাঁণ্ডতের সতীর্থ) 


আদি ১২। ৮৩) (১১৯) শ্রীগর্ভ (চৈ. ভা. মধ্য ৮। 

(১০১) তুলসী 'মিশ্র (ওঢ দেশশয় ১১৫) 
ভন্ত বৈ. ব। ১২৯) (১২০) শ্্রীনাধ (চৈ. চ. আদ ১০। 

(১০২) কালাকৃষণ দ'স (চৈ. চ) ৯) 

(১০৩) সারঙ্গ (চৈ. চ. আদি ১০। (১২১) প্রবোধানন্দ সরস্বতী (গৌ. 
১১৩) গ। ১৬৩) 

(১০৪) সংন্দরানন্দ (চৈ. চ. আদি (১২২) জগদীশ (মিশ্র, রায় 2 -চৈ. 
১১। ২৩) চ.) 

(১০৫) গোবিন্দ (2) (১২৩) সপ্তীয় (দ্বাদশ গোপ।ল-এর 

(১০৬) রত্বঝহ7 (চৈ. ভা. মধ্য ২৬। অন্যতম বৈ. ব. ৪২। বৈ. অ. 
৩৭. গো. গ. ১০৩) ১৬) 

(১০৭) ভবানন্দ (োয় রামানন্দের (১২৪) দ্বিজ হরিদ'স চৈ. চ. আদি 
পিতা, চৈ. চ) ১০। ১১২) 

(১০৮) ধনঞ্জয় পাণ্ডত (গো. গ. (১২৫) জগন্নথ (বৈ. ব. ৩২।১১১। 
১২৭) ১২৭। ১৩৯) 

(১০৯) বৃন্দবনদ!স ঠ.কুর (১২৬) বলরাম (?-অদ্বৈতপূত্র, চৈ. 

(১১০) যদহনাথ ঠাকুর (চৈ. চ. আদি চ. আদি ১২। ২৭, আচ, 
১০। ৮০) কাব চৈ. চ) 

(১১১) ম্রারি (?-পণ্ডিত, চৈ. চ. (১২৭) হরিদাস (?_ চৈ. চ- পন্ডিত, 
আদ ১২। ৬৪) ব্রহ্মচারী) দত্ত আধিকারণ 


6১১২) রাজা প্রতাপ রুদ্র চৈ. চ) (১২৮) আঁভরাম (বৈ. ঝ,। ৯৯ চৈ. চ) 
১৪৮ নরহাঁর চক্কবতাঁ 


(১২৯) রায়রামানন্দ (১৪৬) কৃণনন্দ (এ ১০। ১৩৫) 
(১৩০) শ্রীগেধিল্দ (চৈ. চ. অন্ত্য (১৪৭) শুভানন্দ (এ ৯০। ১১০০ 


১০। ৯৪, গো. গ। ১১৬) গোৌ-গ, ১৯৪) 
(১৩১) শংকর ঠকুর (চৈ. চ. আঁদ (১৪৮) সত্যরাজ (খান, এ ১০। 
১১। &২ ৮০) 
$১৩২) লেন (দস) (১৪৯) বসন্ত (এ ১১। ৫০) 
£১৩৩) দেবানন্দ পণ্ডিত, চৈ. চ. বৈ. (১৫০) সুধাঁনাধ (রায়রএ ১০। 
ব। ৮৫, বৈ. অ. ২৯) ১৩৩) 
(৯৩৪) পুরুষোত্তম (? বৈ. ব। (১৫১) কমলনয়ন (& ১০। ১১১৯, 
১০৪ । ১০৭। ১২৪, বৈ. অ গো. গ ১৯৬) 
৩১। ৩৩, টা. চ আদ (১৫২) মনেহর (এ-১১। 5৬, 
১০-৭২। ৮০। ১১২) ২১। &৬২) 
(১৩৫) রমদাস (চৈ. চ. আদি ১০। (১৫৩) সূর্যদাস (গো. গ. ৬৫, বৈ. 
১১৬) ব। ৪৭, বৈ. অ. ৪২) 
(১৩৬) মুকুন্দ চৈ. চ. আদি ১০। (১৫৪) র.মভদ্রু (চৈ. চ. আঁদ ১০। 
৭২, সরকার_আদি ১০। ১৪৮) 
৭৮) (১৫৫) গোপীকান্ত মিশ্র (এ. ১০। 
(১৩৭) পরমে*বর দাস চৈ. চ. গো ১১০) 
গী। ১৩২) (১৫৬) শ্রীর্পাত (চৈ. চ. আঁদ ১০। 
(১৩৮) অনন্ত আচার্য (চৈ. চ. আদ ৯) 
১২। &৮, ৮০) (১৫৭) মধুস্‌্দন (এ. ১০। ১১১) 
(১৩৯) যদু গাঙ্গুলী চৈ. চ. আদ (১৫৮) নবনী (হেড়-এঁ. ১৯। &০) 
১২। ৮৬) (১৫৯) কানু (পাঁণ্ডত 2 এঁ. ১২। 
(১৪০) মঙ্গল (বৈষব-চৈ, চ. আদি ৬১) 
১২। ৮৬) (১৬০) শ্্রীমন্ত (এ. ১১। ৪৯) 
(১৪১) গোপালদাস চৈ. চ. আঁদ (১৬১) নান্দনী (অদ্বৈতকন্যা ব। 
১০। ১১৩) শাখা প্রে. বি. ২৪) 
(১৪২) সূলোচন (এ ১১। &০) (১৬২) নন্দন (আচার্য, চৈ. চ. আদ 
(১৪৩) শ্রীচৈতন্য দাস (এ ১০। ৬২) ১০। ৩৯, বৈ. ব. ৩৭, বৈ. 
(১৪৪) রামদাস (চৈ. চ. মধ্য ৯। অ. ৩৪) 
১৮-১৯, বিশ্বাস, আঁদ (১৬৩) যাদক (চৈ. চ. আদ ১২। 
১৩। ৯১-৯৩) ৬১) 
(১৪৫) বিষ্ুদাস (চৈ. চ. আঁদ ১০। (৯৬৪) পাঁতদ্বর (এ. ১১। ৫২) 
১৬১) (১৬৫) বলভদ্র অচর্য (ঃ) (ভট্টাচার্য, 


জীবনী ও রচনাবলণ ১৪৯ 


চৈ. চ. আদ ১০। ১৪৬) (১৮৫) গোবিন্দ দত্ত (চৈ. চ. আঁদ 


(১৬৬) গোপীনাথ 'সংহ (এ ১০। ১০। ৬৪) 
৭৬) (১৮৬) পুরন্দর পণ্ডিত (এ. ১১। 

(১৬৭) 'দ্বজ বণীনথ (রে ১০। 7. ২৮) 
১১৪) (১৮৭) জগন্নাথ আচার্য (এ. ১০। 

(১৬৮) কাশঈীন,থ (এ. ১০। ১০৬) ১০৮) 
(১৬৯) কাবদত্ত (এ. ১২। ৮০, ১৮৮) বাণীন.থ বস্‌ (এ. ১০। 
গৌ, গ. ১৯৭) ৮১) 


(১৭০) শ্রীহার (অনার্য চৈ. চ. (১৮৯) রমাই (এ. ১০। ১৪৩-৪) 
১২। ৮৪) (১৯০) ঈশান এ. ১০। ১১০) 
(১৭১) তপন 'মশ্র (এ. ১০1 (১৯১) বৈষবনন্দ (আচায; রঘুনাথ 
১৫২-৩, ১৬1 ১০-১১) পুরী এ. ১১। ৪২) 
(১৭২) জিতা মিশ্র তে. ১২। ৮৩) (১৯২) পরুম্বর দস (এ. ১১। 
(১৭৩) বল্লভ চৈতন্যদাস (এ. ১২। ২৯) 
৮২) (১৯৩) মাধব পণ্ডিত (এ. ১২ 
(১৭৪) শিবানন্দ দন্তুর (এ. ১০। ৬৪) 
১৪৯) ১৯৪) শ্রীরত্ব পাণ্ডত (শ্রীবংস) 
(১৭৫) শ্রীগোপল (&. ১০। ৫০) (১৯৫) ধ্রুঝনন্দ চৈ. চ. আঁদ ১২। 
(১৭৬) লক্ষীনাথ (োণ্ডত, এ. ৭১৯) 
১২। ৮৫) (১৯৬) পৃুজ্পগোপাল (এ. ১২। ৮৪) 
৫১৭৭) নয়ন মিশ্র (এ, ১২। ৮০) (১৯৭) শ্রীকণ্ঠাভরণ (এ. ১২1 ৮০) 
(১৭৮) নন্দাই চৈ. চ. আদ ১০। (১৯৮) ভাগবত দাস (&. ১২। ৮১) 
১৪৩-৪, ১১। ৪৯) (১৯৯) শ্ত্রীহর্ষ (এই. ১২। ৮৫) 
(১৭৯) উম্বব (এ. ১২। ৮৩, মধ্য (২০০) ভগবানাচার্য (এ. ১০।১৩৬) 
১৮। ৫১) (২০১) রামানন্দ (2) 
(১৮০) শ্রীরঙ্গ (এ. ১১। ৫১) (২০২) রুদ্র (পাঁন্ডত, চৈ. চ. আঁদ 
(১৮১) রঘুনাথ "মিশ্র হার 
(১৮২) রঘু মশ্র (চৈ. চ. আঁদ 
॥ (২০৩) ভগবান পেশন্ডিত, চৈ. চ. 


১২। ৮৫৬) 
(১৮৩) জগদীশ (মিশ্র, এ, ১২। আদি ১০। ৬৯) 
২৭) (২০৪) গোপালাচার্য (চৈ. চ. আঁদ 


(১৮৪) গোঁবন্দানন্দ (এ. ১০। ৬৪, ১২। ১৯, শ্রীগোপাল নামে 
চৈ. ভা. মধ্য ৮। ১১৪, আর অচার্ষের পুর) 


১৩। ৩৩৮) (২০৫) দমোদর দাস (এ. ১১। ৫২) 


১৫০ - নরহার চক্রবতর্শ 


(২০৬) জগদনন্দ পাণ্ডত (এঁ. ১০। (২২৫) অনন্তচার্য (এ. ১২। &৮, 


২১) ৮০) 

(২০৭) বিষুদাসাচর্য (8. ১২1 (২২৬) কলানাধ (কর্ণানন্দ-১; 
৫৮) অন্চার্য, চট্ট 2) 

(২০৮) ভোলানথ দাস (এ. ১২। (২২৭) হাষ্তিগোপাল (চৈ. চ. আদ 
৬০) ১২। ৮৬) 

(২০৯) বনমালশ 1ব*ব.স (২২৮) আঁকণ্নদাস (-আঁকিণন প্রভুর 
(২১০) ভবন'থ কর (এ, ১২। ৬০) প্রভু কৃষদ।স নাম, এ. ১০। 
৬৬) 

চির রা 28 (২২৯) প্রেমী কৃফদাস (চৈ. চ. আদ, 
(২১২) অনন্ত দাস (এ. ১২। ৬১) ০85) 
(২১৩) হাজরা বাই (ই. ১৯১। (২৩০) মাধব পট্রনায়ক (বৈ. ব. 
৫০) ১২২; বৈ. অ. ৪০) 

(২১৪) বিজয় (দোস-_এ- ১২।৬১) (২৩১) সমগ্রঁব মিশ্র বৈ. ব. ১৬, 
(২১৫) বচস্পাঁতি নারায়ণ (গো. গা গৌ. গ. ৯১) প্রকৃত নাম__ 
১৬৬) গোবিন্দানন্দ মিশ্র) 

(২১৬) শ্রীমন্‌ পাণ্ডত (ৈ- চ. (২৩২) অনূভবানন্দ (বৈ. ব. ৫৮) 
আদ ১০। ৩৭) বৈ. অ. ২২) 

(২১৭) ভাগবতন দেবানন্দ (এ. ১০। (২৩৩) ব'সদেব তীর্থ (গো. গ. 
৭৭) ৯৮। ১০১) 

(২১৮) 'বজয় পণ্ডিত (এ. ১২। (২৩৪) মরার প্র চৈ. চ. মধা, 
৬৫) ১০। ৪৫) 

(২১৯) বঙ্গবাটী চৈতন্য (এ. (২৩৫) শ্রীকুর্ম ঠাকুর (এ. ৭। 
১২। ৮৫) ১২৬-৮) 

(২২০) কংসার (7-সেন এ. ১১। (২৩৬) তুলসী পাঁড়ছা (&. ১৫। 
৫১) ২০) 


(২২১) শ্ত্রআচ য' রত্ন চন্দ্রশেখর-এঁ. (২৩৭) রামনন্দ মঙ্গর জ 


্ তর্থ ্ু ১৩) (২৩৮) কানাই খদুটিয়া (চৈ. চ. মধ্য, 
(২২২) জ্গন্নথ ত ( ১০। ১) 


১১৪) (২৩৯) জগন্নথ পাঁড়ছ। 
(২২৩) মরার মাহণত (চৈ. চ. মধ্য- 
১০) (২৪০) পরমননন্দ কর 


(২২৪) মূরারি পান্ডত চৈ. চ. অদি- (২৪১) জগন্নাথ মহাদিত (চৈ. চ) 
১২। ৬৪) (২৪২) কাশীনাথ ম'হাঁতি 


জীবনী ও রচন'বলশ ১৫১ 


(২৪৩) রূমচন্দ্রু কবিরজ (চৈ, চ. (২৬২) শ্রীন্াথ চক্তবতরঁ (চৈ. চ. 
আদ, ১১। &১) আদ, ১২। ৮৩) 

(২৪৪) জগন্নাথ কর (এ. ১২। ৬০) (২৬৩) শ্রী হোড় গোপাল 

(২৪৫) চক্রপনি আচার্য (এ. ১২। (২৬৪) নর্তক গোপাল" (শ্যামানন্দ 


&৮) শষ্য, প্রেমাবলাস-২০) 

(২৪৬) কামদেব (মন্ডল ? কর্ণানন্দ- (২৬৫) বাণীনাথ পট্রনায়ক (চৈ. চ. 
১) মধ্য ১০। ৬১, বৈ. ব. ৭১) 

(২৪৭) চৈতন্যদাস (শিবানন্দের (২৬৬) পুরুষোত্তম তীর্থ (গৌ. গ. 
পুত্র 2 চৈ. চ. আঁদ ১০। ৯৮। ১০১) 

৬২, আউীলয়া 2 প্রেম (২৬৭) "চদানন্দ (গৌ, গ. ৯৮। 

িলাস-১৬) ১০০) 

(২৪৮) জাগ্গাল (জঙ্গলস-প্রেম- (২৬৮) উপেন্দ্রু আশ্রম (বৈ. ব. 
বিল।স-২৩) ১৪০; বৈ. অ. ৪৮) 


(২৪৯) দুলভ িববাস (চৈ. চ. (২৬৯) আনন্দপুরী 
আদ ১২। ৫৯) (২৭০) বদন'নন্দ 
(২৫০) শ্যামাদ।সাচা্য (বৈ. ব. প্রেম (২৭১) ভঙস্কর ঠাকুর (গো. গ. 


বিলাস-২৪) ১১৪, বৈ. ব. ১৩২) 

৫২৫১) জ্ঞ'নদাস (২৭২) গেধবন্দ পূজারী চৈতন্য- 
(২৫২) লোকনাথ (2) (পান্ডত দাস, পূজারী গোঁসাই দাস। 
চৈ. চ. আদ, ১২। ৬৪) (একই ব্যন্ত চৈ. চ. আদি 

(২৫৩) রাজেন্দ্র (গোস্বামী, চৈ. চ. ৮। ৬৯) 
আদ ১০। ৮৫) (২৭৩) গোঁসই গো'বল্দ (এ. ৮। 

(২৫৪) জনদ্দন দাস (এ. ১২। ৬৬) 


৬১) (২৭৪) মিতু (হালদার) 

(২৫৫) শ্লীহারচরণ (এ. ১২. ৬৪) (২৭৫) চান্দ হোলদার) 
পপ, ক.মভট্র (এ. চি (২৭৬) রঘুনাথ (গো. গ. ৯৬। ৯৭, 
২ ৭) নারায়ণ দাস (এ. ১২। ৬১) চৈ. চ. আদ ১২। ৬৩, 
(২৫৮) রাম সেন (এ. ১১। &১) ট 

(২৫১৯) দেবানন্দ দাস (পণ্ডিত 2 বৈ. 

| ব. ৮৫) বৈ. অ, ২৯) (২৭৭) রত্াকর (পশ্ডিত, গো. গ. 
(২৬০) হারিহরানন্দ (চৈ. চ. আদি ১০৩) 
১১। ৪৯) 6২৭৮) সত্যানন্দ ভারতী (এ. ৯৮- 
(২৬১) শ্রীমন্‌ ঠন্কর (বৈ. ব. ৪২, ১০০ বৈ, ব. ২০) 

ও -. "বৈ. অ. ১৬) (২৭৯) শেখর 'দ্িবজরাজ 


৯৫২ রর * নরহার চক্রবতঁ 


(২৮০) রঘুনাথ পুরী (চৈ. চ. আদি ১০। ১১২) 
১১। ৪২) (৩০০) গালিম (এ. ১০। ১১২) 

(২৮১) রূমতীর্থ (গো. গ. ১০১। (৩০১) নীলাম্বর (এই. ১০। ১৪৮) 

বৈ. ব. ১৩৯) (৩০২) বৈদাকৃফদস (এ. ১০। 


(২৮২) দামোদর পুরী (গো. গ. ১০৯) 
৯৬। ৯৭) (৩০৩) র'দেশস কৃষ্দাস (চৈ. চ. 
(২৮৩) রাঘব পুরী (এ. ৯৬। ৯৭) ২। ১, ১৬) 
(২৮৪) নহসংহ পুরী (৩০৪) 'িফুপুরী (চৈ. চ. আদ 
(২৮৫) 'বিপ্রদ'স (উড়িয়া, বৈ. ব. ৯। ১৪) 
১১৪) (৩০৫) কৃষ্ণান্দ পরী (গো. গ. 
(২৮৬) নৃঁসিংহ চৈতন্যদাস (চৈ. চ. ৯৬) 
আদ ১১। ৫৩) (৩০৬) জানকীনাথ বিপ্র চৈ. চ. 

(২৮৭) লঘুকেশব আদি । ১০। ১১৪). 
(২৮৮) ব্রক্মনন্দ (নবদ্বীপ 2 বৈ. ব. (৩০৭) বৈদা রঘুনাথ (এ. ১০। 
&৬, পুরী 2 বৈ. ব. ৫&৩ ১২৬) 
স্বরূপ £ বৈ. অ. ২১) (৩০৮) ব্রহ্মানন্দ ভারতী (এ. ৯। 
(২৮৯) কাঁবরজ মিশ্র বৈ. ব. ১৩) 
১১০, বৈ. অ. ৩৩) (৩০১৯) কৃষ্দাস ব্রহ্মচারী (এ. ১২। 
(২৯০) মুকুন্দ'নন্দ চক্রবতাঁ (চৈ. চ. ৮৪) 
আঁদ, ৮। ৬৯) (৩১০) পরম'নন্দ উপাধ্যয় (এ. 
(২৯১) মহানন্দ (চৈ. ম._-বিদ্যা- ১১। ৪৪) 
ভূষণ ? জয়ানন্দের অত্মীয়, (৩১১) হদয়নন্দ (সেন- প্রেমবিলাস- 
প্রেশহত 2 প্রেমাবলাস-_ ১৯) 
২৪। ২২৮ পৃঃ) (৩১২) নকুল ব্রহ্মচারী (চৈ. চ. অন্ত্য 
(২৯২) মুকুন্দ কাঁবরাজ (চৈ. চ. ২। ১৬-৮) 
আদি, ১১। ৫১) (৩১৩) সাদিয়া গোপাল (চৈ. চ. 
(২৯৩) রাজীব আদ ১২। ৮৪) 
(২১৪) বড় জগন্নাথ (৩১৪) নার'য়ণ (চৈ. চ. আদি ১১। 
(২৯৫) ভাতুয়া গোপ'ল ৪৬) 
(২৯৬) ঝসৃদেক ববপ্র (চৈ. চ. (৩১৫) প.রুষোত্তম ব্রহ্মচারী (এ. 
প্রবোধানন্দ সরম্বতণর ভ্রাতা) ১২। ৬২) 


(২৯৭) নিমল্ল (ভট্ট চৈ. চ.) . (৩১৬) গোকুল রে. ১২। ৪৯) 
(২৯৮) বেঙ্কট (ভর্র-চৈ. চ.) (৩১৭) পরমানন্দ অবধূত (এ. ১১। 


(২৯৯) পুরুষোত্তম (চৈ. চ. আদি ৪৯) 


জীবন ও রচনাবলপ?ী ১৫৩ 


(৩১৮) লোকনথ পাণ্ডিত (এ. ১২। ১১৩) (প্রেমবিল।স-২১) 
৬৪) (৩৩৬) 'বিদ্যাবাচস্পতি (রত্লাকর ? 
(৩১৯) হরিচন্দন (রাঁসকমঞ্গল গোঁ. গ. ১৭০) 
পাঁশচম£ ১৪। ১০৬, ১৩২, (৩৩৭) শিশুকৃষদাস (বৈ, ব. ১৪২) 
১৪৪) (৩৩৮) কৃষ্ণদাস ক'বরাজ 
(৩২০) ভগবত'চার্য (চৈ. চ. আদি (৩৩৯) অনন্ত 
১২। &৮) (৩৪০) বিউঠুলনাথ ঢটৈ. চ. মধ্য, 


(৩২১) কাম্ঠকাটা জগন্নাথ (এ, ১৮1৪৭) 
১৯২। ৮৩) (৩৪১) গোবিন্দ (?- শ্রীনবাস শিষ্য 

(৩২২) বল্লভ ভট্ট (গো. গ. ১১০। _ কর্ণানন্দ-১, শ্যামানল্দ 
চৈ. চ. মধ্য ১৯) শষ্য প্রেমাবলাস-২০) 

(৩২৩) নকাঁড় দ.স (কর্ণানন্দ-১) (৩৪২) রাঘক গোঁসাই (গো. গ. 
(৩২৪) রামচন্দ্র পুরী (চৈ. চ. অন্ত্য ১৬২) 


৮। ২৫) (৩৪৩) শ্রীনবাস চার্য 
(৩২৫) লক্ষ্ণাচ'্য (বৈ. ব. ১২৭। (৩৪৪) নরোত্তম 
বৈ. অ. ৪২) 0৩৪৫) শ্যামানন্দ 
(৩২৬) সনাতন দাস (বৈ, অ. ৪৯, (৩৪৬) গদাধর ভট্ট গো. গ. ১৬৫) 
চৈ. চ. ১১। &০) (৩৪৭) বিজলি খান (চৈ. চ. মধ্য, 


(৩২৭) পরমেশ্বর দাস (বৈ. ব. ৯৩। ১৮। ২০৭) 
বৈ. অ. ৩১) নামহীন ঃ (৩৪৮) শাঠির জননণ (চৈ. 
(৩২৮) নন্দন ঠাকুর মধ্য, ১৫। ২০০) 


(৩২৯) সদাঁশব কাঁবরাক্ত (গোঁ. গ. (৩৪৯) তৌর্থক রহ্ষণ 
১৫৩, বৈ, ব. ৭৮) (৩৫০) মাধবেন্দ্র শিষ্য গোরপ্রিয় 
(৩৩০) মকরধবজ (গোঁ, গ. ১৬৮, রর 
করূঃ বৈ. ব. ১০৮) (৩৫১) গীতাপঠী প্র (চৈ. চ. মধ্য, 
(৩৩১) যোগেশবর পেণ্ডিত- প্রেম- ৯। ৯১৩) 
বিলঃস-৭) (৩৫২) গোরপ্রিয় গোপ 
(৩৩২) পরম'নন্দ গুপ্ত (কাঁবকর্ণ- (৩৫৩) শ্রীবাসের দ্বারবাসণ দরজশ 
পুর, চৈ. চ. আদ) (৩৫৪) গোরক্ষক শিশু 
(৩৩৩) শনভনন্দ 'বপ্র (গো. গ. (৩৫৫) ন.বিক 
১৪৯, ১৯৯, চৈ. চ. মধ্য (৩৫৬) মুকুন্দের মাত: (চৈ. চ. অন্ত্য 


১৩। ১০৯-১০) . ১২। ৫৮) 
(৩৩৪) শ্রীচন্দনেষ্বর (চৈ. চ. মধ্য (৩৫৭) বঙ্গদেশশ কাব (এ. €&। 
৬। ৩৩) *১-১০৮) 


(৩৩৫) বিশ্বেশবরাচর্য (গোঁ. গ. (৩৫৮) দরিদ্র রক্ষণ 
১৫৪ ' নরহারি চক্রবতঁ 


এই দীর্ঘ ত।লিকাটি থেকে জানা যয় যে, (ক) নরহরির 'নামামৃতসমুদ্রে 
উীল্লখিত ৩৫৮ জন বৈফবের মধ্যে ৩৩৬ জনের নাম অন্যন্য প্রচীন গ্রন্থেও 
পাওয়া যায়। 'গোৌরগণোদ্দেশ দশীপকা, 'চৈতন্যচারতামৃত" দেবকীনম্দনের 
'বৈষফববন্দন।' ও 'বৈষব আভধান" 'প্রেমাবিলঃস” 'রাঁসকমগ্গল', 'কর্ণানন্দ' 
প্রভীততে এদের অজ্প-বিস্তর পাঁরচয় অছে। 

(খ) 'নামামৃতসমুদ্রে' এমন ১১ জন বৈফবের সন্ধান মিলেছে, যাঁরা 
সম.'জে স্ব-নামে পারচিত নন, কেনো না কোনো 'বাঁশল্ট কর্ম সম্পাদনের 
জন্যে পরচিত ও প্রাসদ্ধ ছিলেন। ৩৪৮-৩৫৮ সংখ্যায় এদের নমগাল প্রদত্ত 
হয়েছে। সমকালে এরা এই নামে এতই জনীপ্রয়তা অঞ্জন করেছিলেন যে, 
পরবতকালের গ্রল্থকারও এদের প্রকৃত ন'ম জানাব র. প্রয়োজন বোধ করেন 
নি। এদের মধ্যে ৪ জনের প্রসঙ্গ 'চৈতন্যচারতামৃতে-ও আছে। 


(গ) উীল্লখিত ব্যান্তদের ন'মের সঙ্গে আধকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের কৌণলক 
বা প্রাপ্ত উপাধির ব্যবহার হয় নি। যেমন- বল্পভ, সনাতন, অনন্ত, গোঃবন্দ, 
মাধব, প্রভতি। বৈষ্ণব ইতিহাসে একই নামে এক থেকে দশ বারো জন ব্যান্তর 
সন্ধ।ন মেলে। ফলতঃ এই সব উপাঁধাবহীন নামগনুীল থেকে সঠিক বান্তকে 
নর্ণয় করা যায় না। 


(ঘ) 'নামামৃতসমূদ্রে' এমন ২২ জন বৈষ্বের নম আছে, যাঁদের প্রসঙ্গ 
'চৈতন্যচ্াঁরিতামৃত", বৈষ্ণব বন্দনা" ও বব অভিধানে' নেই। এদের ন ম- 
শ্রীবংস (-শ্রীরত্) পণ্ডিত, বনমালশী বিশ্বাস, রামানন্দ, রামানন্দ মঙ্গরাজ, 
জগন্নাথ পাঁড়ছা, পরমানন্দ কর, কাশশনাথ মাহ1ত, শ্রীহোড় গোপ ল, অনন্দ- 
পুরী, বদনানন্দ, মিতু হালদার, চান্দ হালদার, শেখর 1দবজরূজ, রাজীব, 
বড় জগন্নাথ, ভাতুয়া গোপল, নন্দন ঠ'কুর, 'তোর্থিক ব্রাহ্মণ” 'মাধবেন্দ্র শিষ্য 
গৌরাপ্রয় দিবজবর" 'গোরাপ্রয় গেপ" শ্লীবাসের দ্বারবাসী দরজণ' ও "দারিদ্র 
বর্মণ? । 

এ“দের মধ্যে কাশীনাথ মাহাতি সম্পকে হরিদাস দাস মহাশয় লিখেছেন 
যে, ইন ছিলেন 'নশলচলব।সী গৌরভভ্ত'। ১০ এছাড়া তাঁর সম্পর্কে অন্য 
কোনো সংবাদ মেলে নি। 1মতু ও চান্দ হ:লদ'রের প্রসঙ্গ মান্ত আছে নরহারর 
'নরোত্তমাবলাসে'র ৮ম বিলাসে। এরা দুজনেই খেতুরী মহেংসবে উপস্থিত 
ছিলেন। “শ্রীচাঁদ হালদার মিতু হালদ'র সকলে । [নবেদিতে নারে পাড় 
কন্দয়ে ভূতলে |” ১৩৪ 

(১৫৩) গৌড়ীয় বৈষব আভিধান (১৯৫৭) পৃঃ ১১৭৩) 

(১৫9) নরোব্তমাবলাস (ম। ২৮৪-৫নং চরণ) বসূমতী ৩য় সংখ পৃঃ, ৮৬। 


জীবনী ও রচন'বলন ১৬৫ 


হারদাস দাস মহ।শয়ের মতে শ্্রীহট্রের সত্যভানু উপধ্যায়ই 'তোর্থিক 
বিপ্ররূপে সেকলে প্র.সাম্ধ অন করোছিলেন। শ্রীচৈতন্য অনঃগ্রহ করে এর 
প।চিত অন্ন গ্রহণ করেন। এ*রই পূত্র সৃখ্যাত পদকত্; বলর মদাস। ** 


'চৈতনা্ঠ্রতামৃতে' তিন জন নন্দনকে পাওয়া যায়__নিত্যানন্দ শাখ র নন্দন 
(আদ ১১। ৪৩) চৈতন্যশাখ'র নন্দন অচার্য (আদি ১০। ৩৯), এবং ডীঁড়ষ্যা- 
বাসী গৌরভন্ত নন্দন মাহি, যিনি জগন্নাথ দেবের সেব'কার্যে রত 'ছিলেন। 
এ ছাড়া নন্দন ন.মীয় জনৈক পদ্দকর্তাও 'ছলেন। *১ এদের কেউ ঠাকুর 
উপাঁধতে ভূষিত হয়োছলেন কিনা জানা যায় না। 

তেমান “মশ্র', 'কাম্ঠকাটা', মহ্াাত', 'মহাসোয়ার'। “আচার্য, '“দস' 
“তীর্থ” ও “কর প্রভাতি উপাঁধিষুন্ত ৮ জন জগন্নাথ ছড়;ও 'চৈতন্যচারত'মৃতে, 
নিত্যানন্দ শাখাভুন্ত এক উপাঁধহশীন জগল্থের (অ।দি ১১। ৪৮) মন্ধন 
মেলে'। দেবকীনল্দনের বৈষ্ণব বন্দনর ৩২নং শ্লোকে এমাঁন এক উপাঁধিহঈন 
জগন্নাথের বন্দনা আছে। ১*৭ তাঁর বৈষুব আঁভধানের ১৩নং শেলোকেও এক 
উপাধিহীন ভন্ত জগন্নাথের নাম পওয়া যায়। ৯* এদের কেউ বড়; জগন্ন থ 
'বা জগন্নাথ '“পাঁড়ছ। কনা বলা কঠিন। 


'নামামৃতসমুদ্রেখ রঘু মিশ্র ও রঘুনাথ মিশ্র নামে দাট পৃথক শ্লেক 
অছে। রঘু মিশ্রের উল্লেখ প্রঃ আধকাংশ চৈতন্যজনবনীতেই মেলে, কিন্তু 
রঘনথ মিশ্রের নাম পাওয়া যায় না। 'প্রেমবিলাসে' রঘু মিশ্র ছাড়াও উপাধি- 
হীন এক রঘুনাথকে পাওয়া যায়। ১ রঘু মিশ্র ও রঘুনাথ মিশ্র এক ব্যান্ত, 
না স্বতল্র ব্যাস্ত ছিলেন তা জানা যায় না। 


'চৈতন্চারতামৃতে'র মূল স্কম্ধ শাখায় কৃষদাস বৈদ্যের সঙ্গে একজন 
শেখর পণ্ডিতের উল্লেখ আছে। নরোত্তমাবলাসে পাওয়া যায়, শেখর পণ্ডিত 
খেতুরী মহোৎসবে যোগদন করোছলেন। এই শেখর পণ্ডিত পদ্বজর:জ' কি 
'না বলা যায় না। 


শ্ীবংস, বনমালী 'বিশব।স প্রভাতি অন্যান্য ব্ন্তিদেরও পাঁরচয় অনুরূপ- 
ভ'বে কুয়'শাচ্ছন্ন ॥ 


(১৫৫) গৌড়ীয় বৈষব আঁভধান (১৯৫৭) পঃ ১৩৯৫। (১৫৬) পদকমস্পতরূতে 
নন্দন দাসের নামে দুটি পদ (১০৪৪। ১৭৪২) আছে। 


(১৫৭) বৈষব বন্দনা- স. সন্দরানন্দ দাস, ১৯৬১) পৃঃ &। 
(১৫৮) বৈফব আভধান-_ স. সন্দরল্দ দাস (১৯৬১) পৃঃ ২২। 


(১৬৯) প্রেমাঁবলাস ১৩২০, স. যশোদানন্দন তালুকদার) পঃ ১৭৩। 


"১৫৬ . নরহার চক্রবতাঁ 


(৮) পম্ধাত প্রদ*প 

নরহার চক্রবতাঁর অপর একটি রচনার নাম “পদ্ধাত প্রদীপ । ১২৯৯ 
বঙ্গাব্দে ক্ষীরোদচন্দ্র র'য় মহ?শয় এ বিষয়ে প্রথম সুধীসমাজের দৃম্টি আকর্ষণ 
করেন। 1তনি লিখোছলেন,_ 


“নরহারির ঘেনশ্যামদাস) চারখাঁন গ্রল্থ আমরা পাইয়াছ। প্রথমখানি 
পদ্ধতি প্রদীপ- এখান সংস্কৃত ভাষায় রাচিত। বৈষ্বাদগের 'নিতা-কর্ম- 
পদ্ধাত ইহাতে সম্নিবোশত আছে ।.................. 


পদ্ধাঁতি প্রদীপ ক্ষত্রগ্রন্থ_কখন রচনা কাঁরয়াছিলেন বুঝা যায় না।” ** 
পরবতাঁকলে জগদ্বন্ধু ভদ্র, শ্রীযুস্ত সুকুমার সেন, শ্রীবুস্ত হরেক 
মুখোপাধ/।য়, শ্রীযুন্ত আসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পাণ্ডিতেরা পদ্ধাতি 
প্রদীপের নাম মন্র উল্লেখ করেছেন। ১৯ হরিদাস দাস মহ।শয় প্যার্থাটর 1কণ্ডিং 


পারচয় দিয়েছেন- 


মঙ্জালাচরণ-__ 
পর্বাভাঁষ্ট প্রদ ভ্রীমদ-গুরুদেব দয়ানিধে। 
হান।?বঘণভয়ান্বত্যং পাহ মাং মঞঙ্গালাতায় ॥ ১] 
গানবদ্বাীপচন্দ্র শ্রীবন্দীবন-ীবভূবণ। 
এল শ্রীগৌর গেএবন্দ ভণ্তীপ্রয় জয় প্রভে ॥ ২॥ 
উপ্সংহ লো 


শ্রীরাধাকৃণ চৈতন্যভজন ব্লমপদ্ধাতং। 

সাধকানাং প্রমোদায় সংক্ষেপাদ্‌ গৃহাতে ময়া ॥ 
দীনে ময়ি ঘনশ্যামে কুপামেতৎ কুরু প্রভো ! 
প্রীপদ্ধাত প্রদশপস্তদ্‌ গ্রল্থো ভবতু জীবনম ॥ ৯৬২ 


পথটি সম্পকে তিন লিখেছেন 
“শ্রীমদ ঘনশ্যামদাস বিরচিত এই পদ্ধাতিতে......গেপালগুর্‌ পদ্ধাতি ও গ্রীধ্যানচল্দু 
পদ্ধতিবৎ প্রণাম-স্মরণেই আধিক্য দেখা যায়। আঁধকন্তু ইহাতে গ্রীনবদ্বীপচন্দের 


(১৬০) সাহত্যু পান্তুক। ১২৯৯ আশ্বন) "ঘনশ্যামদাস' প্রবন্ধ-পৃঃ ৩৫৪, ৩৫৬। 
(১৬১) ভদ্ু- গেরপদতরাঞ্ঘণী (১ম সং) পৃঃ ৭৯। 

সেন- বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম, অপরর্ধঃ) ২য় সংপঃ ৩৯৪। 

মুখোপাধ্যায় গোঁড়ীয় বৈফব সাধনা (১ম সং) পৃঃ 

বন্দ্যোপাধ্যায়--বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য়, ১ম সং) পৃঃ ১০৭৯। 
(১৬২) শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈফব আভিধান তেয়, ১৩৬৪) পৃহ ১৬১৮। 


জাঁবনী ও রচনাবলণ?ী ১৫৫ 


সপরিকর প্রণামাদ বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে । ভান্তরব্াকরে (১২। ৩৩৬৬ 

১২। &৪) যে শ্ত্রীগে'রা্গ প্রভুর অন্টকালশয় লীলা স্মরণ ও শ্রীনবদ্বীঁপের ধ্যানের 

উল্লেখ আছে, তাহা ইহাতেও স্থান পাইয়াছে।” “এই ঘনশ্যামদাসই ভান্তরয।কর প্রণেতা 

গ্রীননহরি চক্রবতাঁ”। ৯৬৩ রী 

ক্ষীরেদচন্দ্র রয় ও হরিদ।স দাস মহাশয়দ্ঝয়ের দৃষ্ট প্াথগনালর সন্ধান 
মেলে নি। পাঠবাড়ন, সাহত্য পাঁরষৎ, এসিয়াটিক সোসাইটি, কলক।তা 'ব*ব- 
বিদ্য.লয়, বিশ্বভারতী, নবদ্বীপ এডওয়র্ড ল.ইব্রেরী প্রভাত পাঁথশ।লায় 
“পদ্ধাতি প্রদীপের কোনো পথ নেই। এমতাবস্থায় গ্রল্থাট' সম্পর্কে আর 
অগ্রসর হওয়া যায় না॥৷ 


(১৬৩) এ, পৃঃ ১৬১৮। 


১৫৮ . মরহারি চক্রবতর্ 


তৃতীয় অধ্যায় 
নবাবিম্কৃত পথ 
(১) গোৌরপারকরগণের সূচক 


পুথি ঃ বরাহনগর পাঠ্বাড়+ শ্রীপ্লীগোরাজ্গ গ্রল্থমান্দরে নরহারি ভিতা য্ত 

“গৌরপাঁরকরগণের সৃচক”" নামক একাঁট খাণ্ডত পথ আছে। নং ২৬১২ 

(২৩৬)। পন্র ১-৯।১ খণ্ডিত হওয়।য় পাীথাঁটির অনু্গলপিকাল জানা যায় 

নি। প্রাপ্ত পত্রগ্ীলতে কোথাও এর িরেনাম নেই । বষয়বস্তুর প্রতি লক্ষা 
রেখে গ্রল্থমান্দরের কর্তৃপক্ষ পুথাটিকে উন্ত আখ্যায় ভাঁষত করেছেন। 

খণ্ডিত পুথিতে মোট ১৬টি পদ আছে। ২ পদগুঠল আকারে দীর্ঘ, 

এতিহ॥সক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। ক্ষুদ্রতম পদ ১২ চরণের, ব্‌হত্তম পদ 

৯৬ চরণের। ভণিতা 'নরহরি' বা 'নরহর দাস'। পদগ্যাল হলো ঃ 

(১) প্রেমময় শচনমাতা 'ভ্রজগত মধ্যে খ্যাতা জগন্নাথ মিশরের ঘরণ? 

(পন্্র ১খ) 

(২) প্রেমময় গুণধাম 'বাঁদত জগতে নাম জগন্ন:থ ।মশ্র পুরন্দর (২ক) 

(৩) শ্্রীগৌর অগ্রজ নাম বিশ্বরূপ গুণধাম করুণা সমদদ্রু মহাধশীর 

(২ক-২খ) 

(৪) ধন্য ধন্য বাল মেন চারিযুগ মধ্য হেন কাঁলর যুগের বিহার 

যাই (২খ) 

(৫) ও মোর করুণাবান মাধবনন্দন প্রাণ গদাধর পণ্ডিত গোঁসিই (ইখ-৩ক) 

(৬) ও মোর প্রেমের খান গোরাীদাস গ্‌ণমণি জগত বোঁড়য়া যশ যার 


(৩ক-৪ক) 
(৭) ও মোর গোঁসাই কাশীশ্বর যার মূর্তি মনোহর মহাবলবান মহাশয় 
(৪ক-৪খ) 


(১) পাথর আকার ১২4১৫, ১৭ ও ২-৯ পনর উভয় প্ঠে লেখা। প্রাভি 
পঙ্ঠায় -১৮-২০টি করে ল'ইন। লেখার ছাদে তারতম্য আছে। ১খ-৭ক 
পত্রের হরফ ক্ষুদ্র ও সান্দর; ৭খ-৯খ প্লে তদপেক্ষা বড় বড় অক্ষর; ৯খ 
পরের শেষ & লাইনের অক্ষর কাঁচা হাতের। 

(২) দ্র পারাঁশম্ট- কে) পদ নং ১-১৪। 


জশবনশ ও রচনাবলী ১৫৯ 


(৮) গৌরাপ্রয় গুণমাণি কেবল রসের খান শ্রীগেবন্দ ঘোষ মহাশয় 
(৪খ-&ক) 

(৯) আরে মোর গুণমাঁণ কেবল প্রেমের খাঁন বকেেশ্বর ঠ.কুর পন্ডিত 
(৫ক) 

(১০) গৌরঃপ্রয় গুণমাণি কেবল প্রেমের খান লোকনাথ লোকের পরাণ 
(&ক-৬খ) 

(১১) ও মোর পরাণবন্ধু কেবল গুণের বসম্ধ হৃদয়চৈতন্য দয়।ময় 
(ঙক-৬খ) 

(১২) আরে মোর প্রেমালয় পরম করুণামম্ম শ্রীগেটপাল ভট্ট ভূ-মাঝার 
(৬খ-৭ক) 

(১৩) স্বরে মোর গুণমণি সে প্রেম ধনের ধনী গোরীপ্রয় ভট্ট রঘুনাথ (৭ক) 
(১৪) ও মোর প্রণ রূপ গোঁসাই রাঁসক ভূপ গুণের সমুদ্র দয়াময় 
(৭ক-৮ক) 

(১৫) গোঁসাই শ্রীসনাতন 'দ্বিজেন্দ্র দঃখীর ধন শ্রীকুমারদেবের কুমার 
(৮ক-৯খ) 

(১৬) ও মোর গোপালগুরু ভকাঁত কল্পতরয শ্রীমকরধবজ ন'ম যার (৯খ)। 


. পঠবাড়ী শ্রীন্রীগৌরাঙ্ঞ গ্রন্থমন্দিরে ২৬০৯ (২৩খ) সংখ্যক পুথতে 
উল্লিখিত গোপাল ভট্ট ও লোকনাথের সূচক দুটি (১২নং ও ১০নং) পাওয়া 
গেছে। এই প্থতেও শিরোনাম ছল না: গ্রল্থমন্দিরের কর্তৃপক্ষ নম দিয়েছেন 
"গোপাল ভট্ট ও লোকনাথের সচক"। পথটি ১-২ পত্রে সম্পূর্ণ | ও 


পাথর প্রাপ্ত নরহরি সমস্যা 


বর্তম'ন পুথিতে রচাঁয়তা নরহ?র দাসের কোনো পাঁরচয় নেই। “কিন্তু 
ইাঁন যে 'ভাল্তরতাকর' প্রণেতা নরহাঁর চকরুবতরঁ নিংম্নান্ত কারণে তা প্রমাণ করা 
যায় £ 

(১) প্রথমত $ বৈফব স্াঁহত্যের ইতিহাসে দুজন নরহারির নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । প্রথম, শ্রীখণ্ডের, নরহার সরকার ঠাকুর । দ্বিতীয় ব্যান্ত, নরহ।র চক্রবতাঁ। 

আলোচ্য পুথিতে গোৌরাঙ্গের পিতা, মাতা ও অগ্রজ ছাড়াও গদাধর 
পাণ্ডত, গৌরাদাস, কাশন*বর, গোঁবিন্দঘোষ, বক্রে*বর পশ্ডিত, লোকনাথ, 
হৃদয়চিতন্য, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভর, শ্্ীরৃপ, শ্রীসনাতন ও মকরধজ-গোপাল 
গুরুর সচক সংকলিত হয়েছে । নরহরি সরকার গোরাঙ্গ ছাড়া আর কোনো 


পপ ৫ “রর সপ সপ 


(৩) আকার ১৫ ৪ ১ক ও ১খ পরনে ১২টি করে লাইন, ২ক পত্রে ৫ 
লাইন, ২খ পন্ন সাদা। ১নং গোপালভদ্র ও ২নং লোকনাথের সৃচক। 


১৬০  নরহারি চকুবতী" 


বৈষ্ণবভন্ত সম্পরকে পদ লিখেছেন বলে জ-না যায় নি। কিল্তু নরহ'র চক্রবতঁ 
তাঁর স্বাক্ষ।রতগ্রন্থে এদের প্রত্যেকের বিষয় পয় রে 'লাঁপবদ্ধ করেছেন, করে! 
কারো সম্বন্ধে পদ রচনা করেছেন, এখদর উপরে তাঁর বন্দনা পদ অছে 
গৌরচারন্রাচন্ত মণিতে । সূতর.ং পদগধল তাঁরই রচনা হতে পরে। 


(২) 'দ্বতাঁয়তঃ, গদাধর পাণ্ডিত ও নরহা?র সরক র দুজনে অন্তরঙ্গ বচ্ধু 
1ছলেন। গৌরীদ'স, কাশীমবর, গেণবন্দ ঘেষ, বক্েেশবর পাঁণ্ডিত প্রমুখ 
চৈতন্যদেবের বল্যলনীলঃর সত্গ ।ছলেন। গ্েপলভর্ট ও লোকনাথ প্রমুখ 
ভন্তেরা আরো পরে চৈতনোর সংস্পশে' অসেন। কিন্তু নরহার সরকারের 
জীবংক;লেই একর; সধন,.র এমন স্তরে পেশছান নন, যাতে সরকার ঠাকুর 
এদের সম্বন্ধে পদ রচনয় উংসহত হবেন। অন্যাদকে নরহ'র চক্রবতর 
সময়ে, দীর্ঘ দু শো বছর পরে এরা বৈষবসমাজে আচর্য রুপে প্রাতঃ- 
»মরণীয়ত,র মহৎ মর্ধাদ।ল।ভ করেছেন। সতর:ং পদগ্ল চক্রবতর্ঁর রচনা 
হওয়াই স্বাভাবক। 


(৩) তৃতীয়তঃ, আলেচ্য পদগাঁল আক।রে দর্ঘ, এঁতহ।ঁসক তথ্য- 
সম্ব।লত। নরহাঁর সরকারের রচন রগাঁতর * সঙ্গে এগুলির অ'দৌ মিল নেই। 
অপরপক্ষে, নরহার চক্রবতর্র রচনরী।তর সঙ্গে এগুলির রচনারী'ত আভন্ন। 
সতর,ং এগ্ীল চক্রবতর্ঁর রচনা হতে পরে। 


(৪) চতুর্থতহ অ.লোচ। পদগলকে বল। হয়েছে সিচিকাঅথ শ্রীলোক- 
ন.থ গেস্বামীর স:চক লিখ ভে" +) বা শেচকণ অর্থাৎ তরে ভূত মহাজনের 
স্মারক পদাবলী'। সপ্তদশ শতদক্দীতত শ্রীনিবস চযের শিষ। রণাবল্পভ দাস 
প্রথম এই ধরণের সক পদ লেখ'র রগাত প্রবর্তন করেন। “পদকজ্পতরু'তে 
তাঁর সন'তন-র.প-রঘুন'থভট্র-রঘুনথদ স-শ্রীনিবাসের জীবনী , অবলম্বনে 
রাঁচত ৭াট সচিক সংকালত হয়েছে । ৬ সুতরাং নরহার সরকরের সময় 
তিরে'ভূত মহ।'জনের স্মারক পদাবলী রচনর প্রশ্নই ওঠে ন.। পরল্তু নরহরি 
চক্রকঁর সময়ে প্রচুর সূচক লেখা হয়েছে। নরহারর সর্বমূখা কৌতূহল 
সূচক রচন।তেও দেখা গেছে ভেন্তিরত্র করের সূচকগ্যালি দ্রত্টব্য)। সুতরাং 
আলেচ্য সৃচকগল তিনি রচনা করতে পারেন। 


(৪) দ্র পরবতর্শ “পদসংগ্রহ” অধ্যয় £ নরহরি সরকারের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য, 


(৫) পাঠবাড়ী পুথি ২৬০৯ (২৩খ), প্র ১খ। 
ডে) পদকজ্পতর্‌ পোঁরবৎ সং) পদসংখ্যা-২৩৬১। ২৩৬২। ২৩৬৩। ২৩৬৮, 
২৩৭০। ২৩৭১। ২৩৮০। 


জশবনশ ও রচনাবলশ ৯৬৯৮ 
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(৫) পণ্চমত* প্রতিটি পদের ভাঁণতাংশ বা শেষ দু চরণ গ্রহণ করা 
যাক_১নং পদ- শচীমাতা সম্পর্কে 
কি কব মাহমা তার দীন হান দূরাচার তাঁরল য.হার কৃপালেশে। ৮ 
নরহরি পাপমাতি না হৈল তহার গাঁত নিশ্চয় জানহ কর্মদোষে ॥ 
২নং পদ জগন্নাথ 'মশ্র সম্পর্কে 
নরহার দুষ্টমাত পাপে অনুরন্ত আত সুজন সঙ্গেতে নাহ মন। 
এবার করুণা করো মোর মনঃ দুঃখ হরো দেওহ কি প্রেম ধন ॥ 
৩নং পদ 'বিশ্বর্প সম্পর্কে ৃ 
এক মুখে কব কত অধম দূর্গত যত যার গুণে হইল উদ্ধার। 
আপন করম দোষে মাঁজল বিষয় ফাঁসে নরহার বড় দূরাচার ॥ 
&নং পদ গদাধর পাঁণ্ডিত সম্পর্কে 
সত্য কাঁহ বারে বারে গদাইর করুণা ষারে সে গৌর নিতাই চান্দে পায়। 
ও-পদ ভরসা কার জন্মে জন্মে নরহার গদাইচান্দের গুণ গায় ॥ 
৬নং পদ গোরশদাস সম্পর্কে 
পাঁতিত করুণাঁসম্ধু অধম জনার বন্ধু প্রেমদানে সভে কৈল' সংখা । 
পুরিল সভার আশ এক৷ নরহরি দাস জগতের মাঝে রৈল দুখী ॥ 
এনং পদ কাশ'"স্বৰর গোঁসাই সম্পর্কে 
গোঁসাই আপন গুণে উদ্ধারে অধম জনে দান করে প্রেমরত্ন ধন। 
দীন নরহরি দাসে বণ্টিত করম দোষে পাপ পথে ভ্রমে অনুক্ষণ ॥ 
৮নং পদ গোঁবন্দ ঘেষ সম্পর্কে 
নরহার দীনহীনে রাখ রাঙ্গা শ্রীচরণে শ্রীঘোষ ঠাকুর মহাশয় ॥ 
৯নং পদ বক্রেশ্বর পণ্ডিত সম্পর্কে 
নরহার আঁকিণন করে এই নিবেদন কৃপা কর মো হেন পামরে। 
বৃথা জল্ম গোঙাইনু ভভ্তিমর্ম না বুঝিনূ মাঁজলাঙ এ ভব সংসারে ॥ 
১১নং পদ হৃদ্য়চৈতন্য সম্পরকে 
শ্রীশ্যামানন্দের নাথ সভে কৈলা আত্মসাথ ছাড় নরহার দুরাচারে ॥ 
দেখা যাচ্ছে, রচয়িতা নরহরি নিজেকে ঝরংব'র “্পাপমাতি', দুম্টমৃতি, 
পাপাসন্ত, সুজন সঙ্গহখন" ধবষয়পাশে আবদ্ধ, 'ভন্তিমর্মবোধহাীন' ইত্যাদি 
ঝলে ক্ষেদ করেছেন। নরহাঁর সরক'র কোথাও এরকম ক্ষেদ বা দৈন্য প্রকাশ 
করেন নি। অন্যদিকে অনুরূপ ক্ষেদে/ক্তি প্রকাশ নরহার চক্রবতাঁর একাঁট 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ 
৫0১) মহাপাপ 'বষয়ে মাঁজনু রাঘাদন। ৭ 


৫৭) ভান্তিরত্াকর (মশন ২য় সং) পৃঃ ৬৫০, 
৯৬২ নরহরি চকুবতাঁ 


(২) হেন জগন্নাথের নন্দন মু ছার। না বৃঁঝলু ভান্তমর্ম হৈল্‌ কুলাঞ্গার ॥ 
আজন্ম কারলু পাপ অপরাধ যত। এক মুখে তাহা আম কাঁহব বা কত॥& 
মু মহাদুরাচার জানে সর্বলোকে। মাঁজলু সংসার ঘের 'বিষয় নরকে ॥ * 


€৩) করুণার সিন্ধু কৃষ্ণ চৈতন্যাবতারে। হইলু বিমুখ মুই গেল ছারেখারে ॥ ৯ 


(৪) দীন নরহার ভজনহশন সুমালন দুম্পত মন্দ আশয় কপট কুট কুটিল 
1শরোমাঁণ। 


শঠপ্রবর বর পাপ বিষয় সাঁরাধ্ববর্তাহ মধ্য নিপাতিত আর্ত বহু উদ্ধার 
হে ॥ ১০ 


(৫) নিপট দুম্টমাত মন্দ হীন পাপ পথ পাঁথক বিষয়ে বিভোর ॥ 
কখন ন সুজন সঙ্গ আঁভলাষ বিলাস কুজন সহ দুখ সুখ মান। ১৯ ইত্যাঁদ। 


(৬) ষম্ঠতঃ, গদাধর পণ্ডিতের “পদভরসা* গোবিন্দঘোষের রাঙ্গা চরণে 
শরণ গ্রহণ, বক্রে*বর পণ্ডিতের কাছে 'কিপাপভক্ষা, গোপালভটের৷ পায়ে 'মনপ্রাণ 
সমর্পণ” রঘুনাথ ভট্ট বিতরিত 'প্রেমস্পর্শলাভে'র আকাঙ্ক্ষা, রূপগোস্বামীর 
“প্দপঙ্কজ রজেঃ “সদা আভাঁষন্ত হওয়ার সাধ, সনাতন গোস্বমনর 
“কটাক্ষমাত্রে উদ্ধার লাভে'র কামনা, গোপালগুরু মকরধবজের “কৃপাপান্র হতে 
চেম্টা করাঁযা এই পানীথ রচায়তার মনের বাশম্টট আভলাব সেগল 
নরহরি সরকারের পক্ষে খাটে না। কারণ তান এই সব ভন্তুমন্ডলীর 
সমান শ্রেণীর সাধকই নন, এদের অনেকেরই বয়ে'জ্যেন্ঠ, তাঁর সময়ে এপ্রা 
বৈষবসম।জে আচার্যরূপে বন্দিতও হন নি। সরকার ঠাকুরের কাছেই এদের 
অনেকে বিশেষভাবে খণনী। তাছাড়া ১১নং পদে শ্যামানন্দ' প্রসঙ্গ অছে। 
শ্যামানন্দ সরকার ঠাকুরের জীবংক'লে বৈষবসমাজে আদৌ পাঁরাঁচত হন ন। 
এই সব কারণে বতমান পদগুলি নরহরি সরকারের রচনা হতেই পারে না। 

অপরপক্ষে, উন্ত বৈঞব সাধকদের অনেক পরবতর্ঁ কাব নরহাঁরি চক্রবতর্শ। 
তানি বৈষব' বিনয়ের প্রাতমূর্তি। তিনি এদের প্রত্যেকের প্রসঙ্গ তাঁর বাভন্ন 
গ্রন্থে উদ্থপন করেছেন, পাদবন্দনা' করেছেন। তাঁর জন্মের পূবেই শ্যামানন্দ 
বৈষফবসমাজে প্রাতিষ্ঞালাভ করেহ্ছেন। কাব ভান্তরক্রকরে এর সম্বন্ধে বিশেষ 
আলোচনা করেছেন। এই সবা সাধকদের প্রাতি তাঁর 'িবশেষ অনুরাস্তর পাঁরচয় 
আছে। সুতরাং এ*র পক্ষেই সম্ভব (এবং উচিতও) এই সব সাধকদের কৃপা, 


(৮) নরোত্তমাবিলাস পাঠবাড়ী পুথি, পন্ত ৩৩খ. 


(৯) এঁ, পত্র. ৩১খ 
(১০) গৌরচরিন্রচিন্তামণি (হারদাস দাস) পৃঃ ১ 
(১১) এ, পৃঃ ১৭ 


জশীবনশ ও রচনাবলী ১৬৩ 


করুণা, কট,ক্ষ ও পদরজঃভিক্ষ' করা। সুতরং পদগুজি তাঁর রচনা হওয়াই 
স্বাভবিক। 
(৭) সপ্তমতঃ, নরহরির 'ভন্তিরক্লাকরে' এই ধরণের কিছ সূচক, পদ 


আছে ১ 
(১) এ মে'র জাবনপ্রাণ পরম করুণাবান আভার্য ঠাকুর শ্রীনবাস 


(চরণ-২৮)। 
(২) ও মোর করুণাময় শ্রীঠাকুর দয়াময় নরোত্তম প্রেমের মুরাত 
(চরণ-২৪)। 
(৩) ও মোর পর।ণবন্ধু শ্যামানন্দ সুখসন্ধু সদ.ই বহবল গোরাগুণে 
(চরণ-২৪)। 


এই পদগ্ীলর ভাষা, ছন্দ ও প্রকাশরীতি আলোচ্য পাথর পদগুির 
ভাষা, ছন্দ ও প্রকশরীতির সঙ্গে আভন্ন। 

(৮) অজ্টমতঃ, আলেচ্য পুঁথর সূচকগুির বন্তব্য বিষয় ভন্তিরক্াকরে 
বার্ণত অনুরূপ বিষয়ক ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কোনো কোনো সূচকের 
সমস্ত ঘটনাগুলিই 'ভান্তরত্রকরে' আছে। যেমন_১১৯নং হৃদয়চৈতন্যের 
সচকটি। গদধরের কাছে গৌরাঁদসের হৃদয়কে চেয়ে নেওয়া। হৃদয়ের গরু 
সেবা, উৎসব মুখে গুরুর অনুপস্থিতি, হৃদয়ের উৎসবের জন্যে ভক্তদের 
নিমল্রণালাঁপ প্রেরণ, প্রত্যগগত গুরুর শিষ্কে ভর্খসনা, শিষ্য হৃদয়ের গঙ্গা- 
তারে গমন, উৎসবের জন্য ধন লাভ, সে ধনে গুরুর আপান্ত জেনেও উৎসবকরণ, 
উৎসবে গুরুর পূজিত গৌর নিত:ই বিগ্রহের নৃত্য, হয় সম্পর্কে গুরুর 
চৈতন্য লাভ-_সৃচকটির এই ঘটন'গল ভান্তরত্রাকরের ৭ম তরঙ্গের ৩৮৯- 
৪৪৮নং শ্লোকে বিকৃত হয়েছে। 

এই সমস্ত ক'রণে বর্তমান পাথর পদগুলি নরহারি চক্রবতর্টর রচনা 
হিসেবে অমরা গ্রহণ করাছ ॥ 


পাঠাল্তর 


বর্তমান পাথর আর কোনো অনুলাঁপ মেলে নি। পাঠবাড়ীর ২৬০৯ 
(২৩খ) প্াথতে লোকনাথ ও গোপাল ভট্ের সৃচক দনাট আছে। 'কিল্তু উভয় 
পাথির লেখায় কেনো রকম পাঠান্তর নেই। আবার এই দুটি পদই বৈফব- 
দাসের 'পদকজ্পতর্তে (২৩৭১ এবং ২৩৬৯ সংখ্যক) সংকলিত হয়েছে। 
পদকজ্পতরুর পাঠেও কোনো গরমিল নেই । পুথির “ধন্য ধন্য বাল মেন চারি 


(১২) ভীন্তরদ্বাকর (মশন ২য় সং) পঃ ৬৩৯। ৬৪০ এবং ৬৪৫ 


১৬৪ নরহার চক্রবতাঁ 


যূগ মধ্য হেন” ইত্যাদ ৪নং পদটি জগছ্বম্ধু ভদ্র মহাশয়ের 'গৌরপদ- 
তরাঁঞঙ্গণী'তে ডে। ৩। ২নং) মাীদ্রুত হয়েছে। ১০ কন্তু পাষ্ান্তর এত বোশ যে, 
উভয় গ্রন্থে লিখিত পদ আভন্ন বলে মনে হয় না। যেমন__ 


চরণ বররমান প্যাথর পাঠ গোরপদতরাঙ্গিণশীর” পাঠ 

১মে কাঁলর যুগের বলিহারি যাই কলির ভাগ্যের সীমা নাই 

ইয়ে কি কব সূখের সীমা নাই দি অন্ভুত আনন্দ বাধাই 

৩য়ে আতিশয় শুভক্ষণে জল্মিলা আনন্দ বৈশাখের কুহাদনে জনমিলা শুভক্ষণে 

মনে 

5 দেখিয়া পুত্রের মুখ দূরে গেল সব শ্রীমাধব রড়্াবতশ পুত্র মুখ দোখ আত 
দুখ পত। মাতা হরষ অন্তর । উল্লাসে অধৈর্য নিরন্তর ॥ 

€&মে তুলনা দিব বা কত শোভা আত 1কবা গদাধর শোভা সভার নয়নলোভা 
অন্ভুত অঙ্গের বলনি অনুপম যেন কত আনন্দের ধাম। 


৬চ্ঠে তপ্ত স্বর্ণ বুঝ এই আনন্দের ধাম শুন্ধ স্বর্ণ সর্বাঙ্গ সন্দর অনুপাম 


এম-১২শ 
শুনিয়া পুত্রের জল্ম তোঁজয়া সকল নদীয়ার যত লোক পাসরিয়া দুঃখশোক 
কর্ম লোক সব আইসে ধাইয়া। ৭। পরস্পর কহে কুতুহলে। ৭ ॥ 


সভার আনন্দচত নিজগৃহ বিস্মারত মাধবের কিবা ভাগ্য হৈল যেন রক লভ্য 
কেহো যাইতে নারয়ে 'ফারয়া ॥৮॥ না জান কতেক পণ্যফলে।৮॥ 


সবে মোর একমূখ কি কব আনন্দ বিপ্রপত্ণীগণ আস আনন্দ সাগরে ভাসি 
সুখ সভাকার প্রসন্ন অল্তর। ১। রক্রাবতণ মায়ে প্রশংাঁসয়া ।৯। 


গদাধর সপ্রকাশ পূরয়ে সভার আশ দেখিয়া সোনার সৃতে ধান দূর্বা 'দিয়া মাথে 


এ চারন্র অন্য অগোচর ॥ ১০ ॥ আশীর্বাদ করে হর্য হৈয়া ॥ ১০ ॥ 
নৃত্য গীত বাদ্য আত কে বুঝে কাহার গদাধর প্রভাবেতে 'বাবিধ মঞ্জাল যাতে 
রশীত নারীগণ করে ধাওয়া ধাই বন্দীগণ করে ধাওয়া ধাই। ॥১১॥ 


কহে নরহার দাস মনে এই আঁভলাষ নরহারি কহে যেন জনমে জনমে হেন 
জল্মে জন্মে যেন ইহা গাই ॥১২॥ গদাইচান্দের গুণ গাই 0১২ 


পদীথর পঠে পদটির ভাষা এবং বর্ণনা দুইই আন্তরিকতার স্পর্শে 
উজ্জ্ল। পুথির বর্ণনা! সরল, সহজ। 'গৌরপদতরাঞ্গিণী'র পাঠ কিং 
কারুকার্য খচিত ॥ 


(১৩) গৌরপদতরাঙ্গণণ বেঞ্গীয় সাহত্য পারষং ২য় সং) পৃঃ ২৯৯। 


জীবনী ও রচনবলী ১৬৩ 


(বতমান পুথথির পদগুলি সম্পর্কে 'পদাবলীর সাহত্যমূল্য' অধ্যায়ে 
বিস্তত আলোচন! করা হয়েছে।) 


€২)১ গণতচন্দ্রোদয় £ মেঙ্গলাচরশ) 


পথ £ হারদাস দাস মহাশয় “গতচন্দ্রোদয়ের পপূররাগ" অংশ প্রকাশ 
করেছেন। পূর্বরাগ' ছাড়াও এই গ্রন্থের আরেক অংশ পাওয়া গেছে। পার্থাট 
বরাহনগর পাঠবাড়ন শ্রীশ্রীগোরা্গ গ্রন্থমান্দরে সংরাক্ষত। নং বা. ২৫৩৪। ৩, 
পন্ন ১-৪১, খশ্ডিত। ১ প্নীথাঁট এ পর্যন্ত অনালোচিত ও অম্দীদ্রত ॥ ১৫ 


পির নামঃ পাথটির প্রারম্ভে ৯নং সংস্কৃত শ্লোকে গ্রন্থকার তাঁর 
গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন-_“গণীতচন্দ্রোদয়খ্যোহয়ং তাপান্ধহ।রকারকঃ। 
পরমানন্দো দো নিত্য নূতনঃ স প্রকশ্যতে।” ৯ ৮খ পন্নে ৫৩, &৪৯ &&, &৬নং 
৪টি পদে,১৭ ২২ক পন্রে কাঁবর নিবেদনে, ১* মঙ্গলাচরণের পুম্পিকাবাক্যে 
(২২ক পন্র)১ এবং গগারকৃষ্খরসামৃতে'র শিরোনামে ৫(২২ক পন্রে)২ত মোট এ 
বার গ্রল্থ নাম লাখিত হয়েছে । তল্মধ্যে ৮খ পন্ত্রের &৩নং পদাঁট উল্লেখযোগ্য £ 


“পরম সাদর হৃদয় সাধূপদ ধ্য'ন ধার রচব কছ করব সংগ্রহ ললিত গীত। 
গীতিচন্দ্রেদয় গ্রল্থাখ্য শ্রবণ-মন-হাঁর গায়ক 'িবদ্ধব আক প্রণীত ॥ 
ক্ষোম অপরাধ পরিসেধহ সুরাঁসকজন জান ঝলক মুরূখ করহ মঝ7হত। 
দাস নরহ্াার ঘনশ্য।ম. মম নাম যুগ ভণ্ড সমহ মন সমুঝই কাব্যরীত ॥৮ 


(১৪) আকার ১৩ ৮ ৫৮, প্রাতি পৃচ্ঠায় ৫+৫+৫-১৫টি করে লাইন। লেখা 
পরিজ্কার ও স্পম্ট। এই পাথর অন্য একটি অন্ীলপি ডঃ শ্রীহরেক 
মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরা আগরতলা রাজমালা সংগ্রহে দেখোছলেন। দ্রঃ প্রগাঁত 
0২৪। ৭। 98) পৃঃ ৪০৫1 

(১৫) পৃবেহি উল্লিখিত হয়েছে যে, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রকাশিত গাঁতচন্দ্রোদয়ের 
“৮ম পাঁরচ্ছেদ' নামাঙ্কিত অংশ এই পুঁথতে মিলেছে (পন্র ১১খ-২০ক এর 
৯ম লাইন পর্যল্ত)। 

(১৬) পন্ন ১খ. 

(১৭) পাথতে পদগুলির নম্বর আছে, যথাক্রমে-৫০, ৫১, ৫২, &৩। এই নং 
ঠক নয়। পদগুঁল হলো--0১) পরম সাদর হৃদয়, (২) গ্াতচন্দ্রোদয় গ্রন্থ 
অনুপাম, ৩) শুন শুন শ্রোতাগণ, (৪) গাতচন্দ্রোদয় গ্রপ্থ রসধাম। 

(১৮) “জয় রাধাকৃফ চৈতন্যের "প্রয়গণ” ইত্যার্দ (৩৮ চরণের)। 

(১৯) “হাত শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে মঞ্গলাচরণংদ। 

৫২০) “অথ শ্রীগ্ীতচন্দ্রোদয়ে অষ্টামৃতে প্রথমতো গৌরকৃফরসামৃত £ ” 


১৬৬ * নরহার চক্ষবতাঁ 


এই পত্রের ৫৫নং পদে এবং ২২ক পত্রের কবির নিবেদন অংশে 'গীত- 
চন্দ্রোদয়ে'র প্রধান ৮টি বিভাগ ও উপ্পাবভাগগ্লর নাম প্রদত্ত হয়েছে। 'বিষয়াট 
পূরেই 'গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগ' অংশে আলোচিত হয়েছে। * 


সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু ্‌ 


প্রাপ্ত পাৃথিটির দুটি অংশ--কে) মঙ্গলচরণ, (খ) অক্টামৃতের প্রথম 
বিভাগ 'গোৌরকৃষ্রসামৃতের মুগ্ধ-মধ্যা-প্রগলভা-আঁভস্ারকাঁদ প্রকরণ । 


€ক) মঙ্গলাচরণ (১খ-২২ক পন্রে)ঃ পাথর প্রারম্ভে ১০টি সংস্কৃত 
শ্লেকে গুরু, গোরাঙ্গ ও বৈষব বন্দনা । গ্রল্থ রচন:র প্রসঙ্গ। এরপর 'বাভন্ন 
কাবর পদাবলণ সান্নিবেশে গুরু, গৌরাঙ্গ, গৌরপাঁরকরবর্গ ও মহাজন বন্দনা 
১। গুরু বন্দনা (১-৪ নং পদে), ২। গোৌরকৃষ্ণ বন্দনা (&-৮, ২৫ নং পদে), 
৩। নিত্যানন্দ বন্দনা (৯, ১০, ২৬ নং), ৪। অদ্বৈত বন্দনা (১১, ১২ নং), 
&। বলরাম বন্দনা (১৩, ১৬ নং), ৬। কৃষ্ণ বন্দনা (১৮; ২১, ২৬ নং), 
৭। রাধকা বন্দনা (২২-২৫ নং), ৮। গদধর প্রমূখ পাঁরকর বন্দনা (২৯ নং), 
৯। ল্লীনবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ বন্দনা (৩০-৩২১ ৩৩-৩৪১ ৩৫-৩৬ নং পদে), 
১০। জয়দেব-বিদ্যাপাতি-চন্ডীদাস-গোবিন্দদগস বন্দনা (৩৮-৪০১ ৪১-৪৪, 
৪৫&-৪৭১ ৫০ নং) এবং ১১। 'বাভন্ন ভভ্ত, সধক ও মহাজন বন্দন। (৪৮১ ৪৯, 
&১ নং পদে), ১২। গ্ীঁতচন্দ্রেদয়ের পাঁরকল্পনা ও 'বষয়-তালিকা (৫৩-৫৬৬)। 


(১৩) কবি, কাব্য, শ্রেতেবর্গ ও কাব্যান্বাদ বিষয়ে বাভনম শস্ত্র বচনের 
সাহায্যে নরহরির আভলাষ জ্ঞাপন £ মঙ্গলাচরণের পর সংকলায়তা। গ্রন্থটি 
পারিশোধন করে গ্রহণ করতে 'িনয় বচনে সনিবন্ধি অন্রেধ করেছেন। তান 
বলেছেন যে, নিজের সৃষ্টি বা রচনা স্বভাবতঃই নিজের কাছে প্রিয় হয়, এবং 
ম্রম্টার কাছে তার দোষ প্রতীয়মান হয় না। সৃতরাং তাঁর অনুরোধ তাঁর বিনয় 
নয়। তহ্ছড়া সূজনেরই দৈন্য সাজে; সাধ'রণের দৈন্য দৈন্য-ই। কবি বলেন, 
শস্ত্রানুসারে কাব্য ভয়ের বিষয় নয়। ভয় খল ব্যক্তিকে । খুলের চেষ্টায় কাব্যে 
দোষ বের হবেই। খল সর্বদা বজর্নীয়। 


প্রস্গতঃ গ্রন্থকর কব্যের লক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন যে, মত-পার্থক্য 
থ,কলেও “কাব বাঙানার্মীত'ই কাব্র শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। শব্দ ও অর্থ তার দেহ, 
ধ্যনি ত.র প্রাণ, রস তর আত্মা, মাধূর্য তর গুণ এবং উপমাঁদ অলংকার তার 
ভূষণ। প্রসঙ্গতঃ তিনি অ.চার্য বামনের শ্রেণনীবভগের কথাও বলেছেন। 


(২১) গ্রল্থপারচিতি'--ইয় অধ্যায়। এবং প্রাপ্ত পৃথিটি গীতচন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভাংশ, 
অংশেও আলোচনা আছে পৃঃ ১৭৫। 


জশবন ও রচনাবলী ১৬৭ 


কবির ফল প্রাপ্তি সম্পকে তিনি জানিয়েছেন যে, কাব্যে যশ? অর্থঃ 
বাবহ।র, জ্ঞ'ন লঃভ হয়। অমঙ্গল দূর হয়, আনন্দ লাভ হয়, কান্তাসম উপদেশে 
কাব্য উপভোগ্য । কাব্যদর্পণের উদ্ধৃত শ্লোকে ব্যস্ত হয়েছে যে ধর্ম-অথ+ক'ম- 
মোক্ষ কাব্য থেকেই লাভ কর। সম্ভব। 

নরহাঁর বলেন, কৃষ্ণলীলা বর্ণন-ই শ্রেষ্ঠ কাব্য। অরাসককে কবব্য প্রদন 
বিড়ম্বনামান্র। স:কাঁবর ক.ব্য পাঠের জন্যে উপযুস্ত লোক চই। বর্তম'নে তেমন 
রাঁসক ব্যান্ত দুর্লভ হয়ে পড়েছে । চৈতন্যদেব 1ছলেন একজন শ্র্েম্য কাব্য- 
ভোন্তা। তাঁর অদর্শনে কাঁব-কর্ণপুর ক্ষেদ প্রক'শ করেছেন। নরহাঁর নিজেই 
প্রশ্ন তুলেছেন যে, চৈতনাদেবের মৃত্যুর পরও তো তাঁর বহু ভন্ত জীবত 
ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কি কেউ ক'ব্য পাঠের উপয্যস্ত ছিলেন না ? নরহার তার 
উত্তরও বলেছেন, যে, সে: সময় তাঁদের দেহ ধারণ করাই সমস্যা, তখন 
বৈদগ্ধাঁদির প্রশ্নই ওঠে ন:। তবে গোৌরচন্দ্রের করুণা ল'ভ. করলে সুকবির 
কাব্যাদ্বাদ করা সম্ভব। কাঁবিকে ?দয়ে শ্রীগৌরচন্দ্রই নিজ লালা প্রকাশ করেন 
এবং পাঁরকরদের মধ্যমে তা অস্বাদনও করেন। 


এই প্রসঙ্গে নরহার সংগীত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অলোচনা করেছেন-_ 
৭২গাশতের উৎপাত্ত, নাদ, নাদোৎপাত্ত, শ্রুতি, ধাতু-মাতু, 'নিবদ্ধ-আঁনবদ্ধগনীত। 
গঁত-অবয়ব,_উদগ্রাহক-মেল।পক-প্ব-অন্তরা-আভোগ-স্বরাচত ৪1 পদ উদ্ধৃত করে 
উদাহরণ প্রবন্ধের ৬ অঙ্গ--ফড়ঙ্গ ও পণ্চাঙ্গ-গশতের দুটি স্বরচিত পদে উদাহরণ। 
ক্ষুদ্ু গীত- উদাহরণ । ধ্রুবের লক্ষণ ও উদাহরণ। ক্ষ-দ্র গণীতের ভেন__চত্রপদ।-চিনত্রকলা- 
ধ্রুবপদার সংজ্ঞা ও উদাহরণ, পাণ্গালী গীত। দিব্য, মানুষ, ?দব্য মান্ষ গীত ও 
উদাহরণ। সম-অর্ধসম-বষম গীতের উদাহরণ। প্রসঙ্গতঃ ছন্দপ্রকরণ আলোচনা-_ 
লঘুগুরু 'বচার, মাত্রা নিয়ম, গীতদে।ষ, গায়নরশীতি, বাদ্যযল্ত্াদর নাম, ইত্যাঁদি। ২২ 


এরপর পূনরায় পূর্ব প্রসঙ্গে আগমন। নরহার বলেন যে, পূর্ণ রক্গ 
সনাতন শ্লীচৈতন্য সংকীর্তন প্রচ'র করে জগৎ ধন্য করেছেন। একাঁদন অদ্বৈত 
ভন্তদের নিয়ে গোৌরকীর্তন আরম্ভ করেন_ সমগ্র ব্রক্মাণ্ডে প্রেমের তরংগ উ্খত 
হয়। সেই থেকে ভগবত সম্প্রদায় গৌরগঈতে মঞ্গলাচরণ করে রধ কৃফলীলা 
আস্বাদন করেন। এর পর পদসঙ্জা__ 

১। গোৌরগনীতি (৮৪, ৮৫ নং পদ), ২। 'নত্যানন্দগশীতি (৮৬ নং), 
৩। অদ্বৈতগঈীতি(৮৭ নং), ৪। ঘউস্থাপন বর্ণনা (৮৮ নং) এবং গোৌরপাঁরকর 
গীত ৮৯ নং পদ)। 


(২২-২২) এই অংশ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মাদ্রত। রাগ ও রূপ” উত্তরভাগ 
পৃঃ ১৯৭-২২১৯। 


১৬৮ *্নরহ'রি চক্রবতর্ণ 


খে) গোৌরকৃফরসামৃত (পত্র ২২ক-৪১খ) £ পদ সান্নবেশের পৃবেই 
নরহরি তাঁর গ্রন্থ পাঁরকজ্পনট বিশদ করেছেন- প্রথমে মহগ্ধাদ নায়িক'ভেদ 
€মুগ্ধামধ্যা প্রগলভা অন্ট আভসারকদ) গীত, তারপর রাগ নূরগ- পর্ব 
রাগ-ম ন-প্রেমবোচত্ত্য-প্রবস বিষয়কগীত। এগুলির সংক্ষিপ্ত সংম্ভাগাদ ক্রমে 
গৃথক পৃথক পযণয়ে গত সাল্নবেশ। 
€১) প্রথমতো রূপামৃত গীত £ মুগ্ধাদ ক্রমে গৌররপে বর্ণনা (১-১২ নং 
পদে), কৃষ্করূপ বর্ণন: (১৩-২৫ নং), রধরুপ বর্ণন ২৬-৩০ নং পদে)। 
(২) প্রথমে সামান্য প্রকরণে প্রথম আচ্ব্দ ঃ এখনে সংকলায়তা বলেছেন যে, 
শীগৌরঅন্তরে মৃগ্ধাঁদ নাঁয়ক।রীতি বতমন। সেজন্যে তাঁর গত অনুসারে 
রাধাকৃষ্ণ গীত গাওয়' হবে। প্রথমে, সমানারূপ* দ্বিতীয়ে বিশেষ তদ্ভাবাঢা, 
ততীয়ে নবদ্বীপত্গনা-মত- এই তন প্রকর শেষে রাঁধকার মুগ্ধাঁদ ৯৯ 
প্রকার ও আভস!রিকাঁদ ৮ প্রকার গীত সান্নবোশত হবে। 


গোরাঙ্গের £ মুস্ধা (১ নং পদ), মধ্যা (২ নং), প্রগ্লভা 0৩ নং), 
আঁভসারকা 0৪, ২৭ নং), ঝাসকসজ্জা (২৮, ২৯ নং), উৎকণ্ঠা (৩০, ৩১ নং), 
খণ্ডিআ 0২, ৩৩ নং), বিপ্রলব্ধা (৩৪, ৩৫ নং) কলহান্তাঁরতা (৩৬, ৩৭ 
নং), প্রেণাষত ভর্তৃকা (৩৮, ৩৯ নং), স্বাধীনভর্তুকা (৪০, ৪১ নং), ও বিবিধ 
1বলাস (৪২, ৫০ নং) এবং রসোদগর (৫১, ৫&৩ নং) গীত। গৌর ভজনার 
অনুরোধ বণ (৫৪ নং)। 

নিতযানন্দের £হ (৫৫১ ৬৩ নং), অদ্বৈতের ৪ (৬৪, ৬৯ নং). ঠৈতন্য- 
নিত্যানন্দের ই (৭০, ৭২ নং) এবং চৈতন্য-নিত্যানল্দ-অদ্বতের মিলত গীত £ 
€৭৩, ৭৫ নং)। 


€৩) দ্বিতীয়ে তদ্ভাবচ্য প্রকরণে শ্িতীয়ো আম্বাদঃ এই অংশে রাধা- 
ভাবে বিভাঁবত গৌরঙ্গের মুষ্ধাঁদ ভেদ গীত। মুগ্ধা (১৩২ নং), মধ্যা (৩, 
৪ নং), প্রগল্ভা। ৫, ৬ নং) আভসারিকা (৭, ৩৩ নং), বাসকসঙ্জা (৩৪, 
৩৫ নং), উৎকণ্ঠা (৩৬, ৩৭ নং), বিপ্রলব্থা (9০, ৪১ নং), কলহান্তারতা 
(৪২, ৪৩ নং), প্রোষিতভর্তকা (88, ৪৫ নং), স্বাধীন ভর্তকা (৪৬. 
৪৭ নং), বাবধাবলাস (৪৮: &২ নং) ও রসেদগার (৫৩, ৫& নং) বিষয়ক 
গীত। এরপর প্াথ খণ্ডিত ॥ 


জীবনী ও রচন'বলণ ১৬৯ 


পদগপলা 
প্রাপ্ত পুথিতে মোট ২৫০টি পদ আছে। 











মুস্ধাদিনায়কাভেদ 
তি রর গু রর 
ভাঁণতা মঙ্গলাচরণ *  রূপামৃত ১ম আস্বাদ ২য় আম্বাদ মেন্ট 
নরহার নেহরি) ৪৪+১-৪৫ ১৪ ৩৭ "৪৭, ১৪৩ 
ঘনশ্য:ম ১৫ ৬ ৩ ৪ ৩৩ 
বট 
উভয় ভাঁণতা ৯ 0 0 0 চা 
অপরাপর কাব ২১ ১০ ৩৪ ১ ৬৬ 
ভণিতাহীন পদ ৬ 0 ১ ০ ৭ 
মোট ৯০ ৩০ 9 ” && ২৫০ 


দেখা যচ্ছে যে, প্রপ্ত প্যাথর মে'ট ২৫০টি পদের মধ্যে সংকলক নর- 
হরির স্বরাচত পদ ১৭৭টি, অপরাপর কাঁবদের ৬৬টি এবং ভণিতা নেই 
এমন পদ ৭টি। নরহারির পদগযীল সম্পর্কে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি । ২০ 
এখানে, অপর,পর কবিদের ও ভাঁণতহীন পদগ্ীল সম্পর্কে আলে চনা করা 
হচ্ছে। 

নরহরি ব্যতীত এই পদুথতে আর যদের পদাবলী সংকলিত হয়েছে, 
তর একটি হিসেব গৃহীত হলো £ 


এগুলির অন্য 
মস্ধাদ নায়কাভেদ গীঁত_ মধ্যে সংকলনে 


সংখ্যা ভতা মঞ্গলা রূপামৃত প্রথম চ্বিতীয় £ অন্যান্য নেই, এই 





চরণ আস্বাদ আস্বাদ সংকলনে পুথিতে 

আঙ্ছে.. লাক. 

১। গোবিন্দদাস ১৪ ৪ ৪ ০ ২২ ২০ ই 
২। মনোহর ১ ০ 0 ০0 ১ টি 0 
৩। হরিবল্পভ ১ ০ 0 0 ১ ৯ ০ 
9। রায় রামানন্দ ২ ১ ০ 0 ৩ ২ ১ 
&। নয়নানন্দ ১ 0 ৩ ০ ৪ ৪ ০ 
৬। বৃন্দাবন ১ 0 ২ 0 ৩ ২ ১ 
৭। বলরাম ১ ১ ২ 0 ৪ ৪ ০ 


* স্বমণ প্রজ্ঞানানন্দ প্রকাশিত ২৫টি পদ এই মগ্গলাচরণ অংশে আছে 
পোঁথির &৮-৮২ নং)। 
(২৩) পরবতাঁ "পদাবলীসংগ্রহ” ও পদবলীর সাহত্যমূল্য* নামক ৪র্থ ও ৫ম 
অধ্যায়। 


১৭০ ” নরহ'র চক্রবতাঁ 








৮। বাসঘোষ ০0 ৩ ৩ ্ ৭ ৭ ণ 
৯। যদ 0 ৯ ২ 0 ৩ ৬ ২ 
১০। যদুনন্দন ০ 9 , -৯ 0 ৯১ ০ ৯ 
১১। অনন্ত 0 ৭০. ৮ 0 ৮ ৯ ৯ 
১২। হরিদাস ্‌ 9 ০ ১ ০ ১ ০ ১ 
১৩। পরসাদ ৬. ০ ২ ০ ২ ২ 0 
১৪1, কবিশেখর ০ $ 0 ১ 0 ৯ ০ ১ 
£&। রায় শেখর 0 ০0 | ৯ ০ ৯ ১ 0 
শেখর রায় 0 0 ১ ০ ১ ৯ ০ 
১৬। জ্ঞানদাস 0 0 ৯ 0 ১ 0 ১ 
১৬। মেট পদ ২১ ১০ ৩৪ ১ ৬৬ ৪৭ ১৯ 
মোট ভদণত্ব নট ৫টি ১৩টি ৯৭ট ৯৬টি 
 ভণিতাহীন পদ ৬9770774২77 & 
--সবমেট - ই5580 558 ৭৩ ৪৯ ২৪ 


প্রদত্ত ছকে দেখা যাচ্ছে, প্রাপ্ত পাঁথতে গোবিন্দদাসের ২২, যদুনন্দনের 
৯টি, বাস; ঘোষের ৭টি, নয়নানন্দের ৪টি, বলরামের ৪টি, রায়রামানন্দ, 
বৃন্দাবন ও যদ প্রতোকের ৩টি করে, অনন্ত ও প্রসাদ- প্রত্যেকের ২টি করে, 
মনোহর, হাঁরবল্পভ, হরিদাস, কাঁবশেখর, রায়শেখর, শেখর রায় এবং জ্ঞানদাস-_ 
প্রত্যেক ভণিতায় ১ট করে পদ সংকলিত হয়েছে। 

গোবিন্দদাসের ২২টি পদের মধ্যে 'পদমৃতসমূদ্রে' ২টি ২ “সংকীর্তনা- 
মৃতে” &টি, ২ “কর্তনানন্দে ১১টি২*৯ এবং পদকল্পতরু'তে ১৯টি ২৭ 
সংকাঁলত হয়েছে । এগ্ীলর ৩1ট পদ সংকলকের অপর গ্রল্থ 'ভান্তরত্বাকরেও ২ 
অছে। কিন্তু নিম্নোন্ত পদ দুটি এই সব প্রাচীন সংকলনে গৃহশত 
হয় নি 


(২৪) পদামৃতসমুদ্র (বহরমপুর সং) স. রামনারায়ণ 'বদ্যারত্, পৃঃ ১৪৮। ১৫৬। 

(২৫) সংকীর্তনামৃত, পোঁরষং সং, ১৩৩৬), স. অমল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ, পদসংখ্যা 
২১। ২৯। ১৮১। ২২৬। ৪৩৪। 

(২৬) কীর্তনানন্দ বেনওরারলাল গোস্বামী), পূহ ১৮। ২২। ২৪। ২৪। ৩১। 
৩৪। ৩৬। ৩৬1 ৪৫1 ৪61 ৪৬। 

(২৭) পদদকল্পতর্‌, সেতাশচন্দ্রু রায়), পদসংখ্যা ৫1 ১০-১২। ৯৯। ২ই৭। ১৯০৬৩।॥ 
২০৭৫। ২০৭৬। ২১১২। ২৩৩৫। ২৩৮৬। ২৪১২। ২৪২৩-২৬। 
২৪২৮। ২৪৩২। 

(২৮) ভান্তরত্লাকর, বেহরমপুর, ১ম সং), পৃ ৩১। ৬৪০। ৮৮৯। 








জশবনী ও রচনাবলশী ১৭১ 


৫১) শ্রী জয়দেব কবাশ্বর সূরতর্‌ যছ পদপল্লব ছাহে পেন্ন ৬ক) 
(২) চন্ডাদাস চরণ রজ চিল্তামাণগণ 'শিরে কার ভূষা পেন ৭খ) 


পদ দুটি এ কালের সংকলনে মাদ্রুত হয়েছে। দুটিই জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত 
“গৌরপদতরাঙ্গঞণশ' (১৩১০) তে ২৮ক এবং 'দ্বিতীয়াট দুর্গাদাস লাঁহড়ী 
সম্পাঁদত বৈষ্ণবপদলহরী" (১৩১২) তে২*খ মিলেছে । 'কল্তু সম্পাদকদ্বয় 
তাঁদের সংগৃহীত পদের আকর পাীথ নির্দেশ করেন নি। 

এই সংকলনে ধৃত যদুনন্দনের ৯ট পদ-ই উল্লিখিত প্রাচীন পদসংকলন- 
গুলিতে নেই। পদগুলি হলো £ 

0১) হার হরি বালতে ঝরএ নয়ানে আনন্দ ধারা পেন্র ২৮খ-২৯ক) 

(২) 'নিরবাধ অন্তরে প্রেম হিলোর 0৩০ক) 

(৩) ডগমগ্ি কাণ্চন দেহা (৩২ক) 

(৪8) তনু ঢর ঢর হেম কলোল 0৩৩খ) 

(৫) দেখত গোর মরম চে'র 0৩৪ক) 

(৬) গোর করুণ পূরণ 'সিম্ধু ৩৪ক) 

(৭) কি আজ পেখলু নদীয়। মাঝে (৩৪ক-৩৪খ) 

(৮) তনু অচপল চপলাশশতল 'জিতল মোহন কাঁতি (৩৪খ) 

(৯) কনয়া দেহ আনন্দ গেহ প্রেম মূরাতি মন্ত (৩৪খ)। 


বর্তমান পৃথিতে ব'সুঘোষের ৭াট পদ আছে। তন্মধ্যে ১াঁট “সংকীর্ত- 
নামৃতে'* এবং সে-টি সহ মেট ৬টি 'পদকজ্পতরু'তে ** সংকলিত হয়েছে। 
তাঁর 'নম্নেন্ত পদটি প্রাচীন সংকলনগুলিতে নেই 


“দেখ দেখ গোরা 'দিবজমাঁণয়া” পেত্র ২৩ক)। 


এই পদাটি পাঠবাড়ীর ২১ক নং, বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদের ১৯৭ ও 
৯৭১ নং এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১৮ নং পুথিতে পাওয়া যায়। 

এই সংকলনে নয়নানন্দের ৪টি পদ অছে। পদগুঁল 'পদকজ্পতরু*তেও 
লে । ০ সাহিত্যরত্ মহাশয় এগুঁল তাঁর 'বৈষবপদাবলন” গ্রন্থে সংকলন 
করে জানিয়েছেন যে, এই নয়ননন্দ মুর্শদাবাদ-ভরতপুর িনবাসঁ। অপর 
দুজন নয়নানন্দেরও পদ পাওয়া গেছে। একজন মঙ্গলাঁডাঁহর, অন্যজন 


(২৮ক) ২য় সং, পৃঃ, ৩৬৯ (৮নং), ৩৭২ (১৯নং)। 

(২৮খ) বৈষব পদলহরাঁ, ১৩১২), পৃই ৬। 

€৩০) পদসংখ্যা ৩৫৯। 

€৩১) পদসংখ্যা ৩৪১। ৩৫৬। ২১০০1 ২১৪৪। ২১৫২। ২১৫%। 
(৩২) পদসংখ্যা ২। ২০৭৩। ২১০৩। ২১০৬। 


৯৩২ নরহার চকবতর 


শ্রীথণ্ডের অধিবাসী । * সংকাঁলত বলরামদাসের ৪টি পদও “পদকজ্পতরদতে 
অছে।০ বৃন্দ'বনের ৩টি পদের মধ্যে ২ট “পদকজ্পতরু'তে আছে, %ক 
নিম্নোন্ত'ট নেই-_ 
“আজানূলম্বিত বাহু যুগল কনক পূতাঁল দেহা” পেন্র ৩৬খ) 

র।য় র.মানন্দের ৩টির মধ্যে ২ট পদ এবং যদ ভণিতার ৩াঁট পদের মধ্যে 
১টি 'পদকল্পতরূতেও ৭ সংকলিত। 'নিম্নোন্ত, রামানন্দের ১টি ও যদুর ২টি 
পদ প্রচীন সংকলন গ্রল্থগুীলতে নেই। 

রায় রামানন্দের পদ-“কলয়ে সাঁখ ভব সারম। ত্বদুপগমণদব” পেন্র ১৭ক) 

যদুর দুটি পদ -হেম কলেবর পুলকে পুরল প্রেমে বর ঝর আঁখ (২৮খ) 

_ সুন্দর বদন অধর দরশন বচন আঁময়া ধারা (২৮খ) 


তন্মধ্যে রামানন্দের পদটি তাঁর 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকের (১। ২৮ নং)। 
সংগৃহীত প্রসদের পদ ২টিই 'পদকজ্পতরু'তে আছে। ০» অনন্তের পদ 
২টির মধ্যে ১ট 'সংকীর্তনমৃত' ও 'পদকল্পতরু'তে পাওয়া যাচ্ছে । «* 
অনন্তের অপর পদাঁট হলো 
«“অদ্বৈতাঁপারতে আইলা গোলোক ছাঁড়য়া” পেন্র ৩০খ) 
মনেহরদাস, রায়শেখর, ও শেখর রয় এদের প্রত্যেকের একটি করে পদ 
এই সংগ্রহে অছে। এগ্াীল 'পদকল্পতরু'তেও মেলে ।** হরিবল্লভের পদটি 
তাঁর ক্ষণদাগীতচিন্তামাঁণ' থেকেই নরহার সংকলন করেছেন।  হরিদ'স, 
কাঁবশেখর ও জ্ঞানদাসের নিম্নোন্ত ১টি করে পদ প্রচীন সংকলনগৃঁলিতে নেই। 
(১) গোরা বড় দয়ার ঠাকুর। সংকীর্তন মেঘে পেত্র ৩০খ, হারদাস) 
(২) কনয় কমল দল কোমলদেহ (৩২খ, বাবশেখর) 
(৩) কাঁসল কনক রুচির গৌর আঁখল ভুবন মরম চে.র (৩৩খ, জ্ঞানদস) 


তন্মধ্যে কাবশেখরের পদাঁট করলদাস নথ মহ.শয় তাঁর সম্পাঁদত গ্রন্থে 


(৩৩) বৈঝবপদাবলী, সোহত্য সংসদ, ১৩৬৮), পৃঃ ৪৮৬। 

(৩৪) পদসংখ্যা ২০৬৬। ২১১১। ২৩৪৮ ২৪৬২। 

(৩৪ক) সতাঁশচন্দ্র রায় সম্পাঁদত গ্রন্থের পদ সংখ্যা ২২৯৬ এবং ২৩৪০। 

(৩৫) রায় রামানন্দের পদ ২৪১০। ২৪১১ এবং যদূর পদ ২৪০৮। 

(৩৬) প্রসাদের ২টি ২৭৮ (বা ২৩০৫)। ২০৮৫ । 

(৩৭) সং ৩২৫, তরু ৭৮৮ ভোঁতা গোঁবন্দ দাস)। 

(৩৮) পদসংখ্যা যথাক্রমে ৭। ২১৫৮। ২২৬৬--রায় শেখর ও শেখর রায় এক ব্যান্ধ 
... বলেই অনুমিত" হয়। 

(৩৯) ক্ষণদা ১নং পদ। 


জশবনী ও রচনাবলণ ১৫৩, 


ম্াদ্রত করোছলেন। ০ জ্ঞানদাসের পদটি ডঃ হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ 
শ্্রীকূমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জ্ঞানদাসের পদনবলশ'তে সংকলিত হয়েছে। * 
কিন্তু উভয় স্থলেই পদের আকর পুথির উল্লেখ নেই। 

প্রাপ্ত পুথিতে ভাণতাহীন পদের সংখ্যা ৭। পদগুল হলো-_ 

€১) বল্লবীকর পল্লবোদর মল্িতাড়ন ধৃতদরে পেন্র ৩খ) 

€২) মুষলায়ুধ 'বিধুধাদিবিধূনন ধৰনশধারণ ধৃত সুখরে তেখ) 

(৩) অরাবিন্দ বান্ধব নান্দনীকুল কুণ্ণকোল কলোৎস্‌কং 08ক) 

(৪) কৃষনন্দ গোপনন্দনা। জয় কৃষ্ণ মন্দ হাস-বদনা (১৮ক) 

৫৫) গোর গোবিন্দ পাঁরকর আত উদার (৬ক) 

(৬) আগে রম্ভা আরোপন পূর্ণঘট সংস্থাপন (২১খ) 

(৭) গোরাচাঁদ নাচে মোর গোরাচাঁদ নাচে 0৩১ক)। | 


এগুলির মধ্যে ৬ এবং ৭ নং পদ দুটি পদকজ্পতরুতে আছে ।৪ ৬ নং 
পদে ভাঁণতা আছে বৃন্দাবনের। ৭ নং পদটি নরহরি তাঁর 'ভীন্তরত্লাকরেও ৪ 
গ্রহণ করেছেন। '“পদকজ্পতরু'তে পদটির শেষচরণের পাঠ-“নদীয়ার সবলোক 
দোঁখবারে ধায়” কিন্তু বর্তমান পূুথ ও 'ভান্তরত্বাকরে' এই পাঠ আছে-_“অনল্ত 
নদীয়া লোক দেখিবারে ধায়।” অন্য &টি পদ অপর কোনো প্রাচীন পাঁথতে 
মেলে নি। 

এইভ'বে দেখা যাচ্ছে যে, নরহারর এই সংকলনে এমন ২৪টি পদ আছে, 
যা অপরাপর পদ সংকলনগ্ুলিতে নেই ॥ 

নরহরির এই গ্রল্থেও কিছ? কিছ পাঠান্তর মেলে যেমন-_ 

“তপন স:কাণ্চন কান্তি কলেবর” পদটিতে নরহরির ধৃত ভণিতা “অনল্ত- 
দাস" কিন্তু 'সংকীর্তনামৃত', “পদকল্পতর, ও পদরসসার-এই তিনটি 
সংকলনে ভণিতায় আছে 'গোঁবিনদদদাস? | 5৪ প্রথমটি নরহরির পূর্ককালে ও 


পরের দুটি তাঁর পরবতাঁকালের সংকলন। সুতরাং এই 'তনটি পাথর সাক্ষো 
পদটির ভাঁণিতা 'গোবিল্দদ/স' গ্রহণ করাই য্ী্তযুস্ত। আভ্যন্তরীণ বিচারেও 
পদাঁট' গোঁবন্দদাদের রচনা হওয়া স্বাভাবক ॥ 


(8০) রায়শেখরের পদাবলনী, পদসংখ্য। ১৩। 
(৪১) জ্ঞানদাসের পদাবলী, কে, বি.১ ১৩৬৩) পৃঃ ৬। 


(৪8২) যথাক্রমে পদসংখ্যা ২৬1 ২০৭৪। 
৫6৪৩) ভন্তিরত্রাকর, গৌড়ীয় মিশন, ২য় সং), পৃঃ ৫৭২, ১২শ তরঙজ্গ। 
(88) পদসংখ্যা সংকীর্তনামৃতের ৩২৫, পদকষ্পতরুূর ৭৮৮ এবং পদরস সারে 


১২৭৮ নং। 


১৭৪ 


প্রাপ্ত প্যার্থটি গতচন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভাংশ 


'গশতচন্দ্রোদয়ের বর্তমান পাথাটতে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কাবির 
নিবেদন।তক ৫৫.নং পদে (পন্ধ ৮খ-১ক) নরহারি তাঁর গ্রন্থ-পাঁরকজ্পনাঁটি 
ব্ন্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পূর্ববতর্ণ মহাজনবৃন্দের মধুর পদাবলা 
আস্বাদনের নিমিত্তই তিনি সেগুলি একত্রিত করে গণতচন্দ্রোদয়” গ্রল্থ সংকলন 
করছেন। 'উজ্জ্বলনীলমাঁণ'র অনুসরণে গতগ্ণীল সাজত হবে। প্রথমে 'গৌর- 
কৃষ্ণরসামৃত' গাওয়া হবে। তরপর একে একে সাতটি বিভাগে, অর্থণৎ 'গোৌর- 
কৃষ্ণভাবন'মৃত', 'গৌরকৃফচাঁরতামৃত” 'গৌরকৃফাঁকলাসামৃত' 'গোৌরকৃফলীলা- 
মৃত" নত্যসেবামৃত" 'নামামৃত” ও প্রার্থনমৃত বিষয়ে গীত সাঁজ্জত 
হবে। ৪৫ 

উল্লখিত ৮টি বিভগের প্রথম বিভাগ--গৌরকৃষ্রসামতে'র অনেকগ্যাল 
উপবিভাগ আছে। এর গনতক্রমে প্রথমেই মৃগ্ধা, মধ্যা, প্রগলভা বিষয়টি 
সংক্ষিপ্তভাবে জানানো হবে। ত'রপর অল্ট আভসারিকা গাওয়া: হবে। ত:রপর 
রাগানুরাগ' বিষয়টি প্রকাশিত হবে। এরপর পূর্বরগ মান প্রেমবৈচিত্ত্য প্রবাস 
গীত হবে। এগ্াল সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ ও সন্দর্শনাদিক্রমে পৃথক পৃথক ভবে 
প্রকাশ পাবে। ৪ 

বর্তমান প্যাথর পদসজ্জা নিম্নর্পঃ (ক) 'মঙ্গলচরণ' বন্দনা । (খ) 
'গোৌরকৃষরসামৃত' মুগ্ধা-মধন্স-প্রগলভা-অভিসারকা 'মালয়ে 'রূপামৃত' গত-_ 
প্রথমে সামান্য প্রকরণে প্রথম অফ্বাদ, দ্বিতীয়ে তদৃভাবঢ্য দ্িবতীয় আক্বদ। 
এই দুটি আস্বাদ সম্পূর্ণ প.ওয়া গেছে। তৃতীয় অস্ব'দের প্রারজ্ভেই পাঁথ 
খণ্ডিত। 

সতরাং প্রাপ্ত পুথাটি সমগ্র গীতচন্দ্রে দয়ের প্রারম্ভংশ। 

হারদ'স দ।স মহাশয় গীতচন্দ্রেদয় পার্করাগ' অংশ সম্পাদনা করেছেন। 
সোঁট ডী্লাখত গ্রন্থ-পাঁরকল্পনানুস.রে বর্মন পাথর পরের অংশ, মাঝখানে 
ছিল 'রাগানুরাগ', যা অজও আবিষ্কৃত হয় নি] 


পাঠান্তর ও আতারস্ত পাঠ 


গীতিচন্দ্রোদয় 'মঞ্গল'চরণ” পাথর অনেকগুলি পদ অন্যত্র পাওয়া যায়” 
“ভান্তরত্লাকরে ৩০টি, 'গোৌরচরিব্রাচল্তামাণতে ১টি, গাতচন্দ্রোদয়'-পর্বরাগে 
১টি, পাঠবাড়ী ২০৩০। ১৪ নং পথতে ১টি, পদকল্পতরু ও পদরসসারে 


(৪৫) গাঁতচল্দ্োদয়, পোঠবাড়ী, ২৫৩৪), পুথির পনর ৮খ-৯ক। 
(৪৬) এ পনর ২২ক-২২খ। 


জশবনী ও রচনাবলী ১৭৫ 


২টি, এবং জগদ্বন্ধ্‌ ভদ্র মহশয়ের 'গৌরপদতরঞ্গিণ'তে &টি (পদকল্পতরূর 
২টি সহ)। 

পূবেই টি নিট প্রসঙ্গে উভয়! পাথর পঠান্তর সম্পর্কে অন্মোচনা 
করা হয়েছে।৪৭ 

বতমন পুঁথর ১ নং 'জয় জয় শ্রীগুরু পরম কপময়া (প্র ১খ) পদাঁট 
পাঠব.ড়ীর ২০৩০। ১৪ নং পাঁথরও ১ নং পদ। উভয় পাথর পাঠে যে 


গরামল অছে, 'নম্নে তা প্রদত্ত হলো-_ 


চরণ ২৫৩৪। ৩--বতর্মান পাথর পাঠ ২০৩০1 ১৪ নং প্যাথর পাঠ 

ইয়ে রাাঁচর চারন্র আত রুচির চার চিন্ত আত 

&মে দ্রাং দ্রাং দ্রাং দাম তুগড় তিকট থো অই অই অই অই তি অই অই অ আ 

ধো ধিগি ধি নি তগ ধি কট ধন তেম্া তেম্না তি আতি অই ই আ 
এমে চরণ পঙ্কজ মধূপ নরহার দাস চরণ ক্কর দাস নরহার 
“পদকজ্পতরুতে উদ্ধৃত ২টি পদই 'পদরসসার ও 'গৌরপদতরাঁঙ্ণশ'তে 

সংকালত হয়েছে । পদ দাট হলে+-১। 'জয় জয় জয়দেব দয়াময় 'ীপারাতি 
রতনখীঁন' ২। জয় জয় চন্ডীদ.স দয়াময় মান্ডত সকল গণে'। বর্তমান পাথর 
পঠের সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থের পাঠ পাশাপাশ প্রদত্ত হলে:?ঃ তেল্াধ্যে 'পদ- 
কজ্পতরূর পঠে কেনেরকম অমিল নেই) 


৬ 


নং পদ ঠজেয়দেখ') 


চরণ বর্তমান পুঁথর পাঠ পদরসস:রের পাঠ গে.'রপদতরাঙ্গণীর পণ্ঠ 
(পন্ত ৬ক) পেদ নং ৯৩) (২য় সং পৃঃ ৩৭১) 
0১) জয় জয় জয়দেব জয় জয় জয়দেব জয় .জয়দেব 
(৩) 'বাদত চারন্র রীতি বাঁচন্ত বিজয় রশীত [বাদত চাঁরত্র রীতি 
৫৫) কবি ভূপ কাঁবভূপ কবিভূষণ 
(৮) সে রূপ আময়া সে রুপ আঁময়া সে রস আমঞা। . 
(১১) যার বিরচিত... . যার 'বিরাঁচিত... যাহ'র রাঁচত... 
,  গ্রদ্থ 'সকৌশল গ্রন্থ সুকোমল গ্রন্থ সুকোমল 
€১৩) প্রেমে মাথি রাখলেন প্রেমে আঁখি ভরি প্রেমে মাঁথ রাখিলেন 
যেন সব' বর্ণ রাখলেন সেই যেন সব এ সব 
সৃঅদ্ভুূত ভাত সুবর্ণ সুখদ ভাত অন্ভুত ভাঁত। 


ইনং “জয় জয় চণ্ডশীদাস' পদাঁট বর্তমান পুথিতে (পর্ন ৭খ) ২৬ চরণের। 
এটিকে ভেঙে 'গোরপদতরাঙ্গণণ'তে দুটি পদ করা ছুঁয়েছে (১-১২ চরণ 


0৪8৭) বর্তমান 'নবন্ধ পঃ ৬৪-৬৬। 


১৭৬ 
৮5৬, 


_নরহার চকুবতাঁ 


রে রি 
রর কু পিন ক 
জুটি ছু পরুন 








যে! ২ লো টা চলো 
| ৮৯4 নেই? সিএ হো: 


আহি সি খন হি 


মা পুত নিশা -লমঠতে বানান সই হঞা। ৩ 
(রাইফানদ নব চাঁীত 'রচিতে কহ এ নিকটে গিয়া ৪ 
শ্যান ভাবে মনে জানি পুন দেবী কহে [কি চিক্তিহ চিতে। 
সুখমরা তারা ধৃবিনি দরশে ফ্যারবে 'বাবিধ মতে, ৬... 
ইহা শান নিশি প্রভাতে চলল প্রি বাসযালি পায়। ৭ 
'ধ্বাবান দয়শ রষে কুরে ঈব কি দিব -তুলদা'তার 8৪" 
উপ্ডীদাস হিয়। ধূইল" ধান প্রেমেতৈ পাড় বান্ধা। ৯ 
রাইকানগ্যণে ঝরে “দিবানাশি ঘুচিল গকল ধাম্ধা ॥ ১০ 
' ধ্ঁবান মাহমা সণঙ্গা জানাইল- ধন্য পে বাসুলি দের। ১১. 
শাইল দুলহ: প্রেম অনায়াপে চন্ডাঁদাস মহা কাঁধা। ৯২ 
এই চারটি গ্রন্থে পদটিতে যে পাঠল্তর পাওয়া ষয় নিম্নে তাং 
চরণ বর্তমান পাথর পদকষ্পতরুর, পাঠ পদরসসারের পাঠ | জীরগদতলিপার 


পাঠ পেদ ১৪) পেদ ৯৪) 
পের ৭খ) | 


ক 
চি ৰা 
৮ 
চে চা এত 

এ ৬ 

৬ ৬ 

ছি ক ৯ ৪ ॥ এ ৪ 

স্‌ 
টা & রি এ ্ ন্‌ 8.১. ১৮১০ চিনি ফা ৫ রঃ ৫ 
ঞ ৯ এ এ ৮৬ ॥ চাটি শা এ ৮ 5 পপ এ 
৯ আসি ু কত রি $ $ ৫ ৭ 

রি রর 4 
লা ২১ ্ ৮৪ ঞ ৪ ্ ৪:44 রঃ চি 
প্র হু মু ৪. এ মূ 
১৯ দ লহ প্রেম সস | প্স্প 

উশ- ৃ 
দাস মহাকবি 


৫ এ 





১৩ ফুশলাপারতি অন্ুল আনন্দ দাতা 'অরল আনন্দ দাতা ঘা নট 
গর ূ ৮ 


দাতা. - 
৩ :শতত তকতি রসে ৫ম চয়ণ। সৃতত সে ৫ম চরণ। সতত সে 
১ জামগ 7 রলে ওলমগ-সব " রসে উদ্নমগ. নব: 


নিল ঃ চি শু চর ক ও 
৬ লু রি া ১ শট জি ্ ৮ ৮ জি লি 
সদ টি পা ন্‌ ৪ ্ু ৪ ৬ চর টে. ॥ 

চি 


সা 3 ঈউবসচি ... ক চপ ৃ 
৫১ সক ,ঘরক.ত ছ। দিব হাক : ৮ম! ররর চর টার কৃষক কা 


৬ জাগীপারাডিহ.-২৬৮৮ “রীতি . কল: কী: ১8৮1-1পারীত্ 


আনে. ক. বাদল. ক পা জম 


ক কিছ 2৩ 5 ছি 








'গোরপদতনঞ্গিণণ'তে সংকলিত আর তিনটি পদে পাঠান্তর নেই। পদগাল 
হলো 

(১) জয় জয় বিদ্যাপাত কাবভূপ পোথ ৬খ প্র গে'রপদতরঞ্গিণী, পৃঃ ৩৬৮)। 

(২) জয় বিদ্যাপাতি কবিকুলচন্দ €৭ক ॥ গৌ, প. ত--পৃঃ ৩৭০)। |] 

€৩) জয় জয় চণ্ডীদাস গুণভূপ (৭ক-৭খ পন্র॥ গো. প. ত--পৃঃ ৩৭০) 


€৩) নবপ্বীপ পারক্লমা 


প্যথ£ নরহ'রি ভাণত/যুন্ত 'নবদ্বীপ পারক্রমা' নমক একটি গ্রন্থের 
[তনাঁট পাশ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। দুটি বঙ্গীয় সহিত্য পারিষদের-_নং 
১৫৩৩ ও ১৬৭০ এবং তৃতীয়াট কলকাতা 'বশবাঁবদ্যালয়ের-নং ৬৪৮০। 

পুথিগুলি দেখে মনে হয়, তিনটিরই একটি আদর্শ পাঁথ ছিল। 
[তিনাঁটরই ভাষা, বিষয়বস্তু ও চরণ সংখ্যা এক। তিনটি পুথিই সম্পূর্ণ। 
তন্মধ্যে স্াাহত্য পরিষদের ১৬৭০ নং ৪ পন্ন বিশিষ্ট পুথাঁটকে আমরা 
আদর্শরুপে গ্রহণ করাঁছ।”** এটির ছত্র বিন্যাসে আভিনবত্ব আছে। 


আরচ্ভে তিনাট সংস্কৃত বাক্য 
শ্রীত্রীকফচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। 
গ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন্য-পুরন্দর । 
মামপাহি গৌর গোবিন্দ ভন্তপ্রাণপতে প্রভোজ ॥ 


তারপর ভাষায় গোৌরগোবিন্দ (১ম-৪র্থ চরণে), নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদা- 
ধর পাণ্ডত, শ্রীবাস প্রমুখ প্রভু পারকরদের বন্দনা (যথাক্রমে ৫? ৬, ৭, ৮ম 
চরণে)। ১০ম-১৪শ চরণে গোৌরাঙ্গের কৃ ও গৌর অবতার প্রসগ্গ। ১৮শ- 
২০শ চরণে কাঁবর গ্রন্থ রচনার কারণ হিসেবে 'বৈষফব আজ্ঞা" গ্রহণের সংবাদ । 
২১-২৩৬ চরণে নবদ্বীপধামের পাঁরিচয়। ২৩৭ থেকে শেষ পর্যন্ত কবির 
শনজস্ব বন্তব্য, দাঁক্ষণে নিত্যানন্দ ও বামে গদাধর সহ মহাপ্রভুর বিলাস দর্শনের 
€ সেবার আকাক্ক্ষা প্রকাশ । তীর্থযারলীদের সাধ্যমত ৮ ক্রোশ, ১৬ ক্লোশ, ৫ 
যোজন, ১২ যোজন কিংবা ২০ যোজন নবদ্বীপ ভ্রমণের প্রসঞ্গ। পাঁরশেষে 


(৪8৮) নবদ্বীপ পরিক্রমা ১৬৭০ নং। পন্ন ১-৪। সম্পূর্ণ । আকার ১১,৪৮১ ৫ 
১খ-৪খ পর্যন্ত লেখা । ১খ-৪ক পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রাতি পৃঙ্ঠায় ১৫1 ১৬টি 
করে লাইন। ৪খ পূঙ্ঠায় ৮টি লাইন। নং পন্রের রং হলদে, অন্য ৩টি পত্র 
ফ্যাকাশে বা সাদা । লেখা স্পন্ট ও পাঁরস্কার। অপর দুটি পুথির মত এই 
পাঁথতে গলিপিকাল, অনুলেখকের নাম নেই। 








১৫৮ , " নরহরি চক্তবতাঁ 


গোরলালায় অবিশ্বাসীদের প্রাত কবির তিরস্কার এবং প্রভুর চরণে নদীয়া 
ভ্রমণের জন্য সৌভাগ্যলাভের৷ প্রার্থনা । 
ভাঁণত। বা কাঁকব নম গ্রম্থশেষে একবার মানত আছে 
নরহার কহে বারবার। 
সদা যেন গাই পাঁরক্রমা। নদীয়ার ॥ 
পাাম্পকাবাক্য এইরৃপ “ইতি শ্রীনবদ্বীপ পাঁরক্রমা সমাপ্তা"। একমান্র এই 
অংশেই পাথর ন'ম মেলে ॥ 


পির প্রাপ্ত নরহার সমস্যা 


আলোচ্য পাঁথতে গ্রন্থকার নরহরির কোনো পারিচয় নেই। কিন্তু হীন 
যে 'ভান্তরত্রাকর*প্রণেতা নরহারি চক্রবতরঁ, গ্রন্থের আভাম্তরর্ণ সাক্ষ্যে তা 
প্রমাণিত হয় 

প্রথমতঃ, পথটি শ্রীধাম নবদ্বীপের গোৌরলণলার স্থান ও পথ নির্দোশকা। 
বৈষব সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অপর নরহরি, শ্ত্রীখণ্ডের নরহারি 
সরকার ঠাকুর। তান গোরঞ্গ বিষয়ক িছ পদাবলী রচন্দ করেছেন। কিন্তু 
নবদ্বীঁপের স্থান নিদেশিক কোনো গ্রন্থ রচন্টা করেছিলেন কিনা! জানা যায় 
নি। তিনি শ্রীচৈতন্যের বাল্যলশলার সঙ্গী । চৈতন্যদেব স্বয়ং প্রাচীন বৈষ্ণব 
তীর্থগুলি পরিদর্শনের জন্য ভন্তদের উৎসাহিত করতেন। কিন্তু তাঁর বা 
নরহার সরকারের সময় নবদ্বীপ ততটা উল্লেখযোগ্য তীর্৫ে পারণত হয় নি, 
যতটা তাঁদের পরবতর্ঁকালে বা নরহারি চক্রবতর্টর সময়ে হয়েছিল। সুতরাং 
নরহারি চক্ষবতরঁই তীর্থপাঁরক্রমার সুবিধার্থে এই গ্রন্থ রচনা করতে পারেন। 

দ্বিতীয়তঃ, নরহরি চকুবতর্ণর 'ভক্তিরক্াকরে'র সাক্ষ্যে বলা যয় যে, হীনই 
একমাত্র কাব, খিনি তাঁর সময়কার দেশ কাল পান্ন সম্পর্কে অত্যন্ত বেশীমান্রায় 
চেতন ছিলেন। তাঁর পক্ষেই এরূপ পথ-নির্দেশকা গ্রল্থ রচনা করা সম্ভব। 

তৃতনয়তঃ, বর্তমান পাথর বিষয়বস্তু বা নবদ্বীপের গোরলণলাস্থলীর 
পুংখানুপনংখ বর্ণনা নরহারি চক্রবাঁর ভন্তিরক্াকরে"র 'নবদ্বীপ' পারিক্মা' 
নামক দ্বাদশ তরঙ্গের সঙ্গে আভিল্ন। এমন কি অনেক স্থলে ছত্রে ছন্ে মিলও 
আছে। যেমন 
এক। নবম্বীপ পাঁরচাত 


আলেচ্য পুথির পাঠ ভন্তিরত্লাকরের পাঠ (মিশন ২য় সং) 
€১) নটি গ্বীপঃ নবম্বশপ 
নবদ্বীপে নবন্বীপ নাম। অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম। 
পৃথক পৃথক কিন্তু হয়ে এক গ্রাম ॥ পৃথক পৃথক কিন্তু হয়ে এক গ্রাম ॥ 
্‌ ১খ পর) পেঃ ৪৬০) 


জীবনী ও রচনাবলশ ১৭১ 


(২) গ্ষগাদির অবস্থান £ 

শ্রীসুরধনীর পূর্বতীরে। 

অল্তদ্বাঁ্পাঁদ চতুষ্ঠয় শোভা করে ॥ 

জাহবীর পশ্চিম কূলেতে। 

রোল দ্বীপাঁদক পণ বিখ্যাত জগতে ॥ 
(১খ পর) 


(৩) নবৰচ্বীপ সম্পর্কে ভীন্ত ঃ 


নবদ্বীপে কেহো কিছু কয়। 
যে যাহা কহয়ে তাহা অন্যথা না হয়॥ 
গোলোক মথুরা কহে কেহো। 
পরব্যোম শ্বেতদ্বীপ কহে সত্যসেহো ॥ 


(9) আয়তন £ 


অষ্ট ক্লোশ নদীয়া প্রমাণ (৩খ পনর) 
পদ্মপ্রায় নদীয়ার রীত। 

কভু ত সংকীর্ণ কভু হয় বিস্তারিত ॥ 
দূরে রাহ কোনো কোনো ভন্ত। 
প্রভুকে দোখতে চলে চলিতে অশঙ্ত ॥ 
সে সময়ে শ্রীধাম আনন্দে। 


হয়েন সংকীর্ণ শনঘ্র দেখিতে গোৌরচন্দ্রে ॥ 


শ্রী সংকর্তনাঁদ সময়েতে। 
হয়েন বিস্তার লোক অসংখ্য যায়াতে ॥ 


সংকীর্ণ বিস্তার এঁছে হয়। 


বুঝিব কি অন্যে অন্যে একরূপে নিরখয ॥ 


গঙ্গার পূর্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয় [. 
পূর্বে অন্তন্বাঁপ শ্রীসীমল্ত দ্বীপ হয়॥ 
গোদ্ুম দ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয় ॥ - 
কোল দ্বীপ খতু জহু মাদ্রদুম আর॥ 
রুদ্রদ্বীপ এই পণ্ট পশ্চিমে প্রচার ॥ 

(পৃঃ ৪৬০)' 


এ সম্পর্কে গৌরগণোদ্দেশদীপিকার একাট, 
শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে £ 

রসজ্জঃ শ্রীব্জ্দাবনামাত যমাহর্বহুবিদো 
যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহরপরে। 
িতদ্বীপং চান্যে পরমপি পরব্যোম, জগদু- 
নবদ্বীপঃহ সোহয়ং জগত পরমাশ্চর্য 
মাহমা ৪৯ ॥ পেত ৪৬০) 


নদীয়া বসাঁত অন্ট ক্রোশ কেহো কয়। 
অচিন্ত্য ধামের শান্ত সব সত্য হয় ॥. 
নবদ্বীপধাম পন্মপৃষ্প প্রায় রীত। 
ক্ষণেকে সঙ্কোচ ক্ষণে হয় বিস্তারত ॥ 
প্রভুর আলয় হৈতে যে রহয়ে দুরে । 
সে আইসে শাঘ্স তারে দূরে নাহ স্ফুরে 1 
আমায় * অসংখ্য লোক সংকীর্তন স্থানে । 
অঙ্প স্থান বিস্তার তা কেহো নাই জানে ॥ 
(পৃঃ ৪8৬৩), 


(৪৯) প্রসিক বহুজ্ঞ পশ্ডিতগণ সেই স্থানকে শ্রীবৃন্দাবন বলেন, অপর কাঁতিপয় 
সুধী যাকে গোলোক বলেন, অন্য সঙ্জনেরা যাকে শ্বেতন্বীপ বলেন, অন্যানঃ 
সাধ্গণ যাকে পরব্যোম বলে নির্দেশ করেন, তাই জগতে পরমাশ্র্ধ মীহমা- 


যুক্ত নবদ্বীপ" । জেনুবাদ) 


* গ্আমায়--পরিমিত হয়' গ্রন্থ পৃহ্ঠা, ৪৬৩, পাদটাঁকা। 


১৮০৩ 


গয়হরি' চকবতর 


€&) 


€৬) 


ভ্রীধামের আচল্ত্য প্রভাব। 


-ধামের কৃপা হৈলে সে সকল হয়ে 


লাভ ॥ 
৪ক পর) 
মায়াপনর £ 
নবদ্বীপ সধ্যে মায়াপ্র। 
যথা জল্ম হৈল কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর ॥ 
মায়াপুর যোগপনঠ স্থান। 
দেব ম্ননীন্দ্রাদি যাকে করে সদাধ্যান ॥ 
(২ক পনর) 


নবদ্বীপ গ্রাম লতি সম্পর্কে ২ 


নবদ্বাপ প্রদেশে যে গ্রাম। 
সতা ব্রেতা দ্বাপরেতে ভিন্ন নহে নাম ॥ 


.কলিতে যদাপি বিপয়। 


তথাঁপ 'কিন্চিত তাতে অনুভব হয় ॥ 
কথেক হইল লস্ত হয়। 


“বাহল কতেক স্থান প্রভুর ইচ্ছায় ॥ 


€েন্র ক) 


নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপূর নামে স্ধান। 

যথা জল্মিলেন গৌরচন্দ্রু ভগবান ॥ 

যৈছে বৃন্দাবনে যোগপাঁঠ সুমধুর । 

তৈছে নবদ্বীপে যোগপাঠ মায়াপুর ॥ 

মায়াপুর শোভা সদা ব্রহ্ধাদ 'ধয়ায়। 

মায়াপূর মাহমা কেবা নাহ গায় ॥ 
পে ৪৬৩) 


সত্য ব্রেতা দ্বাপর কাঁলর আরম্ভেতে। 

নাহল সে নমের ব্যত্যয় কুন মতে॥ 

যৈছে কলি বৃদ্ধ তৈছে নামের ব্যত্যয় । 

তথাপি সে সব নাম অনুভব হয় ॥...... 

তৈছে নবদ্বীপ অন্তভুন্তি যত গ্রাম। 

প্রভু ভন্তলীলা মতে ব্যস্ত হৈল নাম& 
(পেঃ ৪৬১) 


দুই'। পাঁরক্রমা পদ্ধাত ঝা দর্শনীয় স্থানাঁদ উভয় গ্রন্থে এক। 
[তিন। প্রাতটি স্থানের প্রদত্ত সংস্কৃত নামগলিও এক। 


চার । 


প্রাতটি স্থানের পৌরাণিক আখ্যানগ্যাীলও এক । তবে প্রার্থক্য 


যে, 'ভন্তিরক্লাকরে' যা বহুভাবে বিস্তৃত, এই গ্রল্থে তা দ? এক 


হত্রে ব্ন্ড। 


গ্রন্থাট 'ভন্তিরফ্লাকরে'র আগে না পরে লিখিত সে: সম্পর্কে কোনো স্থির 
সম্ধান্তে আসার উপায় নেই। নরহরি প্রথম জীবনেও এই পদুস্তিকাট রচনা 
-নবদ্বীপত্রমণ উপলক্ষে তাকেই বিদ্তত ভবে মূল 'ভন্তরদ্রাকরের সঙ্গে 
জুড়ে দিতে পারেন। স্মরণনয় যে, এর ১২শ তরঙ্গের 'নবদ্বীপ পরিক্রমা, 
নামক পুথিও পাওয়া গেছে ।«০ শ্রীনিবাসাদি নক্বীপ পারভ্রমণ কালে 


(৫০) দ্রঃ 'নবদ্বাঁপ পাঁররুমা, বঙ্গশয় সাহিত্য পাঁরযং থেকে * নগেন্্নাথ বস্দ 





সম্পাঁদত গ্রন্থের ভূমিকা। 


জীবনী ও রচনাবলী 


৯১৮৯ 


সেখানের প্রাতিটি দর্শনীয় স্থানই দর্শন করলেন এই তথ্যকেই এখানে 
বিশদ ও বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। 

অপরাদকে, ভীন্তরহাকর' (১২শ তরঙ্গ) রচনার পর কাব লক্ষ্য করতে 
পারেন যে, এতবড় একখান গ্রন্থ সাধারণ তীর্থযান্রীদের পক্ষে 'গাইড' হিসেবে, 
গ্রহণ ব! বহন করে নবদ্বীপ দর্শনে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই উদ্দেশ্য. 
প্রণোদত হয়েও তিনি মূল রচনাকে সংক্ষিপ্ত ও সমত্রাকারে প্রকশশার্থে এই 
পুস্তিকা রচনায় ব্রত হতে পারেন ॥ 


প্রধান বিষয়বস্তু £ 

(১) নকবাঁপধামের ৯টি দ্বীপের নাম, অবস্থান। 

(২) মায়াপুর পাঁরাচিতি। ৮ 

(৩) আতোপুুর ইত্যাদি ৯টি দ্বীপ এবং তৎসংলগ্ন অন্যন্য দর্শনীয় মোট 
২১টি স্থানের সংক্ষপ্ত পরিচয়, প্রতিটির প্রাচীন নাম, নামকরণের 
কারণ হিসেবে দু-চার চরণে একাঁট করে পৌরাণিক আখ্মানের 
হীঙ্গত দান। 

(৪) নবদ্বীপের আয়তন প্রসঙ্গ । 

(৫) তাঁথযান্লীদের সাধ্যমত নবদ্বীপ ভ্রমণ, কবির সগণ গোরাঞ্গোর সেবা 
প্রার্থনা, এবং নবদ্বীপ! দর্শনের সৌভাগ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা ॥ 


ভান্তরত্বাকর ও বর্তমান পি £ 


'ভান্তরস্রাকর' এক সুবৃহতৎ গ্রল্থ, তার 'নবদ্বপ পাঁরক্রমা নামক সমগ্র ১২শ, 
তরঙ্গে প্রায় ৮২০০ চরণ, তন্মধ্যে নবদ্বীপ পাঁরক্রমা পদ্ধাতি, অংশ্াটতেই 
প্রায় ১৬২২ট চরণ এবং ১৬টা সংস্কৃত শ্লোক আছে। বর্তমান 
পথিটি তার তুলনায় নিতান্তই ক্ষদূ্র, মান্র ২৯৬টি চরণ। এ থেকেই এর 
সংক্ষিপ্ততার পারিচয় মেলে। 

উভয় গ্রল্থেরই পরিক্রমা পদ্ধাত এক, তবু দু-এক স্থলে সামান্য একটু 
পার্থক্য আছে ** _শ্লীনিব।সাঁদর পাঁরক্রমা পথে ৪ নং স্থান মাজিদা। 'ভান্তি- 
রয্লাকরে' এই সঙ্গে “সপ্তধাঁষঘ্ঝাট” দর্শনের! কথা আছে (পৃঃ ৪৭০), কিন্তু 
বতর্মান পুস্তিকায় তার উল্লেখমান্ন নেই। তেমনি 'ভন্তিরত্লাকরে' বেলপোখেরা 
দর্শনের পরু ভারইডাঙ্গা বা; ভরদ্বাজাটলা দর্শনের যে করা আছে পেঃ ৪৮৫) 
বর্তমান পর্রথতে তাও নেই। ভন্তিরয্লাকরোন্ত জাহন্দবীপের 'জাল্বগর' এই প্রচালিত 
৫৫৯) দ্রঃ বর্তমান নিবন্ধ-ভূ-পারিক্রমা” অংশ। 


১ 


১৮২ নরহাঁর চক্রবতাঁ 


নামাঁটও এই প্থতে বলাম হয় নি (পথ পত্র ২খ)। অপর পক্ষে বর্তমান 
পুঁথতে মায়াপুর দর্শনের সময় “চিল'ডাঙ্গা” ও “পাটডাঙ্গা' পেন ৩ক) এবং 
জাহবাঁতীরস্থ “বারকোণাপ্ষাট” (৩খ পত্র) এই তিনাঁট স্থান দর্শনের প্রসঙ্গ 
আছে; ভান্তরত্রকরে' তার উল্লেখ নেই। এই তিনটি স্থান সম্পর্কে বলা 
হয়েছে 


নবদ্বশপ মধ্যে স্থিত ত। 

একমনখে তাহা কেবা কহিবেক কত ॥ 

তার মধো কাহয়ে প্রধান। 

চিলাডাঙ্গা পাটডাঙ্গা আদ রম্য স্থান ॥ (পত্র ওক, সর্বশেব লাইনে) | 


জাহবীর তুট মনোরম । 
বারকোণাঘাট তাঁথ আতি অনুপম ॥ (পন্ত ৩খ) 


উভয় গ্রন্থের ছন্দোরীতিরও কিছ পার্থক্য অ.ছে। 'ভান্তরতাকরের মূল 
বর্ণনা (পদ ছাড়া) সাধারণ ৮4৬ মান্রার পয়ারে রচিত'। 'কিন্তু বর্তমান পাথর 
পয়ারের পরপর দুটি চরণের মাত্রা সংখ্যা ৬--৪- ১০ এবং ৮4৬ -১৪। 


প্রয়গণ লৈয়। গোর রায়। 
বিলসয়ে পরম আনন্দে ন্দীয়ায় ?; 


জশবনণ ও রচনাবলী ১৮৩ 


চতুর্থ অধ্যায় 
পদাবলী সংগ্রহ 


এক 


'পদাবলশ রচনার সংখ্যা গণনায় নরহরি (ঘনশ্যাম) চক্রকতরশ বৈফব কাঁবতার 
ইতিহাসে অপ্রাতিদ্বন্ণী কাঁব। ডঃ বিমানাবহারী মজুমদার মহাশয় নরহারর 
রাঁচত ১৪৪২টি পদের উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে, 
দীনচণ্ডনদাস ছাড়া অন্য কোনো বৈষব কাব এত বেশী পদ" লিখেছেন বলে 
জানা যায় না। * 

কিন্তু মুসকিল হয়েছে এই যে, নরহরি চক্রবতরঁ যে দুটি বিশেষ নামে 
তাঁর পদগুলিতে ভাতা ব্যবহার করেছেন, ঠিক সেই দুই নামে আঁর পূর্ববর্তী 
দুজন কাব পদাবলী রচনা করে প্রাসাদ্ধি অন করোছিলেন। 


চক্রবতরণ মহ।শয়ের পদে (ক) 'নরহারি' বা 'নরহরিদাস এবং খে) '্বনশ্যাম' 
বা 'ঘনশ্যাম দাস এই দুই নামে ভাঁণিতা ব্যবহৃত হয়েছে। কাব স্বয়ং তাঁর 
'ভন্তিরত়াকর', গাীতচন্দ্রোদয়' ও 'গোৌরচরিব্রচিন্তামাঁণতে এই নাম দুটির উল্লেখ 
করেছেন। * 

তাঁর পূর্ববতাঁ দুজন প্রাসদ্ধ কাঁবর মধ্যে প্রাচীনতর হলেন নরহারি 
সরকার ঝা সরকার ঠাকুর। তাঁর নমে প্রচালত পদগন্রীলতে 'নরহাঁর' বা 
'নরহরিদাস” ভণিতা দেখা যায়। প.ণ্যভূঁম' ব্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশোদ্ভূত ন।রায়ণদেব 
ও গোয়ীদেবীর তিনি কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁর জ্যেম্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ বাল্যাবধি 
কৃষণানুরাগী ছিলেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে শিশুপাঠ গ্রহণের সময়েই শ্লীগৌরাঙ্গের 
সঙ্গে নরহার সরকারের পারচয় ঘটে। পরকতাঁকালে তান শ্রীচৈতন্যদেবের 


€১) ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহত্য (১ম সং, ১৩৬৮), পৃঃ ১১। 
। £ €২) কে) 'না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম। 
/ নরহার দাস আর দাস ঘনশ্যাম ॥, ভান্তরত়াকর পুথি, ১৫৪ক পন্র। 
(খে) "দাস নরহরি ঘনশ্যাম মম নাম বৃগ...গীতচন্দ্রোদয় মঞ্গলাচরণ পুথি, 


/, ৮খ। 
॥ (গে) ..“বৈফব দত্ত নাম যুগ নরহারি-ঘনশ্যাম হাতি প্রথিত..গৌরচারন- 
এ চচ্তামাঁণ, পঃ ১৭। 


নবদ্বীপলশল,য় তাঁর দক্ষিণপার্রে সবর্দা উপাস্থত থাকতেন। প্রহীগ্রভু 
'নরহার অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া' প্রায়শঃ মূছিত হতেন। গদাধর পণ্ডিতের 
সঙ্গেও নরহারির ঘানষ্ঠতা 'ছিল। প্রারসী্ধ আছে যে, শ্রীচৈতন্যের নম- 
সংকীর্তন কালে তান নাচ ও গান করতেন। বৈফবভস্ত ও সাধকেরা তাঁকে 
'ব্জের মধ্মতাঁর অবত।র রূপে শ্রদ্ধা করেছেন। 

এই নরহরির নামে '্রীকৃফভাবনামৃত” এবং শ্রীগোরাগ্গান্টকালিকা" নামক 
দুটি মূল্যবান সংস্কৃত পুস্তক আছে। পশ্ডিতেরা' বলেছেন যে ইনিই সর্বপ্রথম 
“গোর গদাধর পূজা" ও 'গোর নাগর উপাসন।র প্রবর্তন করে গৌরলশীলা বিষয়ক 
পদাবলন রচনা করেন। এই অনুমানের স্বপক্ষে গোরপদতরাঙ্গণীটিত সংকাঁলত 
নরহরি ভণিতার “গোৌরলণলা দরশনে বঙ ইচ্ছা হয় মনে ভাষায় লিখিয়া সব 
রাখি” ইত্যাঁদ পদটি গ্রহণ করা হয়।ৎ গৌরাঙ্গ 'াবষয়ক বেশ কিছু বাংল; 
ও ব্রজবূলি পদ এই নরহারর রচিত বলে স্থিরীকৃত হয়েছে। | 

সরকার ঠাকুর ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান 'ছিলেন। সুতরাং অল্টাদশ 
শতথব্দীর কবি নরহরি চক্রবতর সঙ্গে তাঁর জীবৎকালের ব্যবধান প্রায় দুুশো 
বছর । 

নরহরি চক্রবতরর পূর্ববতাঁ দ্বিতীয় প্রসদ্ধ কবি হলেন ঘনশ্যমদাস 
-কাবরাজ। ইনি সংপ্রাসদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাস কাঁবরাজের পোন্র, 'দিব্যাসংহের 
পূত্র। এর রচিত 'গোবিন্দরাতি মঞ্জরৰ" বিধ্য।ত গ্রল্থ। * এই গ্রন্থে কবির স্বরাঁচত 
মোট ৪৬টি পদ (নিত্যানন্দ বন্দনার বাংলা পদটি সহ) রসশস্্ ব্যাখ্যার জনে; 
সংযোজত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর পদাবলী সংকালত হয়েছে রিসবিলাসবল্লণী' « 
নামক সংকলনে । এ গ্রন্থে ৬ জন কাঁবর মোট &৭ট পদ আছে, তল্মধ্যে 


(৩) গৌরপদতরাঁঞঙ্ঞণী, (২য় সং, ১৩৪০, স. মৃণলকাল্তি ঘোষ), প্‌ঃ ৮, পদ 
নং ২৭। 

(8) গোবিন্দরীতিমঞ্জরী £ ৪৫১ গৌরাব্দে হরিদাস দাস মৃদ্রত। এর ৬। ৭টি 
পুথিও আছে_কলকাতা সাহিত্য পাঁরষং, নং ২৫৯৭, ২৯৬০); পাঠবাড়ী, 
নং ২৫৫৮। ৫; আর ২টি বিশবভারত বিদ্যাভবনে, অন্য ২টি 'বফুপুর 
সাহিত্য পারষদে সংরাক্ষিত। 

(৫) 'রসবিলাসবল্লীগ্র একটি মানব পথ আছে, বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডে কীর্তনীয়া 
হারদাস গায়েনজীর 'নিকট। ১৮৮২ খশম্টাব্দে কলকাতা শোভাবাজার স্ট্রীট 
থেকে অরুণোদয় ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত, এর একটি কাঁপ ডঃ 'বিমানাবহারধ 
মজুমদারের পাটনাস্থিত' বাড়ীতে আছে। ডঃ শ্রীশুকদেব ?সংহ তাঁর 'শ্রীরুপ 
ও পদাবলী সাহত্যে' (১ম সং, ১৯৬৭) কাবরাজের &০টি পদই মাদ্রুত 
করেছেন। 
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কাবরাজের &০টি। ইনি স্বরচিত পদগুলিতে প্ঘনশঢাম' বা “বনশ্যামদাস-. 
ভণিতা ব্যবহার করেছেন। ব্রজব্যাল, বাংলা ও সংস্কৃতে পদ রচনায় এর 
দক্ষতার লক্ষণ পরিচয় মিলে । 
ঘনশ্যামদাস কধিরাজ স্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাঁবিত ছিলেন । 
সুতরাং নরহাঁর চক্রকতর্ণর, সঙ্গে তাঁর কালের ব্যবধান প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ॥ 


পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, কোনো একটি বিশেষ পদ 
কালে কালে 'বাভন্ন হাতে সংকালত হয়েছে। সেই সব 'বাঁভন্ন সংকলনে 
যে-কোনো কারণেই হোক, পদাটর কিছ; “কছু স্থানে পাঠান্তর ঘটে গেছে। 
যেমন, গোবিন্দদাস কবিরাজের ব্হুখ্যাত “কণ্টকগাড় কমল সম পদতল” 
ইত্যাঁদ পদাঁটর শেষ চার চরণ গ্রহণ করা যাক। পদাট “পদকল্পাতর, 
পদরসসার' ও 'পদরর্াকরে' সংকলিত । *« বিষয়াট পারষ্কার করতে আমরা, 


পাশাপাশি 'তনাঁট গ্রল্থেই পাঠ উদ্ধৃত করাছ * 
পদকজ্পতরুর পাঠ পদরসসার পাথর পাঠ পদরস্রাকর পুথির. পাঠ, 
করযুণে নয়ন মুদি চলু করতলে...ভামিনি করতলে...ভামান 
ভাঁবান 
ণতাঁমর পয়াণক আশে । ...আশে। ৃ ...পয়াণগাতি আশে! 
করকঞ্কণ “পর্ণ ফাঁণমথখ কর কঙ্কণ পণ... ৫ রী রি 
বন্ধন 
শিখই ভুজগ গুরু পাশে ......... পাশে ॥ ..পাশে॥ 
গুরূজনবচন বাধর সম ...সম ভাষায় সম ভাসয়ে 
মানই 
আন শনই কহ আন। আন শুনত কছে আন। আন শমনত কহ আন। 
পারজন-বচন মূগধ সম পাঁরজন হাসে মূগাঁধ জন্য পাঁরজন হাসে মগাঁধ জন 
হাসই হাসয়ে হালয়ে 
গোবিন্দদাস পরমান |]. ১২১০, পরমান ॥ ...পরমান ॥ 


দ্বিতীয়তঃ, কোনো একটি বিশেষ পদ ববাভন্ন পুঁথিতে ভিন্ন ভিন্ন কাঁবর 
ভাঁণতায় উদ্ধৃত হতেও দেখা যায়। যেমন একাঁট সর্বজনপাঁরাঁচত পদ--সই 
কত না সহিব ইহা আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া? । 
এই পাট “সংকীর্তনামৃতে' নরহারি ভাঁণতান, 'কার্তনানন্দে" চণ্ডাদাস ভাঁণতায় 
ও পদকল্পতরূতে জ্ঞানদাসের ভাঁণতায় সংকাঁলত হয়েছে । * 


(৬) পদসংখ্যা, পদকজ্পতর্ম, ১০০১, পদরসসীর ৪৬২, পদরদ্বাকর ১০। ২০ 
(৭) সংকীর্তনামৃত, পৌঁরষং সং), পদ ৩৯১; কাীর্তন,নন্দ, বেনওয়ারিলাল 
গোস্বামী সং), পর ৩০৩-৩৪; পদক্পতরুর পদ সংখন ৯৬১। ৯15: 1 
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তৃতাঁয়তঃ, অনেকক্ষেত্রে দেখা, যায় যে, কোনো একটি পদের একটি পথিতে 
যতগুল চরণ আছে, অন্য একটি পাুঁথতে তার থেকে কম বা বেশী চরণ 
সংকলিত হয়েছে ।. ভিন্ন ভিন্ন পাুঁথিতে 'লাঁখত একই পদ আরম্জাংশ বা 
শেষাংশের গরামল হেতু ভিন্ন ভিন্ন পদ বলে প্রথমে মনে হবে। যেমন, পৃবোন্ত 
'সই কত না সাহব ইহা” পদাঁট--সংকীর্তনামৃতে আরম্ভ হয়েছে "সই কত 
না সাঁহব ইহা” ইত্যাদিরূপে। কিন্তু পদকজ্পতরুতে আরম্ভ হয়েছে বন্ধুর 
লাগিয়া সব তেয়াগনু লোকে অপযশ কয়' ইত্যাঁদ দিয়ে এবং তারপর আরো 
তিন ছন্র আছে। ৫ নং ছন্র “দই কত না সাঁহব ইহা?" । এমানি অবস্থা অনেক 
পদের মধ্যাংশে বা শেষাংশে-ও দেখা যায়। 


আসলে প্রীন-মধ্য-যুগে কাঁবতার বিশুদ্ধি রক্ষার কোনো পাঁনয়ম ছিল 
না। গায়েন বা কীর্তনীয়া কেনো পদ গাইবার সময় পদটিকে স্থান কাল 
পাব্রোপযোগণী করতে দ্বিধা করতেন না। তখনই পদের পাঠ ভিন্নতর হয়ে 
যেত এবং গায়েনের অসাবধানতাহেতু একজন কাঁবর নামের স্থলে অন্য 'এক- 
জন কাঁবর নাম বসে ফেত। কীর্তনক'লে প্রাসদ্ধ কবির স্মামষ্ট কাঁকতার কোনো 
অংশ ভূলে গেলে, তৎক্ষণাৎ সেই অংশে অন্য দু চার চরণ জুড়ে দিতে বা 
স্ব-সূম্ট পদাংশ সেই বিখ্যাত কাঁঝর নামে: চাঁলয়ে আসর. জমাতে এই সক 
গায়েন কীর্তনীয়াদের কোনো বেগ পেতে হতো না। 

পুঁথি লেখক কায়োতিদের দ্বারাই এই অঘটন বেশশ ঘটেছে । আব.র এমনও 
দেখা গিয়েছে যে, অনেক অল্পশান্ত সম্পন্ন কাব বা অক্ষম লেখক তাঁদের 
স্বরচিত কিছু কিছু রচনা তাঁদের পূর্ববতর্ প্রাসদ্ধ কবিদের নামে প্রচার 
করেছেন; এবং কাতনীয়াদের দ্বারা সেটা সফলতাও লাভ করেছে। 

সর্বোপার, ভাবের পৌনঃপোৌঁনিক রোমন্থন, অলংকারের প্রথানুগত্য, 
ভাবা-ছন্দের নিঃসর্ত গতান্গাতকতা ও সংগীতের 'বাশম্ট রীতিনীতি 
পুরোনো বাংলা সাহিত্যের অনদান্য শাখার মতো বৈষব পদাবলীরও একটা 
গিেবশেষ দূর্বলতা । যার ফলে, একজন কাঁবর পদ্দ যেমন অন্য একজন কাঁবর 
নামে আরেপিত হয়েছে, তেমাঁন অকৃত্রিম পাঠের হেরফেরও ঘটছে। মান্্রা 
গণনার দিক দিয়ে বা সংগীতের সূর সংফোজন ব্যাপারে “ণ্ডীদাসের' স্থলে 
'জ্ঞনদাস” বা' শবদ্যাপতি কহ" স্থলে 'কহ কাঁবলল্লভ' ইত্যাদি বসালেও পাঠক- 
শ্রোতার রসোপলাদ্ধতে তা িছুমান্র ব্যাঘাত সূম্টি করে নি। 

আব'র একই নামের একাধিক কবিরও অভাব ছিল না। প্রায় প্রতে,ক 
বৈষফব কাই দীনতাবশতঃ আপন আপন কৌিক পদবী পাঁরত্যাগ করে 
পাস” শব্দট গ্রহণ করোছিলেন।॥ যেমন, গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোঁবদ্দ 
আচার্য ও গেবন্দ চক্রবতাঁএই 'তিন জনের পদেই “গোবিল্দদাস” ভণিতা 
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ধ্যবহ্ত হয়েছে। ফলে একই নামের কাঁবদের রচনার 'মলন-মগশ্রগ ঘটা- আদৌ 
অস্বাভাবিক কিছু নয়। 

প্রাচীনযূগে এই ভিতবন্রাট বা রচনার আঁবশ্নী্ধতআ নিয়ে কোনো 
অন্বাবধা স্ষ্ট হয় নি। কিন্তু বর্তমানকালে এইগ্যাল সমস্যা হয়ে উঠেছে। 
খাতে কিছ; িছ_ পদের রচয়িতা কে কা কিছ? কছু পদের মূলত কেমন 
পিল, তা আঁবজ্কার করা দনরূহ হয়ে দাঁড়য়েছে। 

সূতরাং নরহার (ঘনশ্যম) চক্রবতাঁর পদাবলী পরবতাঁকালে যে নরহার 
সরকার ও ঘনশ্যাম কবিরাজের পদাবলীর সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে 
যেতে পারে, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। এক রকমের ভাঁণতা ব্যবহার 
এবং রচনাক্নীতির সামঞ্জস্যের জন্যে এই মিশ্রণ আরো সহজ; আরো স্বাভাবিক 
হয়েছে। সরকার ঠ'কুরের সমস্ত বাংলা পদ ও নরহরি চক্রবতর বেশ কিছ; 
বাংলা পদ একই ভাববস্তু নিয়ে রচিত এবং সেগুলির ভাষা, ছন্দ ও অলগ্করণ 
এক রকমের । আব।র ঘনশ্যাম কাঁবরাজের আঁধকাংশ ব্রজবুলি পদ ও ঘনশ্যাম- 
নরহারির অনেকগাি ব্রজকুঁলি পদ এক রকমের ভাববস্তু, ছন্দ ও আলংকারক 
বৈদগ্ধ্যে সমৃজ্জবল। এই সমধার্মতার জন্যে পদ্গগুলির রচায়তা' আঁবচ্কার 
করতে অনেক সময় অস্বীবধার সম্মুখীন হতে হয়। 

সেজন্যে কোনো 'িভরযোগ্য প্রমাণ না পেলে কোন্‌ পদগনীল নরহাঁর- 
'শ্ঘনশ্যাম চক্রবতাঁর অসল রচনা এবং সেই অকৃত্রিম রচনার সংখ্যা যথাথই বা 
কত, তা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। অবশ্য কবির স্বরাঁচত গ্রল্থগুলিতে বা 
তাঁর স্বকৃত সংকলন গ্রল্থগীলতে তাঁর নামে লিখিত যে সব পদ আছে, 
'সেগাঁল যে তাঁরই রচনা' হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ করা' যায় না। কিন্তু বৈষ্ণব 
পদাবলীর অন্যন্য সংকলনগ্রন্থগ্ীলতে প্রাপ্ত 'নরহার' এবং “ঘনশ্যাম' ভণিতার 
পদগদালর যথার্থ রচয়িতা কে, প্রথমে আমাদের সেই কাট লক্ষ্য করতে হবে। 

তই আলেচনার প্রাক্কালে আমাদের জেনে রাখতে হবে যে, নরহার- 
'ঘনশ্যামের গ্রন্থে প্রাপ্ত পদগ্াীলর অন্তরঙ্গ ও বহিরগ্গ এমন কি বৈশিশ্ট্য 
আছে, ষা নরহাঁর সরকারের নামে প্রচলিত পদগুলি থেকে কিংবা ঘনশ্যাম 
'দাস কবিরাজের গ্রন্থে প্রাপ্ত পদগুলি থেকে আলেচ্য নরহরি-ঘনশ্যামের পদকে 
“পৃথক করে নেওয়া যায়। 

ব্রজবৃলি কবিত'র সর্প্রসিদ্ধ এীতিহাসিক আচার্য শ্রীসূকূমার সেন মহাশয় 
তাঁর বিখ্যাত “/ 17151010 01 13781917011 [116191016? গ্রল্থে এ সম্পর্কে 
"যথার্থ নির্দেশ 'দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন-_ 
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2৯১৮৮ নরহরি চক্তবতাঁ 


08182778065 81101700801 1)15 00605 গাভাত সাুটিতাত 1) 8216811 
01219 2 67 19061005965 00 1১955 ৮7111) 10 13181810018, ৈ81810971 
987199775 1870870986 25 51701016 2070. 01607 3৮ 0063 250 0017088 
589 810000711 ০ 1889705 ৮0105 83 11091 ০01 1967 190০৮ [৭৪181910 
(01591085010 00 05 00560179005 ৮06 12058010 2 315]181511, 
8770 10656 19061715876 787101767 87001815 55090085 ৪090. 001219195.. ? 


এই সূত্রানূসারে আমরা নরহারি সরকার ও নরহাঁর চক্রবতাঁর রচনারণীতির 
পার্থক্য খুজে পাই 


(এক) বিষয়বস্তুঃ নরহরি সরকারের আঁধকাংশ পদ শ্রীচৈতন্যের জীবন 
ও চারন্র সম্পর্কান্বিত। রাধাকৃষ্ণলীল।! বিষয়ে তাঁর খুব বেশী পদ নেই।*ক 
প্রীচৈতনোর নবদ্বীপ ও নীলাচল-উভয় লীলার পরেই তাঁর পদ আছে। 
নবদ্বীপলনলার পদেও তান চৈতন্যকে রাধা স্বরূপে অংকন করেছেন। 
চৈতন্যের বাল্যলীলা ও সংসারাশ্রম বিষয়ে তাঁর কোনো পদ মেলে নি। রাধা 
ভাবিত চৈতন্যের 'পূর্বরাগণ খান্ডত।' ও পীবরহ" বিষয়েই তাঁর পদগ্ঁীল 
সীমাবদ্ধ । “সম্ভোগ' বিষয়ে তাঁর কোনো পদ নেই। গোরনাগর+" ভাবাত্মক 
কছু পদ তান রচনা করেছিলেন। 


অপর পক্ষে, বৈষব সাধনার প্রায় সকল িবষয়েই নরহরি চক্রবতর পদ 
1লখেছেন। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পাঁরিকরবৃন্দ, শ্রীরাধাকৃং ও বলর'ম সম্পর্কে 
তাঁর পদ আছে। ক্লীচৈতন্যের জল্ম, ব'ল্য, কৈশোর, 'ববাহ, সংসারাশ্রম, 
পরিকরসহ নৃত্য ও রাধা ঝা কৃফভাব নয়ে তিনি অসংখ্য পদ রচনা করেছেন। 
নত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং 'বাভন্ন ,মহান্ত, মহ;জন ও ভন্ত বিষয়েও তাঁর পদ 
আছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের জল্ম, পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন ও রাস এবং বলরামের 
র"স ও নৃত্য তাঁর পদে প্রকাশিত হয়েছে। 'গোৌরনাগরী' বিষয়টির উপরেও 
তাঁর বহু পদ মিলেছে। 

(দুই) ভাষাঃ নরহরি সরকারের আধক.ংশ পদের ভাষা বাংলা । ব্রজ- 
বুঁলিতে লেখা পদ খুব অল্প । ভাষা সহজ ও সরল। কঠিন সংস্কৃত, তৎসম, 
অপ্রচলিত ও আভিধাঁনক শব্দের মিশোল নেই। ভাষ'য় কৃত্রিমতার ছাপ নেই। 
কম্টকল্পিত অলংকার ও ছন্দের খেলা নেই । পদগুিতে স্বাভাঁবিকতা স্পন্ট। 


৮) 4 হ15100 01 32981910012 11061808755 (67 05 1935)5 0 32, 
(৮ক) তবে শ্রীষুস্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের ধারণা যে, তিনি ব্রজলীলার উপর 
িদ্তৃত ভাবে পদ িলখোঁছলেন, সাধারণ কাঁবদের মতো৷ টূকরা-টাকরাভাবে 

নয়। 'বাচ্র সাহিত্য, ১ম, ৯৯৫৬, পৃ ১১২। 


জশবনধী ও রচনাবল? ৯৮ 


অপর পক্ষে, নরহার চক্রবতাঁ ঝংলা ও ব্রজবাল উভয় ভাষাতেই বথেজ্ড 
পদ লিখেছেন। তাঁর পদের এক তৃতীয়াংশ ব্রজবুীলতে লেখা । তাঁর ভাবার 
'অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুরু গম্ভীর সংস্কৃত ও তৎসম শব্দ, অপ্রচলিত ও 
আভিধানিক শব্দ, এবং বৃন্দাবনের অদিক শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। তার 
উপর তিনি সর্ববই ছন্দ ও অলংকারের বৈচিত্র্য, পান্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্য প্রদর্শন 
করেছেন। তাঁর কছন কিছু পদে আলংকারিক পরাক্ষা-নরীক্ষাও দেখা যায়। এ 
জন্যে তাঁর অনেক ব্রজবুলি পদ কৃন্রমতাসর্বস্ব, আড়ষ্ট ও আড়ম্বরপূর্ণ। 
তাঁর অল্প সংখ্যক ব্রজবুি ও বাংলা পদেই স্বাভাবিকতা: 'বিদ্যমান। 

(তিন) আকার £ নরহরি সরকারের অধিকাংশ পদই আকারে ক্ষুদ্র 
১০। ১২ চরণে সম্পর্ণে। তিনি কম কথ/য় অধিক বন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর 
'গভীর অনুভূতি ও তীক্ষ! সংবেদনশীল মন 'ছিল। 

অপর পক্ষে, নরহারি চক্রবতাঁর আঁধকাংশ পদই দীর্ঘ। কেন কোন পদ 
৯০।৯৬ চরণের। দীর্ঘ পদগলি কাহিনী সম্বালত। ১০। ২০ চরণের 
'পদেও তিনি অনেক সময়ই গুড় রহস্য অপেক্ষা তথ্য বর্ণনা করেছেন! তাঁর 
অনেক বেশী কথায় অনেক কম বন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে । 

(চার) রসবক্তু ঃ নরহার সরকরের পদ তাঁর 
আধকাংশ পদেই তাঁর ভালোলাগা-বোধ প্রেরণারূপে ক 
রচনায় কৃন্রিমতার স্পর্শ নেই। তাঁর পদে মনন অপে, 
পদ প্রসাদগুণে ভর।'। সহজেই তা 'পাঠকমন জয় : 
কোনো ধারাবাহক পালা নেই। শাস্বাধির অনুশাস 

অপরাদকে, নরহরি চক্কবতর্ণ সচেতন শিল্পী, যু 
বিদগ্ধ পাণ্ডিত। তিনি গৌরাঙ্গ ও রাধ।কৃষঞউভয় বি 
'ধ্ারাঝাহকতা রক্ষা করেছেন। 'উজ্জবলনীলমাঁণ' বা বেফব রসশাস্তের অন্- 
শাসন যথারীতি পালন করেছেন। উভয়লীলাকেই তিনি পালায় পালায় বিন্যস্ত 
করার পক্ষপাতী । ফলে তাঁর পদে অনেক সময় রস অপেক্ষা চিন্তা, ভাব 
অপেক্ষা মননের৷ প্রাধান্য । তাঁর যুগই ছিল অনুসরণসবস্বিতা ও মোলিকতা- 
'হশীন পস্থাতস্থাপনে'র কাল। তান পদাবলণকে কীর্তনের সুরে ও মৃদষ্গের 
'তালে বোলে প্রয়োগ করতে উৎসাহী 'ছিলেন। 

(পাঁচ) রুচিঃ উভয় কবিই 'গোৌরনাগরী' বিষয়ে পদরচনা করেছেন। 
“সরকার ঠাকুর কিন্তু এই বিষয়ক পদে কোথাও রুচির সীমা লংঘন করেন নি। 
তাঁর নাগরীর পদে অশ্লীলতার স্পর্শমাত্র নেই। 

অপরাঁদকে, নরহরি' চক্রবতর্ঁ অনুরূপ বিষয়ক পদে অনেক সময়ই শীলতা 
"ও সংযম রক্ষা করতে পারেন নি। 'গোরচারব্রচিন্তামাণ” ও "ীতচল্দোদয়ে'র 


১১৯০ নরহাঁয় চকবতর 


নাগরণর পদগ্যাীলই তার প্রমাণ। 'গোরপদতরঞ্গিণী'র সম্পাদক তাঁর গ্রল্থে 
সংকাঁলত নরহার ভণিতার নাগরীর পদগুলকে সরকার ঠাকুরের রচনা বলে 
মনে করেছিলেন। কিন্তু এগুঁল চক্রবর্তাঁ মহাশয়ের 'গৌরচারন্রচিল্ত'মাণ'র 
পদ, সরকার ঠাকুরের রচনা নয়। র 

বলাবাহুল্য যে, নাগরী পদে নরহার চক্রবতার সৌজন্য ও স:রুচির 
অভাব হবার যথ'ঘথ কারণও আছে। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পাদ নরহার 
সরকার তাঁর অধ্যাঁত্মক ভাবনার বশবতর্ঁট হয়েই 'গোৌরনাগর ভ.ব' প্রকাশ 
করোছিলেন। তাঁর হাতে বা তাঁর কলে সে ভাবনা কলুষ-কালিমা লিপ্ত হতে 
পারে না। বরং তা ছিল আকাক্ক্ষার বিষয়, বিশহম্ধ চৈতন্যভান্তর ন'মাল্তর। 
শকল্তু পরবতাঁকালে তাঁরই শষ্য লেচনদাস এই ভাবনাকেই 'ধামালন'তে 
নামিয়ে অনেন। ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর বৈষব সহজিয়া ও নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় 
তাকেই ব্যাভচ.রে পর্যবাঁসত করে । ফলে গোরনাগর ভাবনা রূমশঃ কদর্য ও 
পংকল হয়ে ওঠে। সেই কদর্যতার কিছুটা প্রক্ষেপ পড়োছল নরহারি 
চক্রবতঁর পদাবলনতে। 

মোটামূটি এই সূত্রানুসারে আমরা 'নরহরি' ভাণতার পদগুলিকে নরহার 
সরকার বা নরহরি চক্রবতর্ঁর রচনার্পে নির্ণয় করতে অগ্রসর হবো 


সি 


আব।র ঘনশ্যাম কাবরাজের পদাবলশীর সঙ্গে নরহার-ঘনশ্যাম চক্রবতণঁর 
পদ্াবলীর বেশ কিছ প.থক্য আছে। যেমন 


(এক) বিষয়বন্তু £ ঘনশ্যাম কবিরজের 'গোঁবন্দরাতমঞ্জরী'তে 5৬টি 
এবং 'রসাবলাসবল্লশীতে ৫&০0ট, মোট ৯৬টি পদ পাওয়া গেছে। পদগুির প্রায় 
সবই রাধাকৃফলণলা বিষয়ক । গৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণব ভন্ত বিষয়ে তাঁর একাঁটর 
বেশী পদ মেলে নি। পরল্তু নরহরি-ঘনশ্যাম বাবধ বিষয়ে পদ রচনা করে- 
ছেন, পূবেই সে কথা ডীল্লখিত হয়েছে। 

(দুই) আঞ্গিক£ ঘনশ্যাম কাবরাজের উত্ত ৯৬টি পদের মধ্যে বাংলা 
পদ মান্ন ৩ট। মনে হয়, ব্রজব্ীল পদের শব্দ, চিত্র ও ছল্দঝংকার তাঁকে 
'এতই মুগ্ধ করেছিল যে, ব্লজবুীলতেই পদ রচনা তিনি পছন্দ করতেন। তিনি 
তাঁর পূর্ববতাঁ মহ.জনদের মধ্যে তাঁর পিতামহ গোবিন্দদাসকেই সর্বদা ও 
সার্থকভাবে অনুসরণ করেছেন। গোবিল্দদাসের পদঝংকার, শব্দ চয়ন, ছন্দো- 
রীতি ও অলংকার সৃষ্টির প্রখর প্রভ,ব তাঁর রচনায়' সুস্পম্ট। অনেক সময় 
তিনি পিতামহের ব্যবহৃত বাক্য বা বাক্যাংশও আপন রচন:য় গ্রহণ করেছেন। 
তাঁর রচনায় গে।বিল্দদাসের প্রভাব এত বেশী ছিল/যে, পরবততাঁকালের কাঁবরা 


জশবনী ও রচনাবলশ ১৯৯ 


তাঁকে 'গোঁবন্দদংস স্করপে' বা গোবিন্দদাসের “সমানধর্মা কাঁব' রূপে 
আভিনান্দত করেছেন । ১ 

অপর পক্ষে, নরহরি-ঘনশ্যামও গোঁবন্দদ।সকে অনুসরণ করোছিলেন | 
কিন্তু বিদ্যাপতি, যদুনন্দন, চণ্ডীদাস, নরহার সরকার, লোচনদা্স প্রমূখ; 
বাঁভন্ন কবির প্রভাব থেকেও তান মুক্ত ছিলেন না। অথচ ক'উকেও তিনি৷ 
একানম্ঠভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। 


ঘনশ্যাম কবিরাজের পদে দুর্‌হ সংস্কৃত ও আভিধীনক শব্দ প্রায়শই মেলে 
না। তাঁর ছন্দ যেমন নিখুত, শব্দগুঁলও তেমাঁন কোমল; অলংকারগীলও' 
কবিত'র স্বতঃস্ফূর্ত বেগকে অবদমিত করে নি। বরং সেগুলি পদাবলীর 
পান্টি সাধন করেছে। 


িন্তু ঘনশ্যম চক্রবতর্শর অনেক ব্লজব পদেই ছন্দপতন ঘটেছে, 
অনর্থক অন:প্রাস, একই শব্দ বা বাক্যাংশের পুনঃপুন্ঃ ব্যবহ'র ও ভাষার 
কাঠিন্য পাঠকমনে ক্ষোভ উীদ্রক্ত করেছে। 


(তিন) আকার $ ঘনশাম কবিরাজের পদগুলির আকার স্বাভাবক। 
নরহরি-ঘনশ্যামের মতো দীর্ঘ পদ তাঁর নেই। ইতিহাসের তথ্য বা বৈষণব- 
ভক্তের জীবন-কাহনী অবলম্বনে তিনি কোনো পদ লিখেছেন বলে জ.না যায় 
না। ৃ 

(চার) রসবস্তুঃ রসবস্তুর বিচারে উভয় কবিই শঁচন্ত অন্তঃপুরে 
প্রবেশের' উপর গ্র্ুত্ব দিতে পারেন ন। তবে অষ্টাদশ শতব্দীতে যে 
ধরণের মণ্ডনকলা, তথ্যাববাতি ও অনুকরণসর্বস্বতা নরহারর কব্যে লক্ষ্য 
করা যায়, ঘনশ্যাম কবিরাজের রচন,য় সেটা ততটা প্রকট নয়। বাঁহরঙ্গ 
প্রসাধনে নরহরির যে উৎস'হ ছিল, যা তাঁর আঁধকাংশ পদের রসবন্তুকে ফিকে 
করে দিয়েছে, ঘনশ্যাম কবিরাজের পদে সেই উৎসাহ ততটা লক্ষাগোচর হয় 
না। 

মোটামুটি এই সূন্রানূুস'রে আমরা প্ঘনশ্যাম' ভাঁণতার পদগ্ীলর রচয়িতা 
নির্ণয়ে যত্রবন হবো ॥ 


(৯) '্দাস-ঘনশ্যাম কয়লাহ বর্ণন গোঁবন্দদাস স্বরূপ” (গৌরসুদ্দর, কার্তনানহ্দ, 

পৃঃ ২৯))।, 

শ্রী ঘনশ্যাম কবিরাজ রাজ-বর বর্ণন অদভূত বন্ধ (গোপণকান্ত,ত এ, 

পৃঃ ২৮)। 

ঘ্ী ঘনশ্যাম দাস কাব শশধর গোবিন্দ কবি সম ভাষ' কেমলাকাল্ত, পদরক্কাকর 
পাঁথ, পদকজ্পতর &ম, পৃঃ ৮৭-তে উদ্ধৃত)। 


৯৯২ ূ নরহরি চক্রধত 


দই 


নরহার-ঘনশ্যাম চক্রুবতর্গর পদাবলী সংগ্রহে নিম্নালাখত উৎসগদাল 
অনুসন্ধান করা হয়েছে__ 


€ক) তাঁর ফবরাঁচত গ্রন্থ, (খ) প্রচীন পদাবলী সংকলন 

. গ্রল্ধঃ 

, গে) 'বাভন্ন প্রাচীন পীথর পাতড়া (ঘ) একের পদাবলী সংকলন 
রর এ 
(ঙ) স.মায়ক পন্র পান্রকা (চ) আলে চন। গ্রল্থ। ১ "্ 


(ক) নরছরি চক্রবতর্ণর স্বরচিত গ্রম্থ ০ 
নরহারর গ্রল্থগৃঁলির মধ্যে 'ভন্তিরত্ব'কর” 'গোৌরচাঁরনরীচন্ত।মাঁণ', 'গীত- 
চন্দ্রোদয় ও "গৌরপরিকরগণের সূচকে" তাঁর স্বরচিত পদ।বলী সংকাঁলিত 
হয়েছে। গ্রল্থগ্ীলতে পদগ্চুলি কীভ.বে সজ্জিত হয়েছেঃ নিচে তার একাট 


করো ছক প্রস্তুত করা হলো £ 88525: 
0৯) ভান্তরত্াকর ১০ 

















তরঙ্গ র ণতার পদ ঘনশ্যাম ভাণত।র পদ মোট পদ সবমেট 
বাংলা ব্রজবুলি মোট বাংলা ব্রজব্‌ূলি মোট বাংল। ব্রজবূলি পদ 

পাথর | 
প্রার্ভ ১: -_ ডি. 827. 4৪৪ - ১. -__ ৯ 
& ২১ $ ২৬ ৭ ১০ ১৭ ২৮ ১৫ ৪৩ 
১২১০৬ 7+১৯%০%৩ ১৬০ ৯ ১২ ২১ ১১৬ ৬৫ ১৮১ 

৬১৩ ৩ ৩. ৩ ৩ 0 ৩ ৬ 0 ঙ 
১৪ ২ ৩ রে 0 ২ ২ €& ৭ 

১৫ ২ ৩ ঢু 0 ২ ২ ২ €& ৭ 
গ্রণ্থাণধ্বাদা ৯ ০ ৬ ০ 0 0 ৯ 0 ৯ 
১৩৭ ৬৪ ২০১ ১৯ ২৬ ৪ষে ১৫৬ ৯১০. ২৪৬ 


(১০) পাঠবাড়ী পুথর সঙ্গে গৌড়ীয় মিশনের হেয় সং) গ্রন্থটির পাঠ 'মালয়ে 
মিশনের গ্রল্থাট ব্যবহার করা হয়েছে। 
* ভান্তরত্লাকর পা্বাড়শ পাঁথতে (২৩৪১। ২৪) প্রতিপাদ্য বিষয়ের পৃবেইি 
১টি অন্টকালীয় নিতালীল/র পদ আছে (পত্র ১ক)। দ্র পাঁরাশস্ট ক। 
** জয় জয় সীতপাতি পহ মোর” (১২শ তরঙ্গ, মিশন, ২য় সং পৃঃ 
৬০৩) ইত্যার্দ ৬ চরণ 'বাঁশম্ট খাঁণ্ডিত পদাঁট গগে'রপদতরাঁঙ্গণী'তে 
৫য় সং. পৃঃ ২৯৩) ঘনশ্যম ভণিতায় পাওয়া গেছে। গণন্মকালে 
এঁটও ধরা হয়েছে। নইলে ছাপা গ্রন্থে কাবর নাম বৃত্ত পদ ২৪৪ি। 


জীবনী ও রচনাবলী ১৯৩ 
ব. বি./ন. চ./২৬-১৩ 
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22152) 1) ১2250 8405 ১১০৮৮ 
0৮0৮5 ভুত 0১৯০ 0 ১৮7৪১৩৮৮৪৩৪, ৮০১৭০৬০)৪৮)২৬০ (২) 16৮৪৩ ৯৪ ৮৭ পু 25২) 291৮ ৬৮৪ (১ 
৮৯ ৮৪ৎ ০৯ ২৪ ত্ৎ ৪০. ০৯ ত্ৎ ইতৎ ২০ৎ ০৩ৎ 
১১৬১ ৪ ৮ €. টনি 6 শৎ সপ শৎ 78 ৪ ৪৪8 ত* 
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১৯৪ 


৫৩) ক। গীতচন্দ্রোদয় পেরবরাগ) ** 


খন্ড নরহরি ভাঁণতার পদ ঘনশ্যাম ভিতার পদ ** উভয় ভাতার পদ 
পূর্বরাগ বাংলা ব্লজব একনে/বাংলা ব্রজবুলি একত্রে ,বাংলা ব্রজবলি একন্রে 


€১) গোৌরাঙ্গের ১০৮ ৬৯ ১৭৪ ১ ১৬ ১৭ ১০৯১ ৮৫ ১৯৪ 
পপ ১-৯৬ 

€২) রাধকার ১৪০ ১১৭ ২৫৭ ১২ ১০০ ১১২ ১৫২ ২১৭ ৩৬৯ 
পৃঃ ৯৭-২৮৫ 

€৩) কৃষ্ণের ১০৪ , ১০ ১৯৪ ৪ ৫৮ ৬২ ১০৮ ১৪৮ ২৫৬ 
পৃঃ ২৮৬-৪২১ 





লমাট ৩৫৬২ ২৭৬ ৬২৭ ১৭ ১৭৪ ১৯১ ৩৬৯১ 8৫০ ৮১৯ 





(৩) খ। “গীতচন্দ্রোদয়'__“মজ্গলাচরশ' পথ নেবাবিষ্কৃত, খাণ্ডত) ** 





[ভি 

র ভাঁণতার পদ |ঘনশ্যাম ভাঁণতার পদ | এ 
বিজ | |--- ১ চি 

বাংলা বজবূঁল একন্রে ]বাংলা ব্রজবুলি একক্রে 














$ক) মঙ্গলাচরণ ১০ ৩৫ ৪৫ ৩ ১৪ ১৭ ১ ১৩ ৫৪০ ৬৩ 

€খ) রুপামূত ৫ ৯১৭ - ৬ ৬ - গড ১ ২০ 

সামান্য প্রকরণে 

প্রথম আস্বাদ ২৫ ১২ ৩৭ ১ ২ ৩ -- ই ১৪5 ৪০ 

তদ,ভাবাট্য 

২য় আস্বাদ ১২ ৩৫৬৪৭ -- ৭ ৭ -- ১২৪২ ৫৪ 
৫২ ১৯১ ১৪৩ 5 ২৯ ৩৩ ১ &৬ ১২১ ১৭৭ 





€৪) “গোৌরপাঁরকরগণের সূচক” €খাণ্ডত) ১৯ 
নরহারি ভণতার মোট ১৬টি বাংলা পদ। 


(১৩) হরিদাস দাস মুদ্রিত (১৯৪৮)। 

€১৪) এই গ্রন্থের ঘনশ্যাম ভিতার ৬টি পদ ঘনশ্যামদাস কাবরাজের 'গোঁবিল্দরাতি- 
মঞ্জরী'তে । আছে। গণনার সময়! সেই'। ৬টি পদ ঘাদ দেওয়া হয়েছে। 
দ্র. পূর্বে আলোচনা, পৃঃ ১৩২। 

(১৬) পাঠবাড়ী, পুথি নং ২৫৩৪। ৩। 

0১৬) এ পুথি নং ২৬১২1 ২৩৩। 


বশীবনণী ও রচলাবলন ১৯১৬ 


, নরহরি ঘনশ্যাের যে সমস্ত পদ তাঁর একাধিক গ্রদ্থে আছে ব্য একাধিক বর ধৃত 

হয়েছে $ র 

নরহারর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ভন্তিরত্বাকর”। তাঁর পদগণনার ক্ষেত্রে ,এাটকে 
প্রথম গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে, 'গৌরচীরন্রচিল্তামাণর 
নিম্নোন্ত ১৬টি পদ এই গ্রল্থেও সংকলিত হয়েছে। (পদের পাশে প্রথম 
সংখ্যাটি 'গোৌরচারব্রাচল্তামণি'র ** পৃজ্ঠা, বন্ধনপস্থ পরেরাঁটি 'ভন্তিরত্বা- 
করের ৯ প্ঠা)ঃ 
৯৮ ওহে প্রাণসম সখি-১৭৫ ৯৭), ২। কি রাঁলব ওগো-১৭৬ 
(২৯৭), ৩। জয়' জয় শ্রীহরিরাম--১২ (৬৪৬), ৪। জয় জয় র'মকৃফ-_-১৩ 
(৬৪৭), &। জয় জয় শ্রীগঙ্গানারায়ণ_-১৩ (৬৪৭), ৬। জয় জয় রাঁসক-_ 
১৩ (৬৪৫), ৭। জয়তু শুভ মশ্ডিত--১০ (৬৪১) ৮। নাগরবর বরজ 
ধৃতিহর_-১৭৭ (১৫৯), ৯। নাগরবর বরজ শশী-১৭৮ (১৫৯), 
১০। যুবতাঁ যুথ মাত--১১৫ (৫০৯), ১১। রজনী প্রভাত--১১৫ 
৫৫০৯), ১২। রাধা সুধামুখী--১৮৯ (২৯৪), ১৩। শচী জগত জননী-_ 
১১৬ (৫০৯), ১৪। সুন্দরী সখী সহ--১৮৭ (২৯৩), ১৫1 শ্যাম সুনাগর বর 
সুখকারী-১৮২ ৫১৬০), এবং ১৬। শ্যাম সুনাগর রসের সাগর-_১৮৩ 
(১৬১৯)। সুতরাং নরহরির পদাবলীর যথার্থ সংখ্যা নির্ণয়ে এই ১৬ট 
পুনর্ন্ত পাদ বাদ যাবে। 

তেমনি গটতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগের নিম্নেন্ত €োট পদ ভন্তিরত্রাকরে'ও 
আছে--পদের পাশে প্রথম সংখ্যাটি গ'তচন্দ্রোদয় পূর্বরাগে'র পৃষ্ঠা এবং 
ক্ধনীস্থ পরেরটি ভভান্তরক্লাকরে'র পৃ্ঠা)ঃ 
..৯। গোরা প্রেমে গরগর-_২৭ (৯৭), ই। জয় জয় পদ্মাবতী সূত-_ 
২৬ (৬০১), ৩। শান্তিপুর পাঁত--৩১ (৬০২), ৪1 শ্রীমদ্বৈত মুদ- 
৩১ (৬০৩) এবং &। সাঁতানাথ মোর-_৩২ (৬০৬)। এই গ্রন্থের নিম্নেন্ত 
২টি পদ দুবার করে ধৃত হয়েছে-€ক) ধক বলব সাঁখ মরম তোরে" (পৃঃ 
১০৯ এবং ১৯৮), (খ) মাধব বিরহে বিকল সুকুমার” পেঃ ১১৮ এবং 
২২৬)। সুতরাং পদ্াবলীর যথার্থ সংখ্যা নির্ণয়ে এই ৭টি পদও বাদ যাবে। 


আবার 'গীতচন্দ্রোদয়' 'মঙ্গলাচরণ' পুথির ৩২টি পদ 'ভন্তিরত্বাকরে' এবং 
১ট 'গৌরচরিব্রাচন্তামাণতে পাওয়া যায়। 'ভন্তিরত্বাকরে' উদ্ধৃত ৩২টি পদ 


হলো (পদের পাশে প্রথম সংখ্যাটি পুথাঁটর পন্ন সংখ্যা, বন্ধনীস্থ পরেরটি 
ভন্তরত়াকরে'র পৃজ্ঠা)ঃ 

(১৭) হরিদাস দাস' মুদ্রিত ১৯৪৮), 

(১৮) গৌড়ীয় মিশন, ২য় (১৯৬০) সং। 


১৯৬ -  নরহারি চক্রবতর্ট 


, ১। জয় জয় রেরতীরমণ-৩ক (১৭৬), ২। জয় জয় রোহিণীনন্দন__ 
শখ (১৭৩), ৩। জয় জয় কৃফ২--৩খ (২৬০), ৪ জয় জগতবান্দনী-৪ক 
€২৫৯), &। জয় জয় গুণমণি শ্রীনিবাস_€&ক (৬৩৫), ৬। জয় শ্রীনিবাস 
আনচার্য_-৫খ (৬৩৫), ৭। জয়' শ্রীনরোত্তম-€&খ ডে৩৫), ৮। জয় জয় 
সুখময়৬ক (৬৪৪), ৯। জয়শ্রীদুঃখিনন কৃষ্দাস-৬ক (৬৪৬), ১০। জয় 
গোঁবন্দ-৮খ (৬৩৪), ১১। নাচত শচী কুমার-২৯খ (৫৫৭),+১২। ভূবন 
শপাবন গোরাচাঁদে--৩০ক (৪৫৬৮), ১৩। আজ সুরধনী তাঁরে-৩০ক (৫৬৮); 
১৪। আজ; খেল করতাল-৩০খ (৫৬৪), ১৫। বাঁল কাল দমন--৩০খ 
(৫৭২), ১৬। কলিমদমত্ত-৩১ক (৬৬২), ১৭। নাচত গৌরাকশোর- 
৩২ক (৫৬৮), ১৮। বিহরত সুরসারৎ তীর_৩৩ক (১৫৫), ১৯। কৃষের 
অগ্রজ রাম_৩৪খ (৬১১), ২০। ভুবনপাবন নিতাই--৩৫&ক (৫৯৯), 
২১। নিত।ই করুণানিধি-৩৫ক (৬০০), ২২। গোরা প্রেমে মাতিয়া_ 
৩৫&ক (৬০০), ২৩। আহা মার কি-৩৫ক ৫৫১৯৭), ২৪। কিবা নাচঞএ-- 
৩৫&ক (৫৯৮), ২৫। নিতাই গুণানাধ--৩৫ক (৬৯৯), ২৬। ভুবনে জয় জয়-- 
৩৫খথ (৬০০), ২৭। শ্রীগৌর অভিন্ন 'তন্‌--৩৫খ (৬০২), ২৮। নচএ- 
অদ্বৈত--৩৫খ ৫৬০৩), ২৯। দেখ অদ্বৈত গুণের মণি--৩৬ক (৬০৪), 
৩০। কি ভবে অদ্বৈত চাঁদ_৩৬ক (৬০৪) ৩১। কি ভাবে বিভোর মোর 
-৩৬ক ডে০৩) এবং ৩২। অদ্বৈত গুণমাঁণ_-৩৬ক (৬০৪)। 

আর 'গোৌরচারন্রচিন্তামাঁণতে উদ্ধৃত পর্দটি হলো- পশ্য পশ্য সূন্দরবর 
€পন্ন ২৩ক)__গৌরচরিন্রচিন্তামণি' পৃঃ ৪১। সুতরাং পদের যথার্থ সংখ্যা 
নির্ণয়ে 'ভন্তিরত্র'করে'র ৩২টি এবং 'গোৌরচারিন্রাচল্তামাণ'র ১ট,মোট ৩৩1টি 
শপনরদস্ত পদও বাদ বাবে। 

'গোরপরিকরগণের সৃচক' প্া্থটির কেনো পদই কবির অন্য গ্রন্থে নেই। 

উল্লিখিত প্নরবক্ত পদগুলি বাদ দিলে নরহির স্বকৃত গ্রন্থে মোট পদ 


“পাওয়া যায় ১৫৮১টি ঃ 
ূ পুনরুক্ত বা একাধিক 


গ্লল্থনাম সংকলিত পদের গ্রল্ণে উদ্ধৃত পদ বর্থাথ পদ 

মোট সংখ্যা (যো বাদ যাবে)। সংখ্যা 

(১) ভান্তররাকর  .২৪৪+২ -: ২৪৬ 
(২) গোঁরচরিনাঁচন্ত'মাঁণ ৩৭৯ ৯১৬ ৩৬৩ 
(৩) গাতচন্দ্রোদয় (ক) পূর্বরাগ ৮১৯ ৫&+২5 ৫ ৮১২ 
6৪) থাভ্চন্দ্রোদয় (খ) মঙ্গালাচরণ ১৭৭ ৩৩ ১৪৪ 
(৫) গ্বোরপারকরগণের সৃচক ১৬ -- ১৬ 
১৬৩৭ ৫৬ ১৫৮১ 


জশবনণী ও রচনাবলশ ১৯১৭ 


অর্থৎ নরহরির স্বরাঁচত গ্রন্থে মোট পদ আছে ১৬৩৭টি, তল্সধ্যে ৫৬টি 
পদ দুবার করে সংকলিত হয়েছে। তাঁর অকৃত্রিম পদের যথার্থ 
সংখ্যা - ১৫৮১ ॥ 


€খ) বাতি প্রাচীন টৈফব-পদ পংকজন 
(৯) শ্ষণদাগণত চিক্তামাণি' ১৯ 


বৈফব পদ সাহিত্যের প্রথম বিশুদ্ধ চয়ণিকা' গ্রল্থ ভন্তকাঁৰ বিশ্বনাথ 
চক্রবতাঁর “ক্ষণদাগণতচিল্ত।মণি' কা 'গঈতচিন্তামাণ' বা '্ষণদা'। পাশ্ডিতদের 
অনুমান গ্রন্থাঁট সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর 
একেবারে প্রথমে সংকলিত হয়োছল। 

এই সংকলনে 'নরহরি' ভণিতায়, ২টি এবং 'ঘনশ্যাম' ভাঁশতায় ১টি পদ 
আছে। নরহারি ভাঁণতার পদগুি হলো-__ 

১। গৌরাঙ্গ ঠোকলা পাকে (২৭ ক্ষণদা। ১নং পদ), ২। রাইর বিপাতি 
শুনি (১৪। ৬), এবং ঘনশ্যাম ভাঁণতার পদাঁট--৩। ভকাতি রতনখান (৫ ২)। 

'্ষণদাগীতচিন্তামাণ'র প্রাচীন সম্পদক কৃষপদ দাস বাঝাজন ২ প্রথমোন্ত 
পদ দুট' সম্পর্কে লিখেছেন 

“গঁতদ্বয় ইহার নেরহারি সরকার ঠাকুর) বিরচিত। নরোত্তম বিলাসের নরহতি ক্রি 

অদ্বৈতাঁবলাসের নরহরি--এই গশতদ্বয়ের প্রণেতা হইতে পারেন না। কারণ তাঁহারা 

এই গ্রম্থকারের €(--বিশ্বনাথ চক্রবতরর) পরবতর্শ।” ২৯ 


এবং ভৃতায় পদটি সম্পর্কে তান স্পম্ট জানয়েছেন__ 
“গণিতাঁট ইহার ঘেনশ্যাম দাস কবিরাজের) 'বরচিত। ভন্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি 
চক্তবতাঁর নামান্তর ঘনশ্যাম দাস বটে, কিন্তু তান এ গ্রল্থ সংগ্রহকর্তার (বিশবনাথ 
চক্তবতাঁর) পরবতাঁ।” ২২ 
কৃফপদ দাস বাবাজর এই আঁভমত গ্রহণীয়। ক্ষণদার সংকলক ব*বনাথ 
চক্রবতাঁ নরহরি চক্রবতর্শর পিত।'র গুরু । আমরা পূর্কেই দেখোঁছ যে, ২* 
নরহরি তাঁর পিতৃগুরুকে সাক্ষাৎ দর্শনের সৌভাগ্যও লাভ করেন নি। 


(১৯) 'ক্ষণদাগণতচিল্তামাঁণ' বৃন্দাবন কেশীঘাট, নত্যস্বর্প রক্ষচারী প্রকাশিত 
(১৩১৬)। 

(২০) গ্রচ্থে সম্পাদকের নাম নেই। পশ্ডিতেরা অন:সম্ধান করে এই নামটি, জেনেছেন & 

(২১) উক্ত গ্রন্থ, ২য় সূভীপন্্। পৃঃ প। 

(২২) উত্ত গ্রল্থ, ২য় সূচীপত্র, পড় ফ। 

(২৩) জশবন প্রসষ্গ অধ্যায় পৃঃ ৩৮। 


১৯৮ নরহারি চক্রবত 


িবনাথের মৃত্যুকালে তাঁর 'আতবাল্যাবস্থ' ছিল। তখন. তাঁর পদরচনা 
সম্ভবই ছিল না। নইলে 'পাতৃগুরুর স্নেহ ও অন:গ্রহ থেকে নিশ্চয়ই তিনি 
বাশ্ঠত হতেন ন।। 

দ্বিতীয়তঃ, পদগুঁল যে নরহরি চক্রবতাঁর' রচনা হতেই পারে না, তারও 
উল্লেখযোগ্য প্রমাণ অছে। ক্ষণদ'র নরহারি ভাঁণতার "গৌরাঙ্গ ঠোকলা পাকে" 
পদটি নরহরি চক্তবতর্” তাঁর 'ভীন্তরভ্লাকরে'র দ্বাদশ তরঙ্গে উদ্ধৃত করে পদটি 
. সম্পর্কে লিখেছেন- 

“ক্রীনরহার সরকার ঠন্ুরসয গীতামদম”২। পাছে পরবতাঁকালের 
পাঠকের। পদটি তাঁর রচনা বলে ভুল করে বসেন, তই এত সতরকতা। 

'রইর বিপাঁত শুন" ইত্যাদি নরহার ভণতার "দ্বিতীয় পদাঁট রামগোপাল 
দাসের বিখ্যাত 'রসকজ্পবল্লন'তে সংকাঁলত হয়েছে। ২ আচার্য শ্রীসুকুমার সেন 
মহাশয়ের মতে 'রসকজ্পবল্পন' সপ্তদশ শতাব্দের একেবারে গোড়ার 'দিকে 
সংকলিত হয়োছল (খ্ডীঃ ১৬০৩ অথবা ১৬৩০)।২* সৃতরাং পদটি অল্ট'দশ 
শতাব্দের কাব নরহরি চক্রবতর্ঁর রচনা হতেই পরে না। এটিও সরকার 
ঠাকুরের রচনা। 

“ভকাতি রতনখাঁন উঘঘাড়িয়া প্রেম্মণি” ইত্যাদ ক্ষণদায় সংকলিত ঘনশ্যাম . 
ভাতার একমাত্র পদটি গোবিল্দদাসের পৌন্র ঘনশ্যামদাস কবিরাজের স্বরচিত 
গ্রন্থ 'গোঁকিন্দরাতমঞ্জর'র প্রথম স্তবকে অছে। ২, সুতরাং এটি কাবিরাজের 
রচনা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধা, নেই। 

অর্থাৎ ক্ষণদাগীতাঁচন্ত,'মাণিতে নরহারি চক্রবতর্দর কোনো পদ সংকলিত 
হয় নি॥ 


€২) 'পদাদৃতসগ্র' ২ 


বৈফব গাঁতিককিতার দ্বিতীয় পদকংকলন রাধামোহন ঠাকুরের 'পদ।মৃত- 
সমব্্'। গ্ন্থাঁট “অম্টাদশ শতাব্দীর প্রথম প'দে' সংকলিত হয়েছিল। এই 


(২৪) ভন্তিরত্বাকর, (মিশন, ২য় সং), পৃঃ ৫৭৪1 

0২৫) রসকজ্পবল্লশ ও অন্যান্য নিবন্ধ কে, বি. ১৯৬৩). মখোপাধ্যায়-সেন-পাজ- 
সম্পাদিত, পঃ ১১২, প্রেথম ২ চরণ মাত্র উদ্ধৃত)। 

(২৬) বাষ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম, অপরাধ, ২য় সং পৃঃ ২২-২৩। ডঃ 
শ্রীহরেকৃফ সাহিত্ারত্ব মহাশয় এর রচনাকাল গ্রহণ করেছেন '১৫৮৫ শকাব্দ" 
বা ১৬৬৩ খ., রসকম্পবল্পা কে. বি., মুখবন্ধ। রহ 

(২৭) গোবিন্দমজ্জরী পুথি, পরিষং নং ২৫৯৭+ পর ২ক। 

(২৮) পদামৃতসমদ্র বহরমপুর ২য় সং, ১৩১৫, স. রামদেব মিশ্র-এটি ব্যবহৃত 
হয়েছে। এর ১ম সং (১২৮৫) রামনারায়ণ বিদ্যারত্ধ সম্পাদদিত। 


জীবনী ও রচনাবলণ ও ১৯৯ 


গ্রান্যে আছে নরহ'রি ভণিত'য় একটি পদ--“কিনা হৈল সই মোরে কানুর 
শপিরশীতি” ২ এবং ঘনশ্যাম ভাণতার একাঁটি পদ “নয়নক লোর ওর নাহি ঢরকত 
ধারা পদতলে গেল”। *০ 

“পদামৃতসমহদ্রে নরহরি ভণতার পদাঁট আচার্য শ্রীহরেকৃফ মুখে পাধ্যায়, 
সাহত্যরয় মহাশয় কলকাতা বিশববিদচালয়ের ২৯৮নং প্যাঁথতে 'বড়7 চণ্ডাঁদাস' 
ভণিতায়, ঢাকা মিউজিয়ামের &নং পৃথিতে শ্বজ চণ্ডীদাসের' ভণিতান্ন এবং 
'কীর্তনানন্দে' (পৃঃ ২৮৬) 'চন্ডীদাস' ভণিতায় পেয়েছেন। কিন্তু আচার্য 
শ্রীসকূমার সেন মহাশয় পদাটি বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের ৯৮২নং পাথিতে 
নরহ'রি ভাণতায় দেখতে পান। পাঁরষদের পাঁথাটই প্রাচীনতর। বিশেষজ্ঞেরা 
প্রাচীনতর পূুখির পঠই আঁধকতর নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করেন। সেজন্যে 
উত্ত পদটির 'নরহ!র' ভণিতাই গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়াও চণ্ডাদাসের নামে 
কোনো ব্রজবুলি পদ নেই। অধ্য.পক শ্লীযুস্ত সেন মহাশয় এই পাট সম্পর্কে 
লিখেছেন | 

“নীচের পদটি (কিনা হৈল সই মোনে কানুর পীরাতি) রাধামোহন ঠাকুর সংকাঁলত 

'পদামৃতসমূদ্দে এবং অন্তত আর একটি পুথিতে নরহি ভাঁণতায় আছে। পরবর্তাঁ- 

' কালের পাঁথতে এবং গ্রন্থে ইহার ভাঁণিতায় “চণ্ডীদাস” পাঠ আছে। পদামৃতসমূদ্রে 

নরহারি চক্রবতাঁর কোনো পদ থাকবার কথা নয়। এবং নাই-ও। সুতরাং ইহা। 
* নরহরিদাস সরকারের রচনা ।” ৩৯ 
পদটিতে চণ্ডদাসের প্রভাব আছে ভাষা, ছন্দ ও ভাববস্তুতে। এক সময় 
চন্ডীদাসের পদের সঙ্গে নরহার সরকারের পদ যে মিশে গিয়োছিল এবং সেই 
মশ্লণ থেকে চণ্ডীদাসের বা সরকার ঠাকুরের অকৃত্রিম পদাবলী নির্ণয় করা যে 
সহজ নয়, একথা; স্বীকার্য। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার যথার্থই বলেছিলেন 

“চণ্ডীদাসের কোনাট আসল পদ তাহা নির্পণ কাঁরতে পাঁরিলে, নরহরি সরকার 
*  জাঁহার দ্বারা কিভাবে কতটা প্রভাবিত হইয়াছেন, তাহা বুঝা যাইবে” ২ 


'পদামৃতসমূদ্রের ঘনশ্যাম ভণিত'র “নয়নক লোর ওর নাহি ঢরকত" 
ইত্যাদি পদটি 'পদকজ্পতরুতেও সংকলিত দেখা যায় (সতীশচন্দ্র সম্পাদিত 
গ্রন্থের পদসংখ্যা ১৯২৭)। এই পদটি ঘনশ্যামদাস কবিরাজের 'গোবিন্দরাতি- 
অঞ্জরী'র পণ্ম কেরকে পাওয়া গেছে। (যাঁদও কিছ; কিছ পাঠভেদ 


(২৯) পদামৃতসমূদ্র, পৃঃ ৪১৪-৪১৫। 

(৩০) এ, পঃ ৩৪৩-৩৪৪। 

(৩১) 'বাষ্গালা সাঁহত্যের হীতহাস' (১ম খণ্ড» পূবীর্ধ। ৪র্থ সং, ১৯৬৩) 
পৃঃ 8০০। | 

(৩২) “ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহত্য, (১ম প্রকাশ, ১৯৬১) পৃঃ ২৩২। 


ঙ 


ই০০  নরহারি চক্রবত 


অ.ছে)।০* সৃতরাং পদটি যে ঘনশ্যাম কাবরাজের রচনা তাতে কোনো আপ্পাশ্ত 
ওঠে না। 

এক কথায়, “পদামৃতসমযদ্র গ্রন্থে নরহারি চক্রবতরণর কোনো পদ সংকলিত 
হয় 'নি। অথচ নরহরির “গীতচন্দ্রোদয়” গ্রল্ধে রাধামোহনের 'আজু হম 'কি 
পেখলতু নবদ্বীপ চন্দ" এবং 'কানড় কুসুম হোর শচীনন্দন' ইত্যাদি দুটি 
পদ সংগৃহীত হয়েছে। ৭ মনে হয়, রাধামোহন যখন গৌড়ভাঁমিতে পদসংগ্রহ 
করছিলেন, তখন নরহা'র প্র।্তবয়স্ক ছিলেন না, বা সুদূর বৃল্দাবনে বাস 
করতেন, তখনো তাঁর কবিখ্যাতি বৃন্দাবনধাম ছরড়য়ে গৌঁড়দেশে এসে পেপছায় 
নি। নইলে নরহরির অসংখ্য উৎকৃষ্ট পদের মধ্যে দু-একাট পদ রাধামে।'হন 
গ্রহণ করতে পারতেন ॥ 


(৩) 'সংকণর্তনামূত' ** 


দীনবন্ধুদাসের 'সংকীর্তনামৃত' নমক পদ'বলণ চয়ানকা অষ্টাদশ শতাব্দীর 
"মধ্যভাগে প্রস্তুত হয়েছিল। এই গ্রল্থে নরহরি ভণিতায় ৩টি এবং ঘনশ্যাম 
ভাঁণত'কন ৮টি ** পদ আছে। 
নরহ'র ভাঁণতার পদ [তনটি হলো ১। উমত ঝুমত ডরত (প্‌ ১২৮। 
পদ ৩৭৭), ২। তরুমূলে মেঘ বরিয়া কে (পৃঃ ৭৫। পদ ২২৬) এবং 
৩। সই কত না সাঁহব ইহ্া' (পাঃ ১৩৩। পদ ৩৯১)। 
"এবং ঘনশ্যম ভণিতার ৮ট পদ হলো ১। কানন কুঞ্জ কুসুম (পৃঃ-৪০। 
পদ ১৩৩), ২। কুল মারযাদ জলাঁধজল (পৃঃ ১৫৭। পদ ৪৬১),*৩।*দুহৃ 
বচনামৃতে (পৃঃ ৪৩। পদ ১২৩), ৪। নিরমল কনক কাঁষল (পৃঃ ৪২। 
পদ ১২০), &। নিশি ঘনঘোর (পৃও ৪২। পদ ১১৮), ৬)" উছুর হইল 
বেলা পেঃ ৩০। পদ ৮১), ৭। দণ্ডবং কাঁর মায় (8 কার ধৃত-পদসংখ্যা . 
৮৭। ১৩৪। ১৭৭। ২০৯), ৮॥ প্রভাতে সকল 'শশ্‌ (পৃঃ ২৯। পদ ৭৬)। 


(৩৩) 'গোবিন্দরাতিমঞ্জরী' হরিদাস দাস সম্পাদিত (নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর) 
পৃঃ ৬৬। 

(৩৪) প্রথমাঁট, গণতচন্দ্রেদযর় পূর্বরাগ ৪০ পৃজ্ঠায়,। ছ্বিতীয়টি পাঠবাড়ীর 
২০৩০। ১৪ নং গাঁতচন্দ্রোদয় পাথর ১১খ পত্রে ২৬ নং পদ) আছে। 

(৩৫) ণ্সংকীতনামৃত” স. অমূল্যচরণ বিদ্যাভুষণ (বঙ্গীয় সাহিত্য পারষৎ, ১৩৩৬)। 

£৩৬) সাঁঠিক গণনায় সংকীর্তনামূতে ঘনশ্যাম ভরণিতায় মোট ১১টি পদ আছে।, 
তল্মধ্যে “দণ্ডবৎ কাঁর মায় চলিলা যাদব রায়” ইত্যাদি পদাঁট ৪ বার লিখিত 
হয়েছে। আময়া এ ৪টি পদকে ১টি পদ ধরেই মোট ৮টি পদের উল্লেখ 
করতে চেয়োছ। 


জশবলী ও রচনাবলণী ২১১ 


'সংকণর্তনামৃতে'র ৩৭৭ নং “উমত ঝূমত ডরত"” ইত্যাদি পদটি 'পদ- 
কল্পতরুতেও সংকলিত হয়েছে (৩৮২নং পদ)। আবার আধুনিক পদ্দ সংগ্রহ- 
কর্ত? দৃর্গদাস ল।হিড়ীর “বৈষফবপদ লহরাঁ” গ্রল্থেও পদটি দেখা যায় ৫১৬নং 
পদ। নরহার সরকার অংশে)। 

'পদকলজ্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রামম মহাশয় পদাঁটিকে নরহার চক্র- 
বতর্ধর রচনা বলে নির্দেশ 'দয়েছেন। [তিনি িখেছেন 

“আমরা পদকম্পতরুর উত্ত ৩৬টি পদের রচাঁয়তাম্বয়ের নাম ও পদসংখ্য নিম্দে 

রশি করিলাম। যথা-নরহরি সেরকার ঠাকুর)-১০৩। ৩০৭।...২৯৯৪। 

নরহার চেক্রুবতর)--১৩। ১৪। ৩৮২ ১৫৫৯।...২৩৭১৮ ৩৭। 


অপর পক্ষে দুর্গাদাসবাবু পদাঁটকে নরহারি সরকারের রচনা 1হসেবে 
গ্রহণ করেছেন।** তবে লক্ষণীয় যে, দুর্গগদাসবাবু তাঁর সংকলনে নরহরি 
ভণিত'য় মোট ১৭টি প্দ সংগৃহীত করে এ ১৭টিকেই সরকার ঠাকুরের রচনা 
বলে নিশি দিয়েছেন। ১ ঠিক তেমাঁন ঘনশ্যাম ভিতায় মোট ১৯টি পদ 
সংকলন করে সেই ১১টি পদকেই ঘনশ্যাম-নরহার চক্ুবতরর রচনা বলে, 
উল্লেখ করেছেন। ৪ পদগুলি উদ্ধারের পূর্বে তিনি কাঁবদের সামান্য 
সমান্য পারিচয় 'দিয়েছেন। তা থেকে একথাই মনে হবে যে, দহর্গাদাসববু 
নরহারি ভাঁণতা মান্রেই নরহার সরক'রের এবং ঘনশ্যাম ভাঁণতা মান্রেই ঘনশ্যা 
চক্রবতরশর রচনা মনে করতেন। নরহরি ভাঁণতার পদগীলর মধ্যে নরহারি 
চক্রবর্তাঁ ঘনশ্যামের রাঁচিত পদ যে থ,কতে পারে কিংবা ঘনশ্যাম ভাঁপতার পদ- 
গুলির মধ্যে ঘনশ্যাম কবিরাজের পদ ষে থাকবে, সে কথা তিনি একবারের 
জন্যেও স্মরণ করেন 'ন। আসলে তিনি নরহারি চক্রবতর্ঁ ও ঘনশ্য।ম কাবরাজের: 
নিজ নিজ গ্রন্থোদ্ধৃত পদাকলঈর সঙ্গে আপনার সংগৃহীত পদগুলিকে 'মালয়ে 
দেখেন নি। সে কাজটি সম্পন্ন হলে তিনি লক্ষ্য করতে পারতেন যে, তাঁর, 
সংগৃহীত নরহরি ভণিতার ১৭ট পদের মধ্যে &াঁটি পদ নরহদ্ি চক্রবতাঁর 
গ্রন্থে এবং ঘনশ্যাম ভঁণিতার ১১টি পদের ১১টিই ঘনশ্যম কাঁবরাজের 
'গোবিন্দরাতমঞ্জরী'তে পাওয়া ষায়। সে জন্যে দুর্গাদাসবাবর মতামত গ্রহণে 
বাধা অছে। 

যাই হোক, 'পদকজ্পতরু'র সম্পাদকের মতে পদাঁট নরহাঁর চক্রবতরর রচনা ৮ 
কিন্তু নরহারি চক্রবতর্ণর রচনারশীতির সঙ্গে বর্তম'ন পদটির রচনারীতির কেনো 


(৩৭) পদকঞ্পতরু, (&ম খণ্ড, ভূমিকাংশ), পৃঃ ১৩৩। 

(০৮) বৈষবপদলহরণী, বেঞ্গবাসশ, ২য় সং ১৩১২), পৃঃ ৬২৯-৫৩২া 
(৩৯) এঁ, পৃঃ ৫২৯-৫৩২। 

(8০) এ, পৃঃ ৫৮৭-৫৯২। 


০৭ 


সাদৃশ্য খুজে পাওয়া ষায় না। পদটি ব্রজবুীলতে লিখিত । কিন্তু ব্রজবুলিব 
শব্দের কাঠিন্য, ভাষার করকশতা, অলংকারের প্রাচুর্য এ পদাটিতে নেই। বরং 
এর ভাষা যেন সংধারণ বাংলা ভাষার মতোই, কেবল স্থানে স্থানে ব্রজবুলি 
শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়েছে । ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবহমানতা ও ভাষার স।বলীলতায় 
খণ্ডিতা শ্রীরাধার মৃত্িটি অপরুপভাবে অংাকত হয়েছে। কিন্তু এই বোঁশিম্ট্য 
নরহার চক্রবতাঁর নয় নরহার সরকারের । সেজন্যে এই পদাঁট সরকার ঠাকুরের 
রচনা বলে আমরা মনে কারি। 

“সংকীর্তনামৃতে” উদ্ধৃত নরহরি ভণিত।র ২২৬ নং পদ “তরুমূলে মেঘ 
বরণিয়া কে" ইত্যাদ পদাঁটি অন্য কোনো প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়া না। ডঃ 
বিম।নাবহারী মজুমদার তাঁর ষোড়শ শতাব্দীর পদ্দাবল? সাহিত্য" গ্রল্যধে পদাঁট 
গ্রহণ করেছেন। ” অর্থাৎ পদাঁট যে ষোড়শ শতাব্দীর কবি সরকার ঠাকুরের 
রচনা সে বিষয়ে তিনি নাশ্চিত। পদাটির রচনারীতি চণ্ডাঁদাসের পদ।বলাীর 
রচন।রাঁতির অনুরূপ । অনলংকৃত ভাষায় স্বাভাবিক 'ল্লিপদ ছন্দে শ্রীরাঁধকার 
রূপানুরাগ প্রকাশিত হয়েছে । পদটি সরক।র ঠাকুরের রচনা হওয়াই স্কাভাবিক। 

নরহারি ভাঁণত।র ৩৯১ নং “সই কত না সাঁহব ইহা" পদটি বিভিন্ন পুথিতে 
বিভিন্ন ভাঁণতায় মিলেছে। 'কীর্তনানন্দে' এবং 'পদকজ্পতরু'তে ভাঁণতা আছে 
যথাক্রমে চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাস। ০২ অবশ্য পদকজ্পতরুতে 'সংকীর্তনামৃতের 
পর্দ অপেক্ষা আরো প্রথম চার চরণ বেশী আছে। আধুনিক বিশেষজ্ঞরাও এ 
পদটির রচায়তার নাম নিয়ে একমত হতে পারেন 'নি। 

অধ্যাপক শ্রীসুকূমার সেন মহাশয় পদাঁটকে নরহার সরক।রেরই রচনা 
বলে মনে করেন। তিনি নরহরি সরকারের ইতিবৃত্ত আলোচনাকালে ীলখেছেন,' 

শ্নীচের পদাঁটি --সই কত না সাঁহব ইহা) দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনামৃতে আছে । 

এই সংকলনে নরহি চক্রবতাঁর কোনো পদ নাই, সুতরাং এইটিও সম্ভবত নরহারি. 
দাসের (- সরকারের) লেখা । ইহাতেও চণ্ডীদাঁস সুর অনূভূত।৮ ৪ও 


কিন্তু ডঃ হরেক মুখোপাধ্যায়, সাহত্যরত্ব মহাশয় তাঁর 'বৈফব পদ।বলী' 
গ্রন্থে পদাঁটকে জ্ঞানদাসের নামে কলিত করেছেন । ৪5 


(৪১) ষোড়শ শতাব্দশর পদাবলী সাহত্য' €১ম সং, ১৯৬১), পৃঃ ৩৭০। পদ 
নং &৫। 

(৪২) কাঁতন্ননন্দ, পৃঃ ৩০৩-৩০৪, তরু, ৯৬১ নং পদ। 

(৪৩) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, 0১ম খণ্ড, প্‌বার্ধ, ৪র্থ সং, ১৯৬৩), 
পৃঃ 8০০। 

(৪9) বৈফবপদাবলণ, সোঁহত্য সংসদ, ১ম সং, ১৯৬১), দ্বন্ধূর লাগিয়া সব 


টি 


জীবন ও রচনাবলা , ০৩, 


, আবার অধ্যাপক বিমানাবহারী মজুমদার মহাশয় তাঁর চন্ডাঁদাসের 
পদাবলণ' নে বিস্মৃত আলোচনা করে পদাটিকে চণডাঁদাসের রচনা হিসেবে 
“গ্রহণ করেছেন। ৪ ৃ 
. ডঃ আঁসতকুমার বন্দ্যোপ ধ্যায় মহাশয় কেরি হয়েছেন ধে, পদাঁট 
 চন্ডীদাসেরই রচনা । তিনি তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড) 
গ্রল্থে একব'র “চণ্ডদাসের কাঁবত্ব” আলোচনাকান্বে পদটির দু চরণ উদ্ধৃত 
-করেছেন। ** অ'রেকবার নরহারি সরকার প্রসঙ্গে অন্য একাট বিখ্যাত পদের 
(কিনা হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি) সঙ্গে এই পদটির চর চরণ গ্রহণ 
-করে তানি ?িখেছেন 


“এই পদ দুইটিতে চণ্ডীদসের সুর ও রচনাবোশিষ্ট্য অনুসৃত হইয়াছে । কিন্তু 
ষাঁহারা মনে করেন ষে, “২ সংখ্যক পদটি (সই কত না সাঁহব ইহা) আসলে 
নরহরির, 1কল্তু চণ্ডাদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা চণ্ডীদাসের সুরের সঙ্গে 
নরহারির ভাঁপতাযুস্ত পধান্তগুলির সুর মিলাইয়া দেখেন নাই, দোখলে একথা 
বাঁলতে পারতেন না। যেখানে নরহরি বলেন, “কেশ ছিশড়ব বেশ দূরে থোব 
ভাঙিব আপন মাথা" সেখানে চণ্ডীদাস বলেন, “আমার অন্তর যেমন কাঁরছে 
তেমাতি হউক সে।' নরহরি চণ্ডঁদাসের পদকে নকল কাঁরয়়াছিলেন, অর্বা কেহ 
তাঁহার নামে এই সপ্রাসম্ধ পদাঁটকে একটু বদলাইয়। চালাইয়া 'দিয়াছিল।” ৪৭ 


বতমান পদাঁট যে চন্ডীদাসের রচনারীতির সার্থক অনুসরণে লেখা তাতে 
কোনো: সন্দেহ নেই। কিন্তু চণ্ডীদাসের কোন্গীলি অকৃন্িম রচনা, তার 
চূড়ান্ত বিচার আজো হয় নি। তবে বর্তম'ন পদটির অনুরূপ একটি পদ 
চশ্ডীদাসের রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪ হয়তো 
রবান্দ্র উল্লিখিত পদটিই মূলপদ। সেই পদটিকে গায়ক বা পাৃথিলেখকেরা 
বা অন্য কেউ কিছু কিছু অদল বদল করে নরহরির নামে চ'লিয়ে দিতেও 
পারেন, এবং সেটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। 

যাই হে।ক, পদাঁটর রচনারীতির সঙ্গে নরহাঁর চক্রবতর্শর রচনারদীতর 
কোনে মিল না থাকায়, পদাঁট চক্রকতর্ঁ মহাশয়ের রচনা নয় বলেই আমরা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি। 

এবার সংকীর্তন মৃতের ঘনশ্যাম ভণতার পদগলর প্রসঙ্গে আসা ধাক। 


ও সপ শী শী? পপ ০ পীর 


(৪৫) চণ্ডীদাসের পদ'বলী, (বঙ্গীয় সাহত্য পরিষৎ, সং, ১৩৬৭১ পৃঃ ৬৭-৭২। 

4৪৬) বাংলা সাহত্ের ইতিবৃত্ত, (২য় খণ্ড, ১ম সং), প্‌ঃ ৬৩৭। 

(৪৭) বাংলা সাঁহতোর ইতিবৃত্ত, (২য় খণ্ড, ১ম সং, ১৯৬২), পৃঃ ৬৫৩। 

«৪৬&) রবীন্দ্র রচনাবলশ, (জল্মশতবার্ধকশ সং) ১৩৬৮), ১৩শ খণ্ড চণ্ডীদাস ও 
বদ্যাপাতি" প্রবন্ধ । পৃঃ ৬২৯। পদটি হলো 'সই কত না সাহব ইহা?। 


২০৪ রর | নরহণর চক্তবর্তাঁ 


পূর্বোন্ত ৮টি পদের মধ্যে প্রথম ৫টি পদ ব্রজবাাীলতে এবং শেষের ৩টি পদ. 
বাংলা ভাষায় লিখিত। পদগুলি অন্য কোনো সংকলন গ্রল্থে নেই। 
এই পাঁচটি ব্রজব্দলি পদে গে'বিন্দদাস কাবরাজের প্রভাব লক্ষিত হয় 
* গোঁবিন্দদাসের' ভাষা ও শব্দঝংকার, অলংকার ও ব'ণীচয়ন এগীলর মধ্যে 
অনুভব করা যায়। এমন কি ঘনশ্যামের কানন কুজ কুসুম শর দারুণ শুকাঁপক 
পণ্চমগান' ইত্যাঁদ পদটির সঙ্গে গোবিন্দদাসের 'কানন কুঞ্জে কুসুম পরকাশ 
শার শুক পিক মধুরম ভ'ষ' পদাটর আশ্চর্য সাদশ্য আছে। প্রাতটি পদ 
গোকিনদদাসের অনুরূপ ভাববিশিম্ট পদের অনুসরণ করেছে। সেজন্যে এই ' 
পদ &টি ঘনশ্যামদাস কবির.জের, রচনা হওয়াই স্বাভাঁবক। 
বাকী ৩টি বাংলা পদ গোম্ঠলীল।বিষয়ক। কিন্তু ঘনশ্যাম কাবর'জ ব 
ঘনশ্যাম চক্রবতরর গোন্ঠলীলার কোনো পদ এযাবৎ আঁবচ্কৃত হয় নি। এবং 
পদগুলতে চক্রবতর্ণর রচনারীতির কেনো বৈশিষ্টাও নেই। '্পদক্পতরুতে 
১১৪৫ সংখ্যক “কোলেতে করিয়া রানী” ইত্যাদি একি বাৎসল্য রসের পদ 
পাওয়া যায়। কিন্তু পপদকজ্পতরু'র সম্পাদক পদাটকে ঘনশ্যামের রচনা বলে 
স্বীকার করেন নি। তর মতে পদটি ঘনর.মের রচনা হওয়াই উচিত। তিনি 
লিখেছেন 


১১৪৫ সংখ্যক পদাঁটর রচায়তা শ্ঘনরাম' 1কংবা 'ঘনশ্যাম'__তাহাতেও সন্দেহ 
আছে। ঘনশ্যামের বাংসল্যরসের কোনও পদ পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে 
ঘনরামের সমস্তই বাংসল্য ও সখ্যরসের পদ। এই পদটির সাঁহত ঘনরামের পদের 
সাদৃশ্য সৃস্পম্ট; সুতরাং এখন আমাঁদগের মনে হইতেছে যে, খ' ও পদরসসার 
পুথির প্রমাণ অনুসারে এই পদটি ঘনরামের বালিয়া গ্রহণ কাঁরলেই ভালো হইত ।” ৪. 


গোষ্ঠলীলার এই ৩ট পদের সম্পর্কে আমাদের এ কথাই মনে হয়েছে। 

প্রথমতঃ, নরহরি চক্রবতর্শ বা ঘনশ্যাম কবির'জের গোম্ঠলীলার কোনো পদ 
আঁবন্কৃত হয় নি। নরহার একমন্ত্র গৌরাঙ্গ সম্পর্কে বাংসল্যলীলার কিছ; 
পদ রচনা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান পদগুলির রচনারীতির সঙ্গ এই 
দুই কবির রচনারীতির কোনো মিল নেই। এজন্য মনে হয়, পদ্গঁজি 
চক্তবতাঁ বা কবিরজের রচনা নয়। হয়: ভাঁণতা "বিভ্রাট ঘটেছে, নয় তৃতীয় 
কোনো ঘনশ্যামের রচনা হওয়া সম্ভব । বাংলা সাহিত্যে 'ঘনশ্যাম' নামীয় 
কাঁবর অভাব নেই-যোড়শ শতাব্দের অন্তিমে জয়গোপালদাসের এক শিষ 
ঘনশ্যাম ভাগবতের অনুসরণে শ্ত্ীকৃষণাবলাস” রচনা করেছিলেন। হান গুরুদত্ত 
নাম “শ্রীকৃষফ্ণীকংকর” 'ন.মেও ভাঁণতা দিয়েছেন ॥ «০ 


(৪৯) .পদকজ্পতরুঃ &ম,. সতাঁশচন্জু রায়, পঃ ৮৮। 
(৫০) বাঙ্গালা সহিত্যের ইতিহাস, ১ম অপরার্ধ। ২য় সং' পৃঃ ৬৩-৬৪। 


1)... জীবন” ও রচনাবলশী ২০৫ 


(8) কার্তনানন্দ ৫০ক 

গৌরসূন্দর দ'সের 'কীর্তনানন্দ' ১৭৬৬ খ্ডনষ্টাব্দে সংকলিত হয়। *৯ 
এর একাট অনুলিপি বরাহনগর - পাঠবাড়ন শ্ীগোরাঞ্ছগ. গ্রন্থমন্দিরে আছে। 
মুরশদাবাদ-সৈদাঝদ থেকে বনওয়ারিলাল গোস্বামী মহাশয় এর একটু মদত 
সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পুথির সঙ্গে মদাদ্রিত গ্রল্থাটর পদ 
'সঙ্জায় মিল নেই । এমন কি প্রাপ্ত মুদ্রিত গ্রল্থটির * কোথ।ও সংকলক হিসেবে 
গোরসুন্দরের নাম নেই । 

এই পুথিতে নরহার ভাঁণিতায় ৬ট ** ও ঘনশ্যাম ভাঁণিতায় ৩৬ পদ 
আছে। নরহরি ভণিতার ৬টি পদ হলো 
১। সখি হে হের দেখাঁসয় রঙ্গ পেত্র ৮৫খ), ২। শিশুকাল হৈতে ব্ধুর বক 
৩। বদ্ধ কানাই...বতেক €১২৭ক-খ), (১০৭ক-খ), 

২২১খ), ৪1 াবনোঁদনী বোর একু (১৭১খ) 

&। নিদারুণ দারুণ সংসার ১৮৮ক। ২২৯খ), ৬। রাইর বিপাঁত, শুনি ২২৩ক)। 
মুদ্ুত গ্রন্থের প্রাপ্ত অংশে ১-৩২৪ পৃচ্ঠা) উত্ত ১, ২, ৩ নং পদ মান্র আছে। 
১ নং পদাটরও পূর্বে নরহরি ভাঁণতার 'নম্নোন্ত পদ্দাট আছে--ধন্য বশে।মতণ 
কত পণ্য কৈলা তুমি" পো ৮)। এটি পাাথতে নেই। | ূ 

উল্লিখিত ৬ নং 'রাইর বিপাতি শুনি" ইত্যাদি পদটি 'রসকল্পবল্লী" ও 
ক্ষণদাগতচিন্ত।মণিতে পাওয়া যায়। পূর্বেই এঁট সম্পর্কে জানানো হয়েছে 
যে, পদটি নরহরি সরকারের রচনা, নরহারি চক্রবতর্শর নয় । «৪ 

উল্লিখিত ১ নং “সখি হে হের দেখাঁসয়া রঙ্গ” পর্দটিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
শয়নবিলা'স বার্ণত। নরহার সরকারের এ বিষয়ে কোনো পদ মেলে নি। অপর 
1দকে, নরহাঁর চক্রবতাঁর "গোৌরচারিন্রচিন্তামাণতে গৌরাঙ্গের এবং গৌরাবিষু- 
শপ্রয়ার শয়নাবলাসের অনেকগ্ীল পদ আছে ॥ এই পদগনুলির ভাববস্তু ও 


€৫&০ক) পাুঁথ পাঠবাড়ী নং ২৬৫৪। ৮5 পন্র ১-২৩৩, অনুলিপিকাল ০ 
বঙ্গাব্দ, ১১১৯টি পদ, সম্পূর্ণ । 
(৫১) এই পাথর শেষে (২৩৩খ পরে) গ্রন্থ সমাঁপ্তকাল আছে £ “শক চাজ্দ 
বট বসু বসু মৌল মাহ শবার সের পৃহে। সনাবধু িধু মীন লোচন হ 
সমাধান হইয়াছে”। এ থেকে পাই--১৬৮৮ শকাব্দ বা ১৯৭৩ বঙ্গাব্দ 
অর্থথ ১৭৬৬ খঃ। 
€&২) প্রকাশকাল নেই। গ্রল্থাঁট একমাত্র ডঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের সংগ্রহে 
পাওয়া গেছে। টাইটেল পেজেও সংকলকের নাম নেই) গ্রল্থাটির শেবাঁদকে 
_ কিছু পতা নেই। ১-৩২৪ পৃঠ মোট ৬২৫টি পদ আছে। 
(৫৩) নরহাঁর ভিতার উদ্ত ৫ নং শনদারুণ দারুণ সংসার” পদটি দুবার উদ্ধৃত। 
(৫9) বর্তমান অধ্যয়, প্‌ঃ ১৯৮-১৯৯। 


২০৬ “  নরহার উকবতাঁ 


াষ ভাঁঙ্গর সঙ্গে আলেচ্য পদটির সাদশ্যও আছে। 'রাধাকৃফের স্থলে 
'গোৌরবিষুপ্রয়া' বাঁসিয়ে দিলেও পদটির .রসবোধে বিঘ! হয় না। দ্বিতীয়তঃ, 
পদাঁটর ৪র্থ চরণে অছে--“নিল্দনি রাধিকা ও চন্দ্রবদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া 
প।”॥ অনুরূপ ভাবকল্পনা সরকার ঠাকুরের পক্ষে অসম্ভব বলেই মনে হয়। 
তখনো রাধাভাবের প্রসার হয় নি। এই হিসেবে পদটিকে নরহরি চক্ুবতাঁর 
রচনা হিসেবে গ্রহণ করা চলে। 

উত্ত ২ নং শশুকাল হৈতে বধূর সাঁহতে পর.ণে পরাণে নেহা" ইত্যাঁদ 
পদটি 'বাভল্ন পথ এবং মদ্রত গ্রন্থে বাভল্ন ভণিতায় পাওয়া গেছে। েমন-- 

'নরহরি” ভশিতাঃ বতমান প্াঁথ । মুদ্রুত গ্রল্থ-_বৈষফবপদ বল" সাহিত্য 
অকাদেমী, ১ম সং, পৃঃ ১৭-১৮)। 

ত্ানদাস' ভাঁশতা £ “পদকজ্পতরু' পেদ ৬৮৭), 'পদরসসার (পদ 
৯১১৬২)। মদ্রত গ্রল্থ__ 'জ্ঞানদাস' (১৩০২, পৃঃ ৬৫ রমণীমোহন মাল্লক), 
“জ্ঞানদাসের পদাবল+" (ক. বি. ১৩৬৩, পৃঃ ১৮৭), বৈষফবপদাবলণ" (সাহত। 
সংসদ, ১৩৬৮, পৃঃ ৪০০), 'জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলন"' (১৩৭২, পৃঃ ১৫৩ 
_ডঃ বিমানাবহ।রী মজুমদার), আলোচনাগ্রন্থ_বাংলা সাহত্যের ইতিবৃত্ত 
€২য়, ১ম সং, ১৩৬৯১ পৃঃ ৭০৭-ড৪ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। 

চপ্ডীদাস” ভণিতাঃ পদরজ্াকর পুথি (১৪। ৩)। পুথর প্রাচীনত্বের 
দাবীতে পদাঁটর 'নরহারি ভণিত।ই' গ্রহণীয়। কিন্তু পরবততাঁ দুাট পাথতে 
জ্ঞান্গ;স' ও একটিতে চণ্ডীদাস* ভণতা ব্যবহারও ডীঁড়য়ে দেওয়া যার না। 
পদটি রসোদ্‌গারের। এর মধ্যে যে রোমান্টিকতা, অধ্যাত্মচেতনা ও আবেগের 
উপষুন্ত বাণী চয়িত হয়েছে, তা জ্ঞানদাসের রচনাকেই “ স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। 
বস্তুতঃ ভাব রস ও আঁঞ্গক, কোনো দিক "দিয়েই পদাঁট নরহারি চক্রবতর্ঁর 
পদাবলীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুন্ত নয়। পদটি তাঁর রচনা' না-হওয়াই স্বাভাবিক। 

উত্ত ৩ নং “বন্ধ কানাই পরাণ কেমন করে......পুরুবে যতেক কারিলু 
সছতপ” ইত্যাঁদ পদটি ** চণ্ডীদাসের ণনবেদন' পদের ভাব সম্পদ ও ভ.ষা- 
ভাঁঙ্গর সঙ্গে সমতুল। &ম-১০ম নং চরণে চণ্ডদাসের প্রাতিধবানি স্পন্ট। চণ্ডী- 
দাসের পদের সঙ্গে নরহার সরকারের পদের মিলই বোশ। নরহরি চক্ষবর্তণর 
অনুরূপ ভাবের পদ নেই। পদটি সরক।র ঠাকুরের রচনা হওয়াই সম্ভব। 


(৫৫) '্রূপ লাগি আঁখি ঝরে পেদামৃতসম্যদ্র, পৃঃ ২৪৬) “অ'লো মুই জানি 
না” (গীতচন্দ্রোদয়, পঃ ১৩১৯), "মানস গঞ্গার জল' তের, ১৪১১), দদেইখা 
আইল।ম তারে কে, বি. গ্রল্থ, পৃঃ *₹২) ইত্যাদি। 
(&৬) বৈকবপদাবলশ,.€ক. বি. এম সং পৃঃ ৮৫), তে প্রুবা অংশ বদ দিয়ে 
'পুরুবে যতেক' 'থেকে মাদুত। 


জশীবনী ও রচনাবলী ২০৭ 


উাল্লাখত ৪ নং "ীবনোদনী বৌর একু কর অবধান” পদটি “পকজ্পতরদ' 
€পদ্দ নং ৫২২ এবং ২০৬৭), 'পদরসসার, (নং ৬৯৩) এবং “পদরত্নাকরে' 
৫২১ ৫৩ নং) প্বনশ্যাম' ভাঁণত,য় মিলেছে । পুথির প্রাচীনত্ব হেতু পদাঁটর' 
'নরহারি' ভাঁণতাই গ্রহণীয়, আবার তিনটি পঁঁথির সাক্ষ্যে এর “ঘনগ্যাম' 
ভণিতাও অস্বীকর করা যয় না। পদাঁট ম'নভঞ্জনের। নরহন্। সরকারের, 
মানের কোনে" পদ নেই। তাছাড়াও পদটির ভাষা ও রচনারীতি তধর ব্লজবূি, 
পদের মতো নয়। সেই হিসেবে পদাটির '্ঘনশ্যাম' ভণিত,ই গ্রহণ করা উচিত ।' 
নরহার-ঘনশ্যামেরও মান-ীবষয়ক কোনো পদ আবিচ্কৃত হয় নি। গতচন্দ্রো- 
দয়ে মানের অবরম্ভ মাত্র মিলেছে, কোনো পদ মেলে 'লি। সুতরাং তাঁর 
মানের পদের সঙ্গে বর্তমান পদ্দাটির কোনো' যোগসূত্রও নির্ণয় করা যাচ্ছে না। 

অপর পক্ষে ঘনশ্য।'ম কাঁবরাজের মান বিষয়ক কিছ পদের সঙ্গে এর 
তুলনা চলে। তাঁর এবং তাঁর পিতামহ গোবিন্দদাসের সুর; ছন্দ, ভাববস্তু 
ও ভাষার সঙ্গে এই পদাঁট সমত।' রক্ষা করে ঘনশ্যাম কবিরাজের 'রাইক চাঁরত 
কৃঝিয়া বর ন'গর' পেদকজ্পতরু ৪২৬), 'কত পরকার কহল যব সহচার" (তরু 
২০৫৬৫) প্রভৃতি এবং গোঁবন্দদাসের ইক হৃদয় ভাব বুঝ মাধব (তরু 
৪৩০), রাই অনাদর হেরি রাঁসকবর' (সংকীর্তনামৃত ৩৮৭) ইত্যাদদ পদের 
সঙ্গে আলে্য পদাটি গভীর সম্পক যুন্ত। এজন্যে পদটিকে কাঁবরাজের 
রচনা হিসেবেই আমরা গ্রহণ করতে চাই । 

৫& নং “নিদারুণ দারুণ সংসার” ইত্যাঁদ পদটি 'পদকল্পতরু, (২৯২৪), 
পদরসসারু (২৫০৩) এবং “পদরত্রাকরে' 'দু-বার_8৪8০1 ৭, ৪৩1৪) নরহারি 
ভাঁণতাতেই প.ওয়া গেছে। পদাঁটর সহজ ভাষা ও সরল ভাব__সরকার ঠাকুরের 
রচনারীতিকে স্মরণে আনে। সরাসার চৈতন্য ভজনের নরেশ, তার সুফল ও 
ভজনহানের দুর্গাতর ইঙ্গিত আছে এই পদের মধ্যে। নরহারি চক্রবতাঁ-সুলভ 
কোনো লক্ষণ এতে নেই। ফলে পদাঁট সরক।র ঠাকুরের রচনারূপে গ্রহণ করা 
যায়। উল্লেখ্য যে, পদকজ্পতরু'র সম্পাদক সতাঁশচন্দ্রু রয় মহাশয়ও পদাঁট 
এপ্র রচনা বলেই গ্রহণ করেছেন। «« 

মুদ্রীত কঁর্তনানন্দের “ধন্য যশে'মতাঁ কত পূণ্য কৈলা. তুম” পেত ৮) 
ইত্যাঁদ নন্দোৎসবের পদটির প্রাঞ্জল ভাষা, সরল ছন্দ ও জাঁটিলতাহশন ভাব 
সম্পদ সরকার ঠাকুরের অনুবতর্টঁ । ডঃ শ্রীযুন্ত সুকুমার সেন মহ'শয় বলেন 

“মনে হয়, সরকার ঠাকুর ব্রজলশলর উপর বিস্তৃতভাবে পদ রচনা কাঁরয়াছিলেন, 

সাধারণ বৈষব কাঁবদের মত টুকরা-টাকরা ভাবে নহে।” ০৮ 


(৫৭) পদকক্পতর্‌, ৫ম, পৃঃ ১৩৩--নরহরি সেরকার ঠাকুর) ১০৩...২৯৯৪।৮ 
৫৫৮) বিচিত্র সাহতা, ১ম, (১৯৫৬), পৃঃ ১১২। 


২১৮ নরহারি চক্রবতঁ 


সৃতরাং ব্রজলীলার প্রারম্ভে এমন একাট পদ থাকার প্রয়োজন 'ছিল। অপর 
দিকে নরহতি চরুবতর্শর অনুরূপ ভবের কোনো পদ নেই। পদটি রচনারণীতি 
বিচারেও সরকার ঠাকুরের রচনা হওয়া সম্ভব ॥ 

'কীর্তন'নন্দ'. পাথতে ঘনশ্যাম ভাঁণতার ৩৮ট পদের ৩%াঁট ঘনশ্যাম 
কাবরাজের 'গোবিন্দরাতমঞ্জরী'তে আছে। এগ্ীল হলো £ (পদের পাশে 
প্রথম সংখ্যাটি পাথর পনর, পরেরটি হারদাস দ'স সম্পাঁদত 'গোঁবিন্দরাঁত- 


মঞ্জরী'র পৃজ্ঠা) 
১। উজর হার উর-১২খ (১০), ২। আজ হাম যাইতে--১৯খ (৩৮) ৩। সহজই 


বিষম_-২থ (১২). ৪1 অলাঁখত গাঁতি জতি-_-২৫খ €১৩), &। দুর অবগাহ-_২৬ক 
(১৫), ৬। সঁখগণ সঞ্জে নাঁহ_৩০ক (২১), ৭। তুয়া মুখ কমল--৩৯খ (২৪), 
৮। শুন শুন শুন পুন-8০ক (৯০), ৯। অনুখণ হোরয়ে-৪০খ (৯৬) ১০। কো 
কহু অপরুপ--৪১খ-৫০ক (৪), ১১। ভকাতি রতনখাঁন-_৫৫ক (৫৬), ১২। সহজই 
মল্থর-৭২ক (২২), ১৩। কো ইহ পুন পুন-১৪৯খ (৩৭), ১৪। কুসুম শয়নে_ 
১৬১৯খ (৪8০), ১৫। আজুক মিলন সময়-১৪২ক (৪১), ১৬। কুসুম শেজ--১৫ ২খ. 
(9২), ১৭। গগনাহ এক চাঁদ--১৫৯১ক (৩০), ১৮। আজক গমন-_-১৫৯১ক (8৪9), 
১৯। ঘোর তিমির-১৬৭ক (২৮), ২০। পরিহার সো 'গার-১৮৩ক (৩৭), 
২১। গুরূজন বচনে-১৮৮খ (8৬), ২২। ঝাঁপল উৎপল -১৮৮খ (৪৮), ২৩। দেখ 
'পাঁপি আঘন-১৯৬খ-১৯৭ক (৬৯), ২৪। নিজকুল গৌরব_১৯৮ক (৬৯), ২৫। একে 
বিব্রহানল সহজে-১৯১৮ক (৭০), ২৬। পেখলু গোকুল বসাঁত--১৯৮খ-১৯৯ক (৫০), 
২৭৪ লোচন লোর ওর--১৯৯ক (৬৬), ২৮। তুয়া উপচার-_১৯৯ক ডে৮), ২৯। সোঁচির 
[বিরহ জবর--২০০খ (৮৪), ৩০। কুল মারযাদ হরল--২০১খ (৭১), ৩১। হিয় 
বিরহানল_২০৪খ (৭২), ৩২। শ্যামরগুণ গহ--২০৪খ (৮৩), ৩৩। আজু হাম 
সপনে-২০৫ক ২), ৩৪। অধর সুধারস--২০৫&খ-২০৬ক (৮৫) এবং ৩৫। ঝাঁপল 
কনয় ধরাধর-২০৬ক ৭)। সুতরাং এই ৩৫ নিশ্চিত কাঁবরাজেরই রচনা। 

ঘনশ্যাম ভণতার নিম্নোন্ড ২াঁট পদ নরহার-ঘনশ্যমের "াঁতচন্দ্রোদয়' 
'পূর্বরাগে' আছে (১) নয়নক নীর থির নাহি বাম্ধই--১৯ক পন্র। "গণত- 
চন্দ্রোদয়' পৃঃ ১০০, (২) মাধবীলতার তলে বাঁস-৫৬খ পত্র । এ, পৃঃ ৭৭৮। 
পদ্গবাল অন্যত্র পাওয়া যায় না। সুতরাং এ দুটি নরহরি চক্রবতর্ঁর রচনারূপে 
গ্রহণ করতে বাধা নেই। 

বাকি ১টি পদ-_“দেখ সাঁখ কানুক রঙ্গ” (প্র ৯৩খ-৯১৪ক) * অন্য কোনো 
প্রাচীন পুথিতে মেলে না। পদাঁটর ভাববস্তু ও রচনারীতির সঙ্গে ঘনশযম 
চক্রবতাঁর পদেরই মিল বোঁশ। তাছাড়া &ম চরণে_ রাধার "চরণ বিভূষণে 


(৫৯) পাঁরশিষ্ট-_খ, পদ--১৪৪। 


জাঁবনধ ও রচনাবলণী ২০৯৯ 
ব. 'বি./ন. চ/২৬-১৪ | 


মাঁণগণ “উজর শ্যাম মূরতি পরতেক' ইতসাঁদ কল্পনা মঞ্জরীভাব-উপ্ণাসক 
গে।বিন্দদাস কাবরাজের পৌন্রের পক্ষে সম্ভব কিনা সন্দেহ । এদক থেকে পদটি 
চক্রবতর্ঁ মহাশয়ের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। 


মুদ্রত 'কীর্নানন্দে' পুথির উল্লিখিত ১-১৪ নং পর্য্ত ১৪টি এবং 
প্রারম্ভে অন্য একাট পর্দ আছে। পদটি হলো--“ভাদ্র শুক্রাম্টমী 1তাঁথ বিশাখা 
নক্ষত্র তিথি” (পৃঃ ১২। পদ ৩)। পাুঁথতে এট, নেই পদটি 'পদকল্পতরুতে 
(নং ১১৩৮) এবং 'পদরসসারেও (নং ১৬৪৩) সংকাঁলত হয়েছে। “পদ- 
কল্পতরু'র সম্পাদক পদাটকে ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা 'হসেবে গ্রহণ 
করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বন্তব্য প্রাণধানযোগ্য 


ন্্রীরাধার জল্মবিষয়ক পদটা ঘনশ্যাম চক্রবতর্ঁর রাঁচিত হইলেও হইতে প'রে; কেন না 
উহার রচনায় এমন কোনও বিশেষত্ব নাই, যাহা দ্বারা উহাকে ঘনশ্যাম কবিরাজের 
রচিত বিয়া বাছিয়। লওয়া ষয়। কিল্তু পদটা ভান্তরত্লাকরে ' পাওয়া " যায় নাই ; 
উহার মিলের জায়গায়ও "ঘনশমম' নম প্রষুন্ত হয় নাই সুতরাং উহাতে ঘনশ্যাম 
কবিরাজের লক্ষণ না পাইলেও আমরা অগত্দ উহাকে তাঁহার রচনা বাঁলয়াই সিন্ধান্ত 
কারয়াছি।” ৬০ 


কিন্তু “ভন্তিরত্বাকরে' নেই বলেই যে তা চক্রবতর্ঁ মহাশয়ের রচনা হবে না, 
এমন হতে পারে না। পদটি তো কবিরাজের গ্রন্থেও নেই। এই বিতর্কে 
প্রবেশ না করে দেখা যাচ্ছে যে, পদটি সহজ বাংলায় রচিত, শ্রীরাধার জল্মোংসব 
বর্ণনাযুস্ত। কাঁবরাজের এই রসের কোনো পদ নেই। এবং তাঁর বাংল; 
পদগুলির (মোট ৬টি) রচনারীতির সঙ্গে এর কোনো সাদৃশন খুজে পাওয়া 
যায় না। অপর পক্ষে, নরহরির 'ভান্তরত্রাকরে' রাধা ও কৃষ্ণের জল্মলীলা-উৎসব 
বিষয়ে কিছ পদ আছে। * বতমান পদে বর্ণিভি ঘটনাগুীল তাঁর এ সব পদেও 
বার্ণত হয়েছে। ঘটনা, রচনারশীতি ও ভক প্রকাশের দিক থেকে এই পদটি 
চক্রবতর্ঁ মহ।শয়ের রচনা হওয়াই সম্ভব। 


ফলকথা, কীর্তনানন্দেই প্রথম নরহারি চক্রবতাঁর পদ সংকলিত হয়েছে। 
সংকলিত পদের সংখ্যা--৪, যথা-১। সাথ হে হের দেখাঁসয়া রঙ্গ, ২। নয়নক 
নর 'স্থর নাহ বান্ধই,ঃ ৩। মাধবীলতার তলে বাঁস, ৪1 ভাদ্র শুরজ্টমী 
তিথি (মুদ্রত গ্রন্থে আছে)॥ 


(৬০) পদকম্পতর, ৫ম, পৃঃ ৮৮। 
(৬১) ভাীঁন্তরত্াকর, ১৩শ তরঙ্গে রাধিকার জন্মাতাঁথ 'দিন', ইতা।দি ৭টি পদ। 
১২ইশ তরঞ্গে শ্রীগৌর জল্মোৎসব বিষয়ক কিছু পদ আছে। 


২১০ নরহরি চক্তবত 


(৫) পদকম্পতর্‌ *২ 


বৈষফব মহাজনপদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন চয়ানকা গ্রন্থ বৈষফবদাস 
গোকুলানন্দ সেনের 'গীতকজ্পতরু' বা “পদকজ্পতরহ'। গ্রন্থাট 'অন্টাদশ 
শতকের একেবারে শেষাঁদকে' সংকাঁলত হয়োছল। এই সংকলনে নরহরি 
ভাঁণতার '৩৬ট »« এবং ঘনশ্যাম ভণিতার ৪২টি পদ আছে। 


নিম্ন সংখ্যক পদগুলি নরহার ভাঁণতাযুস্ত-১৩। ১৪। ১০৩। ৩০৭। 
৩১৬। ৩৮২। ৪০৮। ৪২১। ৭৯৯। ৮২০। ৮৩২।৮৩৩। ৮৪০। 
৮৪৯। ৮৫৩। ১৫৫৯। ১৫৬০। ১৫৬৩ ১৫৬৪। ১৫৬৬। ৯৬৪৩। 
১৭০৭) ১৭২৯। ১৭৪৬ (বা ১৯১৭)। ১৯০২। ১৯০৮। ১৯৭০। 
২০৯৭। ২১২২। ২২৪১। ২২৫৯। ২২৮৮। ২২৯৩। ২৩৬৯। 
২৩৭১। ২১১৪। 

তল্মধো স্থ্‌লাক্ষর ২৫টি পদ, গ্রন্থটির শ্রেষ্ঠ সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় 
মহাশয়ের মতে নরহারি। সরকারের রচনা । বাকি ১১ট নরহরি চক্ুবতর্ট 
রচিত । *৪ 


নরহরি সরক'রের নামে উল্লিখিত ২৫টি পদের মধ্যে ৮৩৩ এবং ১৭৪৬ 
€বা ১৯১৭) সংখ্যক পদ দুটি ছাড়া বাঁক ২৩ট পদকে 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র 
সম্পাদক ** সরকার ঠাকুরের রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পরবতাঁকালে 
ডঃ হরেকৃষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তন্মধ্যে ১৬টিকে এবং ডঃ বিমানীবহারী 
মজুমদার মহ।শয়ও ১৬টিকে এর রচনা বলে মনে করেছেন। নিম্নে এই তিন 
পদসংকলকের গৃহীত পদগুলি প্রদত্ত হলো 


(৬২) পাঁথ ১ট বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা িভাগে সংরাক্ষিত। ১৮৬৬ খ্ীঃ 
থেকে গ্রন্থাটর বহু সংস্করণ ম্ীদ্রত হয়েছে। সেগ্ীলর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংস্করণ 
হলো-_সতাশচন্দ্র রায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষৎ প্রকাশিত গ্রল্থাট। 
এর পাঁচ খণ্ড--১ম ১৩২২), ২য় (১৩২৫), ৩য় (১৩৩০), ৪র্থ (১৩৩৪), 
৫&ম-_ভূঁমিকা (১৩৩৮)। বর্তমান আলোচনায় এই গ্রল্থটিই ব্যবহৃত হয়েছে। 

€৬৩) সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর ৫ম খণ্ডে “পদকর্তসূচ'তে (পৃঃ ৫৯) 'নরহরি, 
ভাঁণতার পদসমস্টি ৩৫ বলে উল্লেখ করেছেন। পরে 'পদসূচী" তৈরীর 
সময় জানান যে, এই ভাঁণতার ২১২২ নং ১টি পদ গণনাকালে ধরা হয় নি 
(পৃঃ ১৩২)। ১৭৪৬ ও ১৯১৯৭ সংখ্যক পদ দুটি আভত্ন। 

(৬৪) তরু ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩। 

€৬৫) ১ম সং (১৩১০) স. জগবম্ধু ভদ্র ; ২য় সং (১৩৪০), স. মৃণালকাল্তি 
ঘোষ 


জশবনী ও রচনাবলী ২১১ 





০ ডঃ বিমানাবহারী মজুমদ।রের গ্রন্থতয় 














গোৌরপদ মুখোপাধ্যায়ের 
'পদকজ্পতরৃ'র| তরাঙ্গণী'র[বৈষবপদাবলী' 'ষেড়শ। 'ন্রীচৈতন্চার- | “পাঁচশত বং- 
পদ সংখ্যা।২য় সং পচ্ঠা সরকার | শতাব্দীর পদ।-| তের' উপাদান' | সরেুর পদা- 
ঠাকুরের | বলা সাহত্য' (২য় সং)|বলী' ২য় সং) 
পদ সংখ্যা পদ সংখা পৃজ্ঠা। পদ সংখ্যা 
৯ ৮ ৩ ৪ক ৪খ ৪গ 
৪০৮ -- ১৮ ১১৪ ৫&৭ ১৪৬ 
৪২১ -- ১৯ ১০৪ &৭ -- 
৮২০ ১৯২ ২৯ ১৩ ৬০ ৪৭ 
৮৩২ ১৯২ ৯৫ ১৫ ৬০ ৪৯ 
৮৪০ ৯৯১৩ ২৮ ৭১ ৬১ ১১৩ 
৮৪২ ১৯৩ ২৩ ১৩৫ -- ১৬৬ 
৮৫৩ ১৮৭ ১৬ ১৬ ৫৮ &০ 
৯১৯০৮ ২০৪ ২০ ৩ -- ৩৭ 
২২৫৯ ৮ € ১১ ৬২ ৪৫ 
১৯০২ -_ ২১ সা ৫৮ ই 
৩০৭ রি ২ -- &৬-৫৭ - 
২৯৩ - ৩ সি ন ০৪: 
১০৩ ১১৩ ৯ রঃ ৫ রা 
১৭ ২.৯ সপ ২৬ - ৫৮ টি 
৩১৬ ৮ - ৮ ৫৭ ৩৬ 
৮৩৩ সপ ০ ১১১ সপ লি 
৭৯৯৯ ১৯২ - ১২ ৫৯ ৪৬ 
১৭২ ই এ ১ ৫ ৩৫ 
১৬৪৩ ২০১ ২৭ ১৮৯ ৬১ -- 
১৭৪৬ (বা -- ১৭ - &৮ টির 


১৯১৭) 





দেখা যাচ্ছে যে উন্ত ২০টি পদ এই তিনজন পাঁন্ডত কর্তক সরকার 
ঠাকুরের রচনা হসেবে নির্দোশত হয়েছে । কিন্তু কেউই পদগ্যাল গ্রহণের 
স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ উদ্ধার করেন নি। 


বস্তুতঃ এই পদগলি সরল বাংলা ভাষায় রচিত। কেনে রকম আলংকারিক 
কারুকার্য নেই। ভ।ষায় ব্জবুলি, তৎসম বা বৃন্দাবনের আণালক শব্দ, 
আভিধানিক শব্দ ' পাওয়া ষায় না। ছন্দ সাধারণ পয়ার প্রিপদী। অন:প্রাস, 
পমা, ব্যতিরেক ইত্যাদি অলংকারে পদগনীল ভূষিত্ব নয়। আকার স্বাভাবিক । 


২১২ মরহরি চক্রবতশ* 


একটি পদও দীর্ঘ নয়। প্রাতিপদের ভাববস্তুঁটি সহজেই উপলব্ধি করা 
যায়। ভাবের অকুন্রিমতা ও জাবনোপলব্ধির গভীরত/য় রাধা- তি- 
গৌরসুন্দরের চিত্র এক একাঁটি পদে অপরুপভাবে অংকিত হয়েছে। বলা 
বাহুল্য, এই গুণ নরহরি চক্রবতর্ণর নয়-_সরকার ঠাকুরের। এ জন্যেই অমরাও 
এই পদগ্ীলকে নরহার সরকারের রচনা 'হিসেবে গ্রহণ করাছ। 


সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্তৃক সরকার ঠাকুরের রচনারুপে' নির্দেশিত 
বাঁক &টি পদের মধ্যে ২৯৯৪ সংখ্যক “নিদারুণ দারুণ সংসার” পদটি 
“কীর্তনানন্দে' * সংকলিত হয়েছে। পূর্বেই এঁটর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়েছে যে, পদাঁট সরকার ঠাকুরেরই রচনা ।৬৭ 


২২৪১ সংখ্যক প্রভুবন মনোহর, ইত্যঁদ পদাটকে সতীশচন্দ্রের মতো 
ডঃ বিমানাবহারী মজুমদার মহাশয়ও সরকার ঠাকুরের রচনা হিসেবেই গ্রহণ 
করেছেন। * যাঁদও পদটির আঁঞ্গিকের সঙ্গে সরকার ঠ'কুরের পদের! মিল 
আঁধক, তবুও আভ্যন্তরীণ কয়েকটি কারণে এটিকে আমরা নরহারি চক্রবতরঠর 
রচনা বলেই মনে কার£ (এক) পদটি গোৌরাজ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ-কালঈন অবস্থা 
বিশেষের প্রকাশক। সরকার ঠাকুরের অনুরূপ বিষয়ের কোনো পদ নেই। 
অপর পক্ষে নরহার চক্রবতরঠর “ভন্তিরক্লাকরে' এই বিষয়ের পদ আছে, সাধ'রণ 
পয়ারে বর্ণনাও আছে ।*৯ আলে'চ্য পদাঁটর বন্তব্য চক্রবতঁর এই সক রচনায় 
হুবহ্‌ মিলে যায়। (দুই) শ্লীচৈতন্যের চাঁচর কেশ' মুন্ডন, কেশ দেখে রাতিপাঁতির 
মোহ-গ্রস্ত অবস্থা ঝা পরাজয় স্বীক।র” চক্রবতাঁর কাব্যে একটি বহন লাঁখত 
বিষয়। ৭ সরকার ঠাকুরের কোনো পদে এই ধরণের বিষয় প্রকাঁশত হয় নি। 
(তিন) এই পদে আছে, “কনক অঙ্গদ বালা মণি মুকুতার মালা তেয়াঁগয়া 
সে মোহন বেশ” নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। কিন্তু নিমাইএএর এই সব 
অলংকার পাঁরধানের কথায় ইাতহাস সাক্ষ্য দেয় না। এমন দি নিমাই-এর 
অনুরূপ অলংকার পরবার স্বচ্ছল সাংসারক অবস্থার কথাও ইতিহাসে নেই। 
সুতরাং তৰরই নিত্যসহচর সরকার ঠাকুরের পক্ষে এতবড় অমূলক কথা লেখা' 
সম্ভব নয়। অপর পক্ষে নরহরি চক্রবতর্ঁ তাঁর গ্রন্থে নিমাই-এর রুপ বর্ণনায় 


(৬৬) বরাহনগর পাঠবধ্ড়ী পুঁথ ২৬৫৪। ৮১ দুবার উদ্ধৃত, পনর ১৮৮ক, ২২৯খ। 

(৬৭) বর্তমান অধ্যায়, “কীতরনানন্দ' অংশ। 

€৬৮) শ্রীচৈতনচরিতের উপাদান (২য় সং), পৃঃ &৭। ৬১। 

(৬৯) ভান্তরত্রাকর, দ্বাদশ তরঙ্গ, মিশন, ২য় সং পৃঃ ৫৯২-৫৯৫। 

€৭০) নরে.ভ্মাবলাস ৯ম বিলাস। ৭১-৭২ চরণ, ২য়। ২০১-২০২; ভান্তরদ্বাকর 
২। ৩২-৩৬, ১২। ২৮৩৫-২৮৩৬, ১২। ১১৮২-১১৮৩ ইত্যাদি। 


জশবনী ও রচনাবলী ' ২১৩ 


অনুরূপ মাণমুক্তোর অলংকারের ছড়াছাঁড় করেছেন।" নিম'ই-এর দীর্ঘ 
দু শো বছর পরে তাঁর পক্ষে এরকম বন্তব্য রাখা কম্টকর নয়। (চ।র) সরকার 
ঠাকুর চৈতন্যকে শ্ররীরাধার সঙ্গে আভল্ল রূপেই অংকন করেছেন। কিন্তু 
পদটিতে ভাব প্রকাশে 'জনু রংধা', 'রাধার পারা', রাধার শরাতি জন এবং 
রাধার শপাঁরতে হৈল হেন" ইত্যাঁদ রাধকার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের স'দশ্যবোধক 
শব্দ বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে। সরকর ঠাকুরের কোনো পদে এমন ভাবটা 
নেই। পরল্তু চক্রবতর্শ মহাশয়ের অনেক পদেই এ রকম বৌঁশিষ্ট্য লক্ষ্য করা 
যায়। (োঁচ) এই পদের শেষ চরণে আছে--“এমন প্রেমের বন্যা জগত হইল. 
ধন বণিত হইল মুই কেন" ইত্যাঁদ দুঃখ প্রকাশ ও আক্ষেপকরণ গোরাপ্রিয় 
পার্ধদ সরকার ঠাকুরের পক্ষে খাটে না। পরল্তু চক্রবতরঁ মহাশয়ের অনেক 
পদেই এই আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং পদটি নরহাঁর চক্রবতাঁরই 
রচনা । 

২২৮৮ সংখ্যক “অনুপম গোরা অবতার" ইত্যাঁদ পদটির ভাব, ভাষা ও 
আঁঞ্গক নরহারি সরকারের রচনারীতির অনুবতাঁ। পদটি গৌর-কদনা ও 
গোৌর-ভজনা বিষয়ক । এতে সর।সাঁর গৌর-্ভজনার নিশি আছে, নাম-মহিমা 
প্রচারিত হয়েছে। শ্রীগৌর ছাড়া যে জীবের জন্য কোনো গাঁত নেই, তানি 
যে জীবকুলের দুর্দশা মোচন করতেই অবতীর্ণ হয়েছেন, সে কথই কবি 
পরম শ্রদ্ধাভরে প্রকাশ করেছেন। "দ্বিতীয়তঃ পদাঁটর ভাষা সহজ ও 
'নিরলংকার । পাশ্ডিত্য বা তত্ত প্রকাশ দ্বারা পদটি জাঁটল হয়ে ওঠে নি। ছন্দও 
স্কাভাবক ব্রিপদী। গুরুগম্ভীর শব্দ বা ব্জবুলি শব্দের মশোল নেই । সর্বো- 
পাঁর পদাঁটির শেষ চরণে আছে--“কিছ- না, কুঝিয়া চিতে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে 
গুণ গায় নরহার দাস”। নরহ'রি সরকার গৌর-উপাসনার পথ প্রদর্শক। তার 
পক্ষেই অনুরূপভাবে চৈতন্য-ভজনার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব। তাছাড়া সরকার 
ঠাকুরের গৌর-ভজনা নিরদশেক অপর একটি পদ (ঁনদার্ণ দারুণ সংসার) 
পূর্বেই 'কীর্তনানন্দে পাওয়া গেছে। পদাঁট 'পদকল্পতরুতেও ২৯৯৪ সংখ্যক 
রূপে সংকলিত হয়েছে। নরহারি চক্রবতার এই বিষয়ের কোনো পদ নেই। 
রচনারীতিও তর্বর পদের সঙ্গে সম্পকর্ষযুন্ত নয়। এজন্যেই গ্রন্থ সম্পাদকের 
মতো আমরাও পদাঁটকে সরকার ঠাকুরের রচনা হিসেবেই গ্রহণ করছি। 

১৭০৭ এবং ১৯৭০ সংখ্যক পদ দুটি সতীশচন্দ্রের মতে নরহরি সরকারের 
রচনা । কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিচারে পদ দুটি নরহরি চক্রবতর্শর রচপা বলেই, 
মনে হয়। 


(৭১) ভান্তরত্বাকর, ১২শ তরঙ্গ গেরচারন্রচিন্তামণির ২য়, ৩য় কিরণ, এবং 
গাঁতচন্দ্রোদয় মঞ্গলাচরণ পুথির ২২ক-২৮ক পরে শ্রীগৌরের রূপ বর্ণনার 


পদগ্দলি দুণ্টব্য। 
২১৪ নরহরি চক্রবতঁ 


১৭০৭ সংখ্যক 'লেচনে ঝরঝর' ইত্যাদি পদটিতে স্বপ্নে গৌরকিশোর 
দর্শনের কথা লাখিত হয়েছে । স্বপ্নে দেখার পর জাগ্রতাবস্থাম্মন তাঁর পুন- 
দর্শন-অভ।বহেতু কবি ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে ক্রন্দন করেছেন। নরহরি' সরকারের 
পক্ষে গৌরাঙ্গকে স্বপ্নে দেখা ও পুনদরর্শনের অভাবে ক্রন্দন করার প্রশ্ন ওঠে 
না। অপর পক্ষে নরহাঁর চক্রবতাঁর বহু পদেই গৌরাঙ্গকে স্বগ্নে দর্শন কর.র 
কথা আছে। দ্বিতীয়তঃ, “্বপ্নে দর্শন ও জগ্রতাবস্থায় ক্ুন্দন' নরহরি 
চক্রবতরশর একাঁট বহু আলোচিত িষয়। তাঁর 'ভন্তিরত্রকর' ও 'নরোত্তম- 
[িলাসে' এই প্রসঙ্গা বহুবার উত্থাপিত হয়েছে । «২ তৃতীয়তঃ, পদাঁটতে ব্রজ- 
বুলি শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে-স্বপনাহ পেখলু, রজনীক, আওল, 'বিহরয়ে, 
হেরলু ইত্যাদ। তাছাড়াও এই পদে বিদ্যাপাঁতর শক কহব রে সাঁথ আনন্দ 
ওর' ইত্যাঁদ পদের (তরু ১৯৯৫) প্রভাব আছে। এই বোৌশষ্ট্য নরহণর 
চক্রবতরর। 

১৯৭০ সংখ্যক 'আওব গৌর পুনাহা নদীয়।পুর' ইত্যাদি পদাঁট 
গৌরগণানন্দ ঠাকুর তাঁর 'প্লীখণ্ডের প্রাচীন বৈষফব' গ্রন্থে সরকার ঠাকুরের 
রচনার নমুনার্পে উদ্ধার করেছেন। পদটি উদ্ধারের পূর্বে তিনি লিখেছেন 

“যখন প্রভু সন্ন্যাস ধম গ্রহণ করিবার কথা ইঞ্গিতে তাঁর অন্তরগগ ভন্তগণের 
নিকট প্রকাশ কাঁরলেন, তখন নরহারও তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। এই কথ্য 
শুনিয়া নরহারর প্রাণ কাঁদয়া উঠিল। তিনি প্রভুর চরণষুগল ধারয়া বাঁললেন, 
প্রভে। ! এ কার্য হইতে বিরত হউন। আপনার সম্ব্যাসরূপ আমরা দোখিতে পারিব 
না।, প্রভু বাললেন, 'নরহার আমি যে-রূপেই থাকি, তোমরা আমাকে সবর্দা এই 
ভাবে দৌখতে পাইবে ।........ (সন্ন্যাস গ্রহনান্তর) প্রভু কণ্টকনগর গমন কাঁরলে 
নরহার, নিত্যানন্দ প্রভৃতির সহত তৎক্ষণাৎ প্রভুর পশ্চাদন্গমন করেন নাই। তান 
পুত্নবিরহাকাতরা শ্রীশচীমাতাকে সান্তবন৷ দিতে লাগলেন। সেই সময় নরহরি কাঁদিতে 

, কাঁদিতে বালতেছেন-_আওব গৌর পুনাহ নদীয়াপুর......... হেরব গোৌরাকিশোর (৮ ৭৩ 


কিন্তু এ ব্যাখ্যা নিতান্ত ভক্তের কজ্পনামা্ন। নরহর সরকার গোঁরের সন্ব্যাস 
গ্রহণ বিষয়ে কোনো পদ 'লিখোছলেন বলে জান৷ যায় না। পদাঁট 'শোৌরপদ- 
তরঙ্গিণশীতেও ৭৪ সংকাঁলত হয়েছে । কিন্তু সম্পাদক পদটির রচয়িতা হিসেবে 
সরকার বা চক্রুবতাঁ, কারো নামই উল্লেখ করেন 'নি। 

পদাঁট ব্রজবালিতে রাঁচত। ভাষা সামিষ্ট নয়। ছন্দও সাবলীল নয়। 


(৭২) ভন্তিরত্রাকর, (মিশন, ২য় সং), পৃঃ ৪৬1 ৪৭। ৬৬। ৭৩। ৭৬-৭৭। ৮১। 
৮২। ৮৩1 ৩৫৮ ইত্যাদি। 

(৭৩) শ্রীথণ্ডের প্রাচীন বৈষফব, (২য় সং, ১৩৬১), পৃঃ ২৯-৩০। 

(৭8) গোরপদতরত্গিণশ, (২য় সং), পৃঃ ২০৭। 


জীবনী ও রচনাবলী রা ২১৫ 


সরকার ঠাকুরের রচন।রাঁতির সঙ্গে এর কোনো সাদশ্যই নেই। বরং পদটি 
চক্রবতাঁ মহাশয়ের রচনাবৈশিল্ট্য স্মরণ্ণে আনে। ভাববস্তুটি যেমন সরকার 
ঠাকুরের পক্ষে তেমান নরহি চক্ষবতাঁর পক্ষেও প্রকাশ করা সম্ভব। কিন্তু 
রচনারশীর্তীট সরকার ঠাকুরের নয়। এজন্যে আমরা পদাঁটকে চক্রবতর্ট মহাশয়ের 
রচনার্পে গ্রহণ করতে চ।ই ॥ 


পদকজ্পতরুর 'নরহার" ভণিতার বাকি ১১ট পদ, সতাীশচন্দ্র ঘ্বায় 
মহাশয়ের মতে, নরহরি চক্রবতর্ঁর রচনা । কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কেনে 
প্রমাণ উদ্ধার করেন নি। 'গৌরপদতরাঁঙ্গণশ'র সম্পাদক এর মধ্যে দুটি পদকে 
(১৫৫৯ । ১৫৬০) চক্রবতাঁর রচনা হিসেবে গ্রহণ করেন । «« ক্ষরোদচন্দ্র রয় ৭১ 
এবং ডঃ শ্রীসুকুমার সেন «৭ মহাশয়দ্বয় প্রসঙ্গক্রমে ১৪ নং পদটিকে এর 
রচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 'কল্তু খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ৭* এই ১৪ 
নং পদটিকেও চক্রবতর্র রচনারূপে গ্রহণ করেন নি। 

উল্লাখত ১১টি পদের মধ্যে নিম্নোন্ত ৬টি পদ আমরা নরহারি চরুবতর্শক 
গ্রন্থে পাই 


পদকল্পতরূর সংখ্যা । পদ নরহরির গ্রল্থ 

১৩--জয় জয় জয়দেব দয়াময় গীতচন্দ্রোদয় মঞ্গলাচরণ পথ, পন্ত্র ৬থ, 

১৪- জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় এ, পন্র ৭খ, 
১৫৫৯--আজু রচিত নব রতন ভন্তিরত্রাকর (মিশন, ২য় সং), পৃঃ ৫&৮১-৫৮২. 
১৫৬০--ঝুলয়ে সুন্দর রসময় এ, পৃঃ ৫৮২ পাঠাল্তর আছে। 
২৩৬৯- আরে মোর প্রেমালয় গোৌরপাঁরকরগণের সূচক পাাঁথ, পত্র ৬খ-৭ক 
২৩৭১--গোরাপ্রয় গুণমাঁণ এ, পন্ন ৫&ক-৬ক, 


সুতরাং এই ৬টি পদ যে চকবতর মহা।শয়ের রচনা তাতে কোনো আপাতত 
থাকে না। 

৩৮২ নং “উমত ঝুমত ডরত" ইত্যাদি পদাঁট 'সংকীর্তনামৃতে' পাওয়। 
গেছে। এটির সম্পর্কে পৃূবেই জানানো হয়েছে যে, পদটি সরকার ঠাকুরের 
ব্চনা | ৭৯ , 


(৭৫) এ, পৃঃ ২০৮। ২০৯। 

(৭৬) সাহিত্য; 0১২৯৯, আশ্বন), পৃঃ ৩৫৬) 

(৭৭) বাঞ্গালা সাঁহত্যের হীতহাস, (১ম, অপরাধ), ২য় সং, পৃঃ ৩৯৫। 
€৭৮) পদামৃতমাধূরী, 9৪ খণ্ড), পৃঃ ২৫, পাদটীকা । 

(৭৯) বর্তমান অধ্যায়, পৃঃ ২০১-২০৩। 


২১৬ নরহরি চরুবতর 


১৫৬৩ নং “ঝুলত সুখময় শ্যামর গে”) ১৫৬৪ নং 'আজু লালত 
হডোঁর এবং ১৬৬৬ নং "আজ রাধাশ্য/ম সঞ্গেতে ঝূলে' ইত্যাদি পদ [তিনাঁট 
শ্রীরাধকৃষের ঝুলনলীলা বিষয়ক। নরহার সরকারের এই বিষয়ে কোনো পদ 
নেই। অপর পক্ষে, নরহাঁর চক্রবতরশর ঝুলনের কিছ পদ আছে ভান্তরত্াকরে। 
যেমন--(৫১) অজু ঝুলত নাগর রাজ (পৃঃ ২৯২), (২) ঝুলত রসময় গোৌর- 
'কশোর (৫৮৮১), (৩) ঝুলত সুন্দর রসময় (পৃঃ &৮২), (8) গোরা পহু 
ঝোলে হিন্ডোলাতে (৫৮২), ৫৫) অ'জু রচিত নব (৫৮১-৫৮২) ইত্যাঁদ 
'পদকষ্পতরু'র পদ তিনাটর সঙ্গে এই পদগুঁলর কয়েক দক 'দয়ে স.দৃশ। 
আাছে-_-গভীর ভাবাবেগ বিবাঁজতি, কৃন্নিম কাহিনী সৃষ্টির প্রচেন্টা, ব্রজবুলিতে 
লেখা, বহু ব্যবহৃত ঝাক্য বা বাক্যাংশের ব্যবহার, মৃদঙ্জোর ত।ল-বোলের প্রকাশ । 
এজন্যে এই পদ তিনাটকে আমরাও নরহরি চক্রবতাঁর রচনা হিস্বে গ্রহণ 
করছি। 

পদকল্পতরু'র ২০৯৭ সংখ্যক 'নচে শচীসৃত লীলা অদৃভূত' ইত্যাঁদ 
পদাঁটিও নানা কারণে আমরা চক্ষবর্তাঁ মহাশয়ের রটনা বলেই মনে করি। 
প্রথমতঃ আলেচ্য পদাঁটর অনুরুপ ভাবা ও আঞ্গক যুস্ত কয়েকটি পদ কাঁবির 


ভন্তিরভ্লাকরে আছে। তন্মধ্যে ঘনশনম” ভণিতার “ন.চয়ে শচীসুত বিপুল 

পুলকিত" পদাঁটর সঙ্গে আলোচ্য পদটির সাদশ্য লক্ষ্য করবার মতো 
পদকম্পতরূর পদ ভান্তরত্াকরের পদ 

নাচে শচাঁসুত লীলা অদভুত নাচয়ে শচীসৃত াবপুল পুলকিত 
চলানি ডগমাগি ভীঁঙ্গয়;। সরস বেশ সৃশোহয়ে। 

সঙ্গো কত কত ভকত গাওত কনক জনি যনু মদনময় তনু 
গহলন গদাধর আক্চিয়। ॥ জগত জনমন মোহয়ে ॥ 

মাজ্ঞানু বাহু তুলি বোলয়ে হরি হরি লালত ভূুজ তুলি গরজে হরি বৃ 
আপনি নিজ রসে মাতিয়া। পুর্ব প্রেম রসে ভাসয়ে। 

বদন মণ্ডল চাদি ঝলমল কত ন৷ বারে বারে নিরিখ গদাধরে 
দশন মোতিম পাঁতিয়া ॥ মধুর মৃদু মৃদু হাসয়ে ॥ 


উভয় পদের সুর, ছন্দ, ভ।ব, ভাষা, চরণ সংখ্যা, কছু গকছ? বাক্যাংশ এক। 
পর পর পদ দুটি পাঠ করলে মনে হয়, একই কাব যেন অত্যন্ত সচেতনভাবে 
একটি পদকেই একট, বদালয়ে দুই নামে দুটি পদ সৃথ্টি করেছেন। 
দ্বিতীয়তঃ, স-ভন্ত গোৌরনত্য বিষয়ে সরকার ঠাকুরের কোনে পদ নেই। 
এই বিষয়ে নরহারি চক্রবতাঁর 'ভন্তিরত্ন'কর", 'গৌরচরিন্রচিন্তামাণ ও 'গীত- 
চন্দ্রোদয়-মগ্গলাচরণে' অনেকগুলি পদ আছে। তৃতীয়তঃ কোনো কোনো দিক 
দিয়ে এই পদে গোঁবিন্দদাস কবিরাজের প্রভাবও লক্ষ্য করা য।য়। তাঁর 'প্রেমভরে 
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ণর ঢর' (কীর্তনানন্দ পৃঃ ১৭৯), 'সবহ*ু গায়ত সবহশু নচত সবহশু 

আনন্দে ঝাঁধয়া' (তরু ২০৮০) ইত্যাদি পদগাঁল এ প্রসঙ্গে উদ্ধ,রযোগ্য। 
সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 'পদকজ্পতরু'তে নুরহারি 

ভিতার ৩৬টি পদের মধ্যে নিম্নোন্ত ১৩টি পদ নরহার চক্রবতার রচন। 


১৩ -জয় জয় জয়দেব (৯ম খণ্ড, 


পৃঃ ১০) 

১৫৫১৯--আজু্‌ রচিত নব (২। 
পৃঃ 88৫) 

১৫৬৩-ঝংলত সুখময় (২1 পঃ 
৪88৭) 

১৫৬৬ --আজ রাধাশ্যাম (২। পৃঃ 
৪8৪8৮) 

১৯৭০--আওব গৌর পুনাহ (৩। 
পৃঃ ১৬৮) 

২২৪১ ন্রিভুবন মনোহর (৩। পঃ 
২৭১) 


১৪--জয় জয় চন্ডীদাস (১। 
পৃঃ ১১) 

১৫৬০- ঝুলয়ে সন্দর (২। পুঃ 
৪88৫), 

১৫৬৪-_আজ লালত হিডোর (২। 
পৃঃ 8৪৮) 

১৭০৭-লোচনে ঝর ঝর (৩। প্‌ঃ 
| ৬৩) 

২০৯৭--নাচে শচীসৃত (৩। পৃঃ 
২১৮) 

২৩৬৯-আরে মে'র প্রেমালয় ৩ে। 
৩১৮) 


২৩৭১- গোরাপ্রয় গণমাঁণ (৩। পৃঃ ৩২৯) 
এগুলির মধ্যে নতুন পদ ৭টি--১৫৬৩। ১৫৬৪। ১৫৬৬1 ১৭০৭। ১৯৭০1 
২০৯৭। ২২৪১ 


পদকজ্পতরূতে ঘনশ্যাম ভণিতার মোট ৪২টি পদ আছে। পদগ্ঁলর 
সংখ॥ হলো-৩৬। ৫৫1 ১৯৩৮ । ১৯৫০।১৫১। ১৫৫। ২১৬ । ৩৪৯। ৩৫০। 
৩৫১। ৩5৪1 ৪২৬। ৪২৭ ৪৩৯। ৪৫৬। ৪৬৬ ৪৬৭। ৪৯১। ($২২। 
৫৩৭। ১১৩৮। ১১৪৫। ১৬০৭। ১৬৩৩। ১৬৯৪1 ১৬৯৫। ১৬৯৬। 
১৭২৩7? ১৮১৫। (১৮১৬-১৮২৬ পদাংশ সহ)। ১৯২৭। ১১৭১।! 
২০১০। ২০২১। ২০৫৪1 ২০৫৫॥। ২০৫৬। ২৩১০। ২৩৩৮। 
২৪২১। ২৭২০। ২৭৩৯। ২৯১৪ পদগুলি সম্পর্কে সম্পাদক রয় মহাশয় 
লিখেছেন 

“নরহরি চক্তবত+ ও ঘনশ্যাম কবিরাজ, উভয়েই প্রায় এক সময়ের পদকতা, ও পদ 

রচনার সমান নিপুণ বলিয়া, প্ৰনশ্যাম' ভাঁপতার পদাবলী হইতে উভয়ের পদ 

বছিয়া পৃথক করা তত সহজ নহে। তথাপি বিশেষ মনোযোগ সহকারে উভয়ের! 

পদাবলী অনুশীলন কাঁররা আম।দিগের ধারপা জল্মিয়াছে যে, পদকজ্পতরূতে 

নরহার চক্রবতাঁর প্ঘনশ্যাম' ভখিতার ৩টি পদ থাকায় সম্ভাবনা থাকিলেও ঘনশ্যাম 


২১৮ নরহারি চক্তবতঁ 


ভাঁণতার আলোচ্য পদাবলীর সকলগুঁল পদই আমাঁদগের নিকট ঘনশ্যাম 
কবিরাজের রচিত বাঁলিয়া প্রতত হইয়াছে ।” ৮০ 


[তিনি অ.রো বিশদ করে জানয়েছেন 

« শ্ঘনশ্য,ম' এবং 'নরহার'- এই দুইটি নামের মধ্যে ষে জন্যই হউক; বোধ হয়, তাহার 
'নরহারি' নামটাই আঁধক প্রাসদ্ধ ছিল। নরহরি চক্রবতর্ঁ ভান্তরত্রাকরে গোবিন্দদাস 
প্রীতির অজ্পসংখ্যক পদ সহ নিজের 'নরহরি' ও "ঘনশ্যাম' উভয় ভণিতার ২৩৩টি 
বাংলা ও ব্রজবৃীলর পদ * উদ্ধৃত করিয়াছেন ;: আমরা গাঁণয়া দোঁখয়াছ, উহার 
মধ্যে মাত্র ৩৯ ঘনশ্যাম ভাঁণতার পদ ** আছে। তান বাংলা পদে মিলের 
অনুরোধে ও ব্লজবূলে পদে ছন্দের মাত্রার অনুরোধে শ্বনশ্যাম' নামের ব্যবহার 
কাঁরয়াছেন, তাহা ছাড়া তাঁহাকে এই শ্বনশ্যাম' নামের বরহ॥র করিতে দেখা বায় 
না। ২৩৩টি পদের মধো ৩৯ বার "ঘনশ্যাম' নাম পাওয়ায় ইহার প্রায় গড়ে প্রাতি 
৬টি পদের মধ্যে ১টি "্ঘনশ্যাম' ভণতার পদ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ধাঁরয়া লওয়া 
যাইতে পারে। 

প্দকজ্পতরুতে 'নরহারি' ভাঁণতাষুস্ত মোট ৩৪টি পদ ৮৩ উদ্ধৃত হইয়াছে । উহার 
মধ্যে প্রায় অদ্ধেকি পাঁরমাণ পদ যে. শ্রীমহাপ্রভূর সমসামায়ক অন্তরঙ্গ ভন্ত শ্রীখণ্ডবাসণ 
নরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই ৩৪ট পদের 
দ্ধ্যে আন্দাজ ১৮টি পদ নরহাঁর চক্রবতরর রচিত মনে করিলে পৃবোৌস্ত অনুপাতে 
পদকল্পতরুতে তাহার ঘনশ্াান ভণিতার মাত্র ৩টি পদ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ।” ৮” 


পাঁরশেষে তিনি ব্জবুীল পদগুঁল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন 
“ঘনশ্যামের আলে'চা পদগুীলর মধ্যে দুই চারটা ছাড়া বাঁক সব ব্রজব্ীলর পদ। 
ঘনশ্যাম (-কবিরাজ) তাঁহার পদে, বিশেষতঃ ব্রজবাাঁলর পদে তাঁহার ?পতামহ 
গোবিন্দ কাঁবরাজের অনুকরণে যে অন-প্রাসঝঙ্কার ও অলওকার প্রাচুর্য প্রদর্শিত 
কারয়াছেন, তাহা ঘনশ্যাম চক্ুবতর্ঁর প্রজবাঁল পদে দুলভ। সুতরাং ঘনশ্যা্ 
কাঁবরাজের রচনার লক্ষণযুন্ত বজবুঁলর পদগুলির মধ্যে একটিও ঘনশ্যাম চক্রবতরর 
পদ নাই,_ইহা একর্‌প নিশ্চিতভাবেই বলা যাইতে পারে।” 


এবং বাংলা পদগুল সম্পর্কে লিখেছেন 
“নরহার চক্রবতীঁ বাংলা পদে শুধু মিলের জায়গায় কাঁচং “ঘনশযাম' নামের ব্যবহার 
করয়াছেন। পদকজ্পতরুর বাংলা পদের ভাঁণতায় মিলের জ্ঞায়গায় সর্বত্র "ঘনশ্যামদাস- 


(৮০) পদকল্পতরু ৫েম), পৃঃ ৮৬। 
(৮১) আসলে পদ হবে ২৪৪টি। 
(৮২) আসলে পদ হবে ৪৫&টি। 
(৮৩) সঠিক গণনায় ৩৬টি। 

(৮৪) পদকল্পতরু ঞেম)১ পৃঃ ৮৬। 
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পাওয়া ফায়; শুধু '্ঘনশ্যাম' কুন্তাপি নাই; সৃতরাং সমাক্ষর বিশিষ্ট প্রাসদ্ধ 
'নরহিদাস' নাম দ্বারা কার্য সিদ্ধ হওয়ায় অপ্রাসদ্ধ “ঘনশ্যাম” নাম ব্যবহার করার 
প্রয়োজন হয় নাই। সূতরাং এই বিষয়গুলি মনে রাখলে বুঝা যাইবে যে, পদ- 
কল্পতরুর প্নশ্যাম' ভাণতার পদে নরহারি চক্রবতর্ঁর রচিত পদ না থাকা মোটেই 
আশ্চর্যের বিষয় নহে ।৮ ৮« 
অর্থাৎ তাঁর বিবেচনায় '“পদকজ্পতর'র ঘনশ্যাম ভাঁণতার পদগুলি ঘনশ্যামদাস 
কাঁবরাজের রচনা । কিন্তু তবুও তাঁর সংশয় দূর হয় 'িন। তানি বাংলা পদ- 
গুলি আলোচনা করতে গিয়ে ১১৪৫ সংখ্যক পদাঁটর সঙ্গে ঘনরামের 
পদ্াবলর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন; এবং এই পদটি তিনি "ঘনশ্যামে'র স্থলে 
স্বনরামে'র রচনা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ** 
অর্থাৎ গ্রন্থ সম্পদক সতাঁশচন্দ্র রায় মহাশয় ঘনশ্যাম ভণিতার ১টি মাত্র 
পদ ছাড়া ৪১টি পদকেই ঘনশ্যাম. কবিরাজের রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 
'পদকজ্পতরু'র নিম্নসংখ্যক ২৫টি পদ ঘনশ্যাম দাস কবির।জের 'গোবিন্দ- 
রতিমঞ্জরী'তে আছে--(পাশাপাশি দুট সংখ্যার মধ্যে প্রথমটি 'পদকজ্পতর'র 
পদ সংখ্যা, ড্যাশ চিহের পরের সংখ্যাটি হরিদ।স দাস সম্পাঁদত 'গ্োবন্দরাতি- 
মঞ্জরী'র পৃজ্ঠা) 
১; ৫৫-১৬, ২। ১৬০-১২, ৩। ১৬১-১৩, ৪ ১৫৫-২১৯, 
ঠ&% ৩$০-৩৭১ ৬। ৩৮৪-৩০, ৭ ৪৬৬-৩৩, ৮ ৪৬৭-৩২, 
৯। ৪৯১-২৮১ ১০। &৩৭-২৭, ১১। ১৬০৭-৪৬, ১২1 ১৬৩৩-৫০, 
১৩। ১৬৯৪-৮৪, ১৪। ১৬৯৫-৬৯১ ১৫। ১৬৯৬-৭১, ১৬ ৯৭২৩-৭০, 
১৭। ১৮১৫ (বা ১৮২৬)-৮১, ১৮। ১৯৭১-৮১১ ১৯। ২০১০-৮৭, 
২০। ২০২১-৪৫১ ২১। ২৩১০-৫৬, ২২৮ ২৪২১-১০, ২৩। ২৭২০-৪৫, 
২৪। ২৭৩৯-৮৯, ২৫1 ২৯১৪-৪ 
সুতরাং এই ২৫টি পদ নিঃসান্দিগ্ধভাবে কাঁবরাজেরই রচনা । ৮ 
আবার 'পদকল্পতরু'র ৩৬, ১৩৮ এবং ২১৬ নং নাট, পদ নরহাঁরি 
চক্ষবতাঁর “গীতচন্দ্রোদয়-পূর্বরাগে পে যথাক্রমে-২৫০, ১০০ এবং ৩২৯) 


(৮৫) পদকজ্পতরূ (৫ম), পৃঃ ৮৬। 

(৮৬) পদকম্পতরু (৫ম) পৃজ্ঠা ৮৮1 

1৮৭) এই পদগুলির মধ্যে &টি 'গণতচন্দ্রোদয়েও আছে--&৫ গো, পৃঃ ৩৮১), 
১৫০ (২১৭), ১৫১ (২১৭) ১৫৫ (২১৮) এবং ২৪২১ ৫৭)। 
“গীতচন্দ্রোদয়ে'র পদ গণনাকালেই আমরা আলোচনা করেছি যে, গোঁবন্দ- 
দাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবে লাখিত, কাবরজের রচনারীতির সঙ্গে সাদশ্যযুস্ত 
এই পদগূলি নরহরি চক্রবতর্শর রচনা নয় (বর্তম।ন অধ্যায়)। 


২২০ নরহরি চক্কবতন 


আছে। ** কাঁবর.জের 'গোঁবন্দরাতমঞ্জরী' বা “রসাবলাসবল্লঈতৈ পদগাল 
নেই। সৃতরাং এই তিনাঁট পদ 'িঃসম্ধিশ্ধভাবে চক্রবতর্ট মহাশয়ের রচনা 
1হসেবে গ্রহণ করা যায়। 


'পদকজ্পতরু'র ১১৩৮ সংখ্যক 'ভাদ্রুশুক।ষ্টমী তাঁথ' ইত্যাদ পদাট 
মুদ্রুত 'কীর্তনানন্দে' পে ১২। পদ-৩) পাওয়া গেছে। পূর্বেই আলোচিত 
হয়েছে যে, পদাঁট নরহারি চক্রবতাঁর রচনা । ** 


'পদকল্পতরু'র নিম্নোন্ত ১১ট পদ সাহত্যরত্ব হরেক মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন- (প্রথম সংখ্যাঁট 
পদকল্পতরূর পদসংখ্যা, ব্ধননস্থ সংখ্য।টি সাহত্যরত্ব মহাশয়ের 'বৈফব- 
পদাবলী'র ঘনশাম কবিরাজের পদসংখ্যা) £8-৩৪৯ (৩৬), ৩৫৬১ (৩৫), 
৪২৬ (২২), ৪২৭ (২৪), ৪৩৯ (২৯) ৪৫৬ (২৮), ৫২২ (৩৪), 
১৯২৭ (৪8৬), ২০৫৪ (৩১) ২০৫৫ (৩২) ২০৫৬৬ (৩৩), ২৩৩৮ (৩)। 
কিন্তু পদগুিকে কাবরাজের রচনার স্বপক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ উদ্ধার 
করেন 'ন। 


পদগুীলতে শ্রীকৃষ্ণের আভসার (৩৪৯ নং), মিলন (৩৫১), শ্রীরাধার 
খণ্ডিতা (৪২৬), কলহান্তারতা (0৪২৭, ৪৩৯, ৪৬, ২০৫৪). মানভঞ্জন 
(৫২২ বা ২০৫৭, ২০৫৫, ২০৫৬) ও ভবনাবরহ (১৯২৭) অবস্থা বার্ণত 
হয়েছে। ২৩৩৮ নং পদটি গোরনিত্যানন্দ বন্দনার। শেষোক্ত পদাট ছড়া 
উল্লিখিত আঁভসারাঁদ বিষয় ৬টির উপর নরহাঁর চক্রবতর্ঁর কোনো রজবুঁল 
পদ নেই। দ্বিতীয়তঃ, পদগ্ালতে গোঁবন্দদাস কবিরাজের অনুরূপ ভাব- 
যুন্ত পদের প্রভাব স্পন্ট। কয়েকাঁট পদের সুর মাধূর্য ছন্দোরীতি এমন 1ক 
ভাষাগত সাদশ্যও লক্ষিত হয়। যেমন--৩৪৯ সংখ্যক 'গরজয়ে গগনে সঘনে 
ঘন ঘোর' ইত্যাঁদ অভিসারের পদাঁট গোবিন্দদাসের “মন্দির বাহর কঠিন কবাট' 
(তরু ৯৮৭), 'অম্বরে ডম্বরু ভর্‌ নব মেহ"' (তরু ৩৪২), 'গগনাহ নিমগন 
দনমাঁণ কাঁতি' (তরু ৯৯৪) ইত্যাঁদ পদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে সৃন্ট। ৩৫১ সংখ্যক 
'করে ধার রাই মন্দির মাহা আনল' ইত্যাদদ মিলনের পদটির সঙ্গে গোবিল্দ- 
দাসের এই বিষয়ের 'মাধব কি কহব দৈব 'িপাক' (তর ৯৭৯) পদের মিল 
প্রকট । এমন কি শকয়ে শুভ দরশনে' ইত্যাঁদ ও 'রাধাম।ধব কুঞ্জ পৈঠল' ইত্যাদি 
পদের কয়েকাট চরণের সঙ্গে এই পদের কয়েকটি চরণের ভাষাগত সাদৃশ্য 


(৮৮) যাঁদও ১৩৮ সংখ্যক পদটিতে বহুল 'পাঠান্তর আছে। তবে “পদরসসারে' 
পেদ--১২২) গাঁতচন্দ্রোদয়ের পাঠই গৃহীত হয়েছে। 
(৮৯) বর্তমান অধ্যায়, পৃঃ ২১০। 


জশবনী ও রচনাবলণী ২২১, 


আছে। তৃতীয়তঃ, কবির'জের 'গোবিন্দরাতিমঞ্জরী, ও 'রসাঁবলাসবল্লনীতে 
উদ্ধৃত কয়েকাঁট পদের সঙ্গে এই পদগ্যালর মিল পাওয়া যায়। রচনারীতির 
িবচারে পদগুল নরহরি-ঘনশ্যামের পদের সঙ্গে সমতুল নয়। এ জন্যে এই 
১১টি পদকে আমরাও কাঁবরাজের রচনা হিসেবে গ্রহণ করছি। ৮ 


বাক ২৩৩৮ সংখ্যক গোৌরনিত্যানল্দ বন্দনার পদাটর অনুরূপ পদ 
শ্বনশ্যাম কাঁবরাজের একাঁট মান্র আছে ('ভকাঁতি রতনখাঁন” গোবিল্দরাঁতি- 
মঞ্জরীতে)। সোঁটর ভাষা বাংলা । অপর পক্ষে নরহার-ঘনশ্যামের এই বিষয়ে 
প্রচুর পদ পাওয়া যায়। কিন্তু রনারীতির বিচ'রে পদটি নরহারি-ঘনশ্যামের 
পদের সঙ্গে মেলে না। প্রদটি নরহরি বা কিরাজ, কারো গ্রল্থেরই অন্তভুন্তি 
নয়। এমতাবস্থায় পদাঁটি এদের কারো রচনা: হিসেবে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করা 
কঠিন। কেবলমান্র ব্রুচনারীতির সঙ্গে মিল অছে বলেই আপাততঃ পদাঁট 
শবনশাম কবিরাজের উপরে আরোপ কর৷ যায়। 


সর্বশেষ ১১৪৫ সংখ্যক 'কোলেতে করিয়া রানী নিরখয়ে মুখ ইত্যাদ' 
বাংসলারসের পদাঁট সতশচন্দ্র র।য় মহাশয় "ঘনশ্যামের স্থলে "ঘনরামে*র রচনা 
বলে উল্লেখ করেছেন। 'তনি এ সম্পর্কে লিখেছেন 
“১১৪৫ সংখ্যক পদটাীঁর রচায়তা "্ঘনরাম” কিংবা "ঘনশা।ম"। তাহাতেও সন্দেহ 
আছে। ঘনশ্যামের কৎসল্যরসের কোনও পদ পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে ঘনরামের 
সমস্তই বাংসলয ও সখ্যরসের পদ। এই পঙ্টির সাহত ঘনরামের পদের সাদৃশ্য 
সুস্পম্ট : সুতরাং এখন আমাদিগের মনে হইতেছে যে. খা ( পদকল্পতরু খ' নং 
পুথি) ও 'পদরসসার” পাথর প্রমাণ অনুসারে এই পদাঁট ঘনরামের বাঁলয়া গ্রহণ 
কাঁরলেই ভালো হইত 1৮ »০ 


ঘনশ্যাম কবিরাজ ও নরহার চক্রবতর্ট, উভয়েরই শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কান্বিত 
বাংসল্য রসের কোনো পদ নেই। ছ্িবিতীয়তঃ কারো রচনারীতির সঙ্গে 
বর্তমান পদাঁটর রচনারীতির কোনো মিল পাওয়া যায় না। এজন্যে পদাঁটকে 
এদের কারো রচন। 'হসেবে গ্রহণ করা চলে না। স্তাঁশচন্দ্র পদটিকে ঘনরামের 
রচনা হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। পপদকজ্পতরুতে ঘনরামের এই বিষয়ে 
১৫টি পদ আছে। বর্তমান পদটির ভাব ও আঁঙ্গাক, এই পদগুঁলর সঙ্গে 
সংদৃশ্য যৃত্ত। তাছাড়াও “পদরসসার' পুঁথতে (পদ ১৬৫২) এবং 'পপদকজ্প- 
তরু'র 'খ' নং পাথিতে তান পদটির “ঘনরাম' ভাঁণতাই পেয়েছিলেন। কিন্তু 
এই প্রসঙ্গে আরেকাঁট বিষয় লক্ষ্য করবার মতো। বাংলা সাহিত্যে ঘনশ্যাম 
নামীয় কাবর অভাব নেই। জয়গোপাল-শিষ্য এক ঘনশ্যামদাসের শ্রীকৃফ- 


৫৯০) পদকম্পতরদ, (৫ম), পৃঃ ৮৮৪ 


২২২ নরহার চকবতর 


বলাস' নামক একটি পাঁথ পাওয়া গিয়েছে। ১ যাই হে।ক বর্তমান পদাট 
নরহারি চক্রবতাঁর রচনা ফে নয়, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত । 
সুতরাং উপরের আলোচনায় দেখা গেল যে, 'পদকজ্পতরু'র ঘনশ্যাম 
ভঁপতার ৪২টি পদের মধ্যে নরহার-ঘনশ্যাম চক্রবতর্দর পদ আছে ৪টি 
৩৬-যে দেখোছি যমুনার তটে (১ম। ২৯ পূ), 
১৩৮-_নয়নক নর থর নাহ বান্ধই (১ম। ৯৭ পৃঃ), 
২১৬-_মাধবাঁলতার তলে বসি (১ম। ১৪৪-৫ পৃঃ), ; 
১১৩৮-_ ভাদ্র শক্রাষ্টমী তিথি (২য়। পৃঃ ২৬১)। 
কিন্তু পদগুল ইতিপূর্কেই পাওয়া গেছে। প্রথম তিনাঁট গীতন্দ্রোদরে ও 
৪র্ধট 'কীতনানন্দে' আছে ॥ | 


(৬) অপ্রকাশিত পদরজ্রাৰলণ' 
(“পদরসসার' ও “পদরজাকর) 


সতাশচন্দ্র র'য় মহাশয় ১৩২৭ বঙ্গাব্দে “পদকজ্পতরুূর পাঁরশিষ্ট” রূপে 
'অপ্রকাশিত পদরত্লাবলী' সম্পদনা করেন। তিনি জানিয়েছেন যে, নিমানন্দ 
দাসের 'পদরসার এবং কমলাকান্তদাসের 'পদরত্বাকর' সংকলনের 'আঁধিক'ংশ 
পদই 'পদকল্পতরুতে পাওয়া যায়। কিন্তু তবুও কিছ; কিছ; পদ এই 
সংকলন দুটিতে আছে, যেগুলি 'পদকজ্পতরুতে নেই। এমন পদগুলি এবং 
আরো কিছ নতুন পাথর অপ্রকাশিত-পদ একাত্রত করে তিনি বর্তমান গ্রল্থ 
প্রকাশ করেছেন। ৯২ 'পদরসসার' ও 'পদরত্বাকর, এযাবৎ অমদ্ূত। এগালর 
পুথিও পওয়া যাচ্ছে না। ৯ ফলে এই পুথি দুটির মধ্য থেকে 'নরহারি' ও 
ঘনশ্যাম' ভণিতার পদ সংগ্রহের জন্যে আমরা অগত্যা সতাঁশচন্দ্রের 'অপ্রকাশিত 
পদরত্বাবলন'র উপর নিভর করোছ। 


এই সংকলনে 'নরহারি' ভাঁণতার ৯টি ও 'ঘনশ্যাম' ভাঁণতার ১৮ট পদ 
সংকালিত হয়েছে। নরহার ভণিতার পদগুলি হলো 


(৯১) বাঙ্গালা সাঁহত্যের ইতিহাস (১ম, অপরার্ধ), ২য় সং, পৃঃ ৬৩-৬৪। 
শ্রীসৃক্মার সেন। পরে বৈষ্ণবগীত।ঞজাল'র ঘনশ্যাম ভঁণতার পদাঁবগার 
দ্রত্উবচ (বর্তমান অধ্যায়)। 


(৯২) "অপ্রকাশিত পদরত্বাবলন' ভূমিকা । 
(৯৩) 'পদরত্াকর' ১৮০৬-৭ খাজ্টাব্দে বর্ধমানে সংকলিত। 'পদরসসার' 


'পদরত্াকরে'র সমসামায়ক সংকলন। শ্রীসৃকূমার সেন। বা-সা-ইতিহাস (১ম, 
অপরার্ধ) ২য় সং পৃঃ ৩৯৮। 
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১। ৪১৬ নং-কানু সে বিনোদ রায় পেঃ ১২৮), 

২। ৪১৭ নং-আপন না চিনে পেঃ ১২৮), 

৩1 ৪১৮ নংনয়ানের কজর (পৃঃ ১২৮), 

৪1 ৪১৯ নং বন্ধু কহ কহ রস কথা পেঃ ১২৯), 

&। ৪২০ নং শ্রীমুখ শৃংগারে পোঃ ১২৯), 

৬। ৪২১ নং--সাঁখ হের দেখাঁসয়া রঙ্গ (পৃঃ ১৩০), 

৭। ৪২২ নং-প্রাণনাথ পরাণ কেমন করে (পৃঃ ৯৩০), 
৮ ৪২৩ নং_শিরপর পানি পেত ১৩০), 

৯। ৪২৪ নং-সহচরী সঙ্গে (পৃঃ ১৩১)। 


এগ্যালর মধ্যে প্রথম পদটি গাঁড়াদহের পুথি থেকে, ৪১৭-৪২০ নং ৪ট পদ 
'পদরসস।র' থেকে এবং ৪২১-৪২৪ নং ৪টি পদ 'পদরত্বঃকর' থেকে সংগৃহীত 
হয়েছে। 

৪১৬ নং “কানু সে বনোদ রায়” পদাঁটি আমরা আর [তিনাঁটি অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক ক'লের পাুঁথতেও পেয়োছি। অধ্যাপক ডঃ শ্রীষুস্ত গোপেশচন্দ্র দন্ত 
মহাশয় নীলকণ্ঠের 'কলঙ্কভঙঞ্জন' পালার দুটি পুথি সংগ্রহ করেছেন- (ক) 
একাঁট ১৩০০ এবং খে) অপরটি ১৩২০ বঙ্গাব্দের অনু্লীপ। এই দুই 
পাাথতেই কিছ কিছু শব্দগত প।ঠান্তর সহ আলোচ্য পদটি 'ঘনশ্যাম' ভাঁণত।য় 
উদ্ধৃত হয়েছে। ৯, (গ) তৃতীয় প্নাথাটর নাম 'প্রীপদামৃতাঁসম্ধ্ঃ। নদীয়া 
শান্তিপূর নিবাসী চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয় এটি ১২৭৯ বঙ্গাব্দের নিকটবতঁ 
সময়ে সংকলন করেন। ** তাঁর পুত্র রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৩২৯ বঙ্গব্দে 
গ্রন্থাট মাদ্রত করেন। এই মনদ্রত গ্রন্থে পেঃ ১২১, পদ নং ৩৯৪) আলেচ্য 
পদটি “শ্যামানন্দ” ভাঁণতায় দেখা যায়। 

ভাঁণতা বিচার করে অধ্যাপক দত্ত মহোদয় পদাঁটকে নরহারি চক্রবতীর 
রচনা বলে আভমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'কৃষ্যান্রা ও 
নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৯৭) গ্রল্থে তান সমগ্র পদাঁটি উদ্ধার করে 
লিখেছেন 

“ঘনশ্যাম-ভণিতাযুন্ত উপারাঁলখিত পর্দটি...অপ্রকাশিত পদরত্র'বলশ, ছাড়া আর 

কোনো বৈষব পদ সংকলনে পাওয়া যায় না। কন্তু "অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী'তে 

কিছু পাঠভেদ সহ নরহার ভাণিতায় দেখা যায়। এই নরহার যে নরহরি চক্রবতাঁ 
॥ সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কারণ আমরা নীলকণ্ঠের 'কলঙ্কভঞ্জন' এবং বর্ধমান 
জেলার রায়না থানার অন্তর্গত ক্ষেমতা গ্রামের আঁধবাসী * কুঞ্জবিহারশ ঘোষের নম 


(৯৪) ডঃ দত্ত মহাশয়ের ৫ এবং ৬ নং পৃথি। 
(৯৫) শ্ত্রীপদামৃতাঁসম্ধু (১৩২৯)--ভূমিকা, প্রকাশকের বন্তব্য। 


২২৪ নরহারি চক্রবতাঁ 


লেখা 'কলঙ্কভঞ্জন' পালার পুথিতেও €৫ই ভাদ্র, ১৩২০) এই ঘনশ্যাম ভাঁপতায় 
পদটি পেয়েছি। আমরা যতদূর জানি, নীলকণ্ঠ তাঁর প্রথম জাবনেই 'কলঙ্কভঙ্জন' 
পালাটি রচনা করেছিলেন। ক্ষেমতা গ্রামের পাথাঁটও কৃষধাত্রার পালা, এবং এই 
পুঁথতে নীলকণ্ঠের ও গোঁবল্দ আধকারীর রাঁচত গান সংযোজিত হয়েছে। 
ঘনশ্যামেরই অন্য নাম ছিল নরহার চক্রবতাঁ। সুপণ্ডিত সতাশচন্দ্রু রায় 
মহোদয় পদটি 'গাঁড়াদহের' পৃঁথতে নরহরি ভাঁণতায় পেয়েছিলেন। আমাদের প্রাপ্ত 
পদাটর সঙ্গে রায় মহাশয়ের সংগৃহীত পদের সামান্য দুই চাঁরাট শব্দগত পাঠভেদ 
থাকলেও আর কোনো পা্চক্য নেই। সুতরাং পদাঁট ষে একই কাঁবর রচনা সে 
বিষয়ে কোনোরূপ সংশয় জাগ্রত হওয়ার কারণ নেই। ধেতদ্র স্মরণ হয় বহহ- 
গন পূর্বে পূর্ববঙ্গেও কলম্কভঞ্জন পালায় কীর্তনীয়'র * মুখে ঘনশ্যম ভাঁগতায়ই 
আমরা এই পদটি শুনেছিলাম ।) 
চি মনে হয় নরহার চক্রবতাঁঁ লোচন দাসের, এই পদাঁটর তের ১৫৩২। 
অনুসরণেই তাঁর 'কান্‌ সে বিনোদ রায়' পদাট রচনা করোছিলেন। নরহার চক্রবতীণি 
অন্য দুই চারিটি পদের মত এই পদটি নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মত পার্থকোর সৃম্টি 
হওয়া সম্ভব বলেই আমাদের প্রাপ্ত তথ্যাদর ভাত্ততে পদটির সম্পকে প্রাসাঙ্গিক- 
ভাবে আমরা একটু বিস্তৃত আলোচনা করলাম ।......... এ-পদ কোনোদিক দিয়েই 
ঘনশ্যাম কববিরাজ্জের হতে পারে না।” ৯৬ ৃ 
কিন্তু আমাদের মতে, পদটির 'নরহার' ভিতাই গ্রহণনয়। প্রথমতঃ, আলোচয 
পদটি সতীশচন্দ্রের প্দাথতে 'নরহারি' ভণিতায়, ডঃ দত্তের পথদ্বয়ে "ঘনশ্যাম' 
ভঁণিতায় এবং চন্দ্রনাথের সংকলনে 'শ্যমানন্দ' ভাণতায় মিলেছে । এগুলির 
মধ্যে সতীশচন্দ্রের পুথিটিই প্রাচনতম। পুরোনো পাথর পঠ নির্ণয়ে বা 
ভাঁণতা বিচারের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রাচীন পুথির উপরই নির্ভর করা য্য্তিয্ত। 
সুতরাং এ ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্রের পৃথির প.ঠ অনুসারে পদাঁটর 'নরহার' ভণিতাই 
আমরা গ্রহণ করবো । 
দ্িবতনয়তঃ, বর্তমান পদাট 'রুপোল্প,স' বিষয়ের । শ্যামানন্দের এ বিষয়ে 
কেনো পদ মেলে নি। “পদকল্পতরু'তে তাঁর নামে যে তিনাট পদ আছে 
(১০২৪ 5 আঁভসারোৎকণ্ঠা, ২৮৪৩ ল অস্টক.লীয় নঙালশলা, ৩০৪০ 
_ প্রার্থনা), সেগ্ালির রচনারশীতির সঙ্গেও বর্তমন পদের কোনো সাদৃশ। 
নেই।৯* সুতরাং পাথর প্রাচীনত্ব, ভাব ও অশঁঙ্গক বিচারে পদটির 'শ্যামনন্দ' 
ভাঁণতা গ্রহণ করা যায় না। ।.) 


(৯৬) কৃষষাত্া ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (জিজ্ঞাসা, ১৯৭৫), পৃঃ ২৩৬-২৩৭। 
*কীতর্নীয়ার নাম “বসন্ত ঘোষ” ভিভ্ত গ্রন্থ, নিবেদন, পৃঃ ১৬) 

(৯৭) তরু, ১০২৪ নং পদই ক্ষণদায় (১৩। ৬) এবং কীর্তনানন্দে পৃঃ ১৯৩) 
আছে। সংকীর্তনামৃতে তাঁর কোনো পদ নেই। 
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তৃতীয়তঃ পদাটর “ঘনশ্য.ম' ভণিতা গ্রহণ করার পক্ষেও অন্তরায় আছে। 
(ক) যে দট পুথিতে এই ভাঁণতা মিলেছে, সেল থেকে সতাশচন্দ্রের 'নরহার' 
ভাঁণতাযুন্ত পদের পাথাটই প্রাচীন। (খ) পদাঁটির রচনারীতির সঙ্গে ঘনশ্যাম 
কাঁবরাজের কোনো পদেরই যেমন মিল নেই, তেমনি চক্রবতাঁর “বদশ্যাম' 
ভাঁণতায় অনুরুপ ভাব 'বাঁশন্ট কোন পদও নেই। 

কিন্তু পদটির 'নরহরি' ভাঁণতা অনস্বীকার্য হলেও এই 'নরহারি' কে, 
নিঃসান্দিগধিভ।বে তা প্রমাণ করাও কঠিন। নরহার সরকারের রচনারীতর সঙ্গে 
এ পদের যেমন মিল অ.ছে, তেমাঁন একক শব্দকে নিয়ে অনুরূপ সৌন্দর্যও তাঁর 
[কিছু পদে সৃষ্ট হয়েছে। আর আছে নরহরি সরকারের ভাব-গুর; চ্ডাঁদানের 
সুর । চণ্ডাদাস ণপারাঁত' রাধিকা? 'রস' প্রতি এক একাঁট শব্দকে নিয়ে কবিতায় 
খেলা দেখিয়েছেন। ৯ সরকারও 'গোর' 'গোরাজ্গা' ণকশোরা' শব্দ নিয়ে 'বাঁচতু 
সুন্দর ব্যবহ।র করেছেন। ১ এমন 'কি তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য লোচন আলোচ্য পদের 
ধবনোদ' শব্দটিকে নিয়েই অপর একটি পদ রচনা করেছেন_ীবনোদ ফুলের 
িবনোদ মালা বিনোদ গলে দোলে। ৮ এজন্যে পদাঁট স্বাভাবিকভাবেই 
সরকার ঠাকুরের রচনা বলে মনে হবে। 

অপর পক্ষে, আভ্যন্তরীণ কয়েকটি কারণে পদাঁট নরহারি চক্লবতর্শর রচনা 
হতে বাধা নেই। প্রথমতঃ, পদটির শেষ চরণে আছে--দেখিয়া বিনোদ কত 
ধবনোঁদনী কলস ভাসাল্য জলে। গৌরপদতরাঁজাণীর (৩, ৭ নং) পা 
আলোচনাকালে আমরা দেখোঁছ যে, নাগরীদের কলসীতে জল আনা প্রসঙ্গ 
নরহরি সরকারের সময় প্রচালত হয় নি। এটি বৃন্দাবনের গোস্বামীদে 


(৯৮) ণপারাত নগরে বসাঁতি করিব পারতে বাঁধব ঘর (বরাহনগর পথ, 
১০২৬, ৬ক), 
এপরাত 'পারিতি কি রীতি মুরতি' (তরু, ৮৭৫)১ শপরিতি মুরাতি ন। 
হেরিব আর' (তরুঃ ৮৭১), 
'উঠিতে রাধকা বাঁসতে রাঁধকা রাধকা নয়ন তারা কে. 'ব পথ ২৬৯), 
“সের নগরে বসাঁত কারব রসেতে বাঁধব ঘর (ক. বি, প্াথ ৬২০৪, 
পন্র ১৯০)। 

(৯৯) 'শয়নে গৌর স্বপনে গোর" 'শয়নে 'কিশোরী স্বপনে কিশোরণ” [শ্রীথণ্ডের 

প্রাচীন বৈধব, ২য় সং, পৃ ৫৪1 ১৪)। 
জাগতে গোরাপা ঘুমাতে গৌরাঞ্গা,। (বৈষফব পদাবলী সংসদ, পঃ 
১৪২-১৪৩)। তাছাড়া শবনোদ-নাগর” শকাঁটি নরহরি সরকরই প্রথম ব্যবহার 
করেছেন (দ্রঃ পদামৃত মাধুরী, ১ম, পৃঙ্ঠা ৪৬)। 

(১০০) তরু, ১৫৩২, ২১৩২। 


২২১ নরহরি চক্রষতাঁ" 


শাস্রীতি। এবং এই প্রসঙ্গ চক্রবতাঁর বহু পদে বিদ্যমান। ১০» সুতরাং 
পদটি সরকারের না-হয়ে চক্তরবতর্টর রচনা হওয়াই স্বাভাবিক। 

দ্বিতীয়তঃ, লোচনের পদটি পদ্কজ্পতরুতে দু দুবার উদ্ধৃত হয়েছে। 
মনস্বী সম্পদক বৈষবদাস অন্ততঃ একবার হলেও গ্রহণ করতেন। রচনাগুণে 
লোচনের পদটি অপেক্ষা অলোচ্য পাটি অনেক উন্নত। সুতরাং এমন উন্নততর 
পদাঁট বৈষবদাসের গ্রল্থে না-থাকা; এবং অনেক অনুন্নত পদের দুবার ব্যবহার 
দেখে পদাঁটি সরকারের রচনা নয় বলেই মনে কাঁর। 

তাছাড়া, পদটি সরকারের রচনা হলে লোচন সোঁট অনুসরণ করে তাঁর 
পদাট লিখবেন, এমন অনুম।'ন করা যায়। কিন্তু লোচনের পদটি অনুকৃত 
হলে তিনি গুরু অপেক্ষাও উন্নত পদ লিখতে চেম্টা করতেন। কিন্তু তা যখন 
হয় নি, তাই অন্দামত হয় নরহরি চক্রবতর্টই লোচনের পদটি অনুসরণ করে 
তদপেক্ষা এই উন্নত পদটি রচনা করেছেন। 

এজন্যে পদাঁট নরহার চক্রবতরঁর রচনা রূপেই গৃহীত হলো। 

নরহার ভণিতার অন্যান্য ৬ঁট পদেও (৪১৭-৪২২ নং) চণ্ডীদাসী-সুর 
স্পম্ট। এগীলরও ভাব, ভাষা, ছন্দ বা রচনারাতির সঙ্গে সরকার ঠাকুরের 
পদের মিলই আঁধক। এজন্যে পদগুলি সরকার ঠাকুরের রচনা হিসেবে গ্রহণ 
করা যায়। 

৪২৩ এবং ৪২৪ সংখ্যক পদ দুটি মাথুর পর্যায়ের । প্রথমাঁট সখী সংবাদ 
এবং দ্বিতীয়াট বিরহান্তে মিলন ॥ নরহাঁর চক্রবরণর এই বিষয়ে কোনো পদ 
মেলে নি। তাছাড়া সরকার ঠাকুরের ক্ষণদায় সংকাঁলত “রাইর বিপাঁত শাান' 
€১৪। ৬) ইত্যাঁদ পদটির সঙ্গে এই পদ দুটি যুস্ত করলে (তিনাঁট পদ মিলে) 
একাঁট কাহিনী সমগ্রতা লাভ করে। ৪২৩ নং পদে 'বিরহাতুরা রাই-র ণব্গাতি'র 
কথা সখা শ্যামকে নিবেদন করেছে ১ ; ৪২৪ নং পদে ব্যাথতচিত্তে শ্যাম তাই 
র।ই-র নিকট গমন করেছেন ও উভয়ের মিলন ঘটেছে ১০০ ; এবং ক্ষণদার উত্ত পদেও 
বিরহান্তে উভয়ের মিলন বার্ণত হয়েছে। সর্বোপরি, ভাষা ও 'িলবন্ধের 
দিক দিয়েও এই 1তিনাঁটি পদের স।দৃশ্য লক্ষ্য করবার মতো। এজন্যে আলোচ্য 
পদ দুটিকেও আমরা সরকার ঠাকুরের রচনা বলে মনে করি'। 

এই সংকলনে ঘনশ্যাম ভণতার ১৮টি পদ (১৯৫-২১২ নং) আছে। 
তন্মধ্যে ১৯৫-২০১, ২০৩, ২০৬-২১২ নং মোট ১৯৫ পদ “পদরত্রাকর" 


€১০১) বর্তম।ন গ্রল্থ ঃ “পদসংগ্রহঃ অংশ; 'গোৌরপদতরাজ্গিণী'। 
(১০২) পদটি নীলজোড়ায় নারায়ণ কামিল্যার ব।ড়ীতেও পাই। 
(১০৩) পদটি সেরগ'্ড়ীর শচীনন্দন গোস্বামীর সংগ্রহে আছে। 


জাঁবনী ও রচনাবলণ ২২৭ 


থেকে, ২০২ নং পদটি “পদরসসার” এবং ২০৪ ও ২০৫ নং পদ দর্ট 
“গাঁড়াদহের পুঁথি” থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এগুলির মধ্যে ২০৪-২০৫ নং 
পদ দুটি ছাড়া অন্যান্য ১৬ট পদই ঘনশ্যাম কবিরাজের “গোবিন্দরাত- 
মঞ্জরী”তে আছে। ১০৪ 

(প্রথম সংখ্যাটি 'অপ্রকাশিত পদরত্রাবলী'র পদসংখ্যা, বন্ধনশস্থ রা 
হরিদাস দাস সম্পাদত 'গোবিন্দরাতিমঞ্জরী'র পৃজ্ঠা)--১৯৫ (৩৮), ১৯৬ 
(১৫), ১৯৭ (২১) ১৯৮ (২২), ১৯৯১৯ (২৪), ২০০ (৬০), ২০১ (৪০১, 
২০২ (৪১), ২০৩ (৪২), ২০৬ (৩৬), ২০৭ ৫৪৯), ২০৮ (৭58৪), ২০৯ 
(৬৬), ২১০ ড৪), ২১১ (৭২), ২১২ (৮৩ প)। সুতরাং এগুলি 
নিঃসন্দেহে কবিরাজেরই রচন।। 

২০৪ এবং ২০৫ সংখ্যক 'মানে'র পদ দুটি অন্যত্র মেলে ন। পদ দুটি 
একাঁট অপরটির পাঁরপ্রক। ঘনশ্যাম চক্রবতর্ঁর নামে মান-বিষয়ক কোনো 
পদ অ।বিজ্কৃত হয় নি। অপর পক্ষে এই বিষয়ে ঘনশ্যাম কবিরাজের কিছ? পদ 
আছে। রচনারীতিতে পদ দুটি কাবরাজের পদের লক্ষণ প্রকাশ করে। 
গোবিন্দদাসের অনুরূপ বিষয়ক পদের প্রভাবও এই পদ দুটিতে লক্ষ্য করা 
যায়। ১ এজন্যে এগ্লিকে আমরা কবিরাজের রচনা হিসেবেই গ্রহণ করছি। 

সৃতরাং দেখা যাচ্ছে, এই সংগ্রহে নরহরি-ঘনশ্যামের একটি মাত্র পদ 
সংকলিত হয়েছে ॥ 


(৭) পদমের 


বি*্বভারত' বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাভবনে 'পদমেরু' নামক একটি পদ- 
সংকলন আছে । ১০১ গ্রন্থে সংকলকের নাম ও সংকলনের কাল নেই । পদগুীলতে 
সর্বত্র নম্বরও দেওয়া হয় নি। পাথ-বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীযুক্ত পণ্টানন 
মণ্ডল মহাশয় পদগনীলতে যে নম্বর দিয়েছেন, আমরা সেই নম্বরগুলিই 
উল্লেখ করেছি। এ গ্রন্থে নরহ'রি ভাঁণতার ২৮টি এবং ঘনশ্য'ম ভাঁণতার 
১৮টি পদ আছে। 


(১০৪) লক্ষণীয় যে, “অপ্রকাশিত পদরত্লাবলন' (১৩২৭) প্রকাশকালে 'গোবিন্দ- 
রাঁতিমঞ্জরী' (১৩৪৮) প্রকাশিত হয় নি। সুতরাং সতীশচন্দ্রের পক্ষে পদ- 
গুলি মিলিয়ে দেখার উপায় ছিল না। 

(১০৫) যেমন 'রাইক হৃদয় ভাব বুঁঝ মাধব, তেরু ৪৩০), 'রাই অনাদর হেরি 

ৃ রাঁসকবর, তেরু ৪৩১) ইত্যাদি। 

(১০৬) পদমের নেং ৯৫০) অন্ীলাঁপকাল ১২৬৩ বঙ্গাব্দ, ১৩৮১টি। পন 
২৫৫1 ১৬ ১৮ ৫র্ট | 


২২৮ নরহারি চক্কবতঁ 


নরহরি ভণিতার ২৮1ট পদের মধ্যে &টি ভিন্ন ২৩টিই মদ্রত হয়েছে__ 
২২টি 'পদকজ্পতরূতে, ১টি 'অপ্রকণশত পদরত্বাবলী'তে। (প্রথম সংখ্যাটি 
“পদমের্র ও বন্ধনীস্থ পরেরটি 'পদকল্পতরু'র পদসংখ্যা) £ 


৩২৯ বা &৯১০ (৮২০), ৩৭৫ (৩০৭), ৪০১ (৩৮২), ৪০৩ (8০9৮). 
9098 (৪২১), ৫৯৮ (৮৩২) ৫৬৯৯ (৮৩৩), ৬০৮ (৮৪০), 
৬১৬ (৮৪১৯), ৬২১ (৮৫৩) ৬৪৮ (৭১৯৯), ৯১১ (১৬৬০), 
৯১৮ (১৬৬৩), ৯১৯ (১৫৬৫৯), ৯২০ (১৫৬৪), ৯২৪ (১৫৬৬), ১০৪২ 
(১৬৪৩), ১১২৭ (১৭৪৬), ১১৬১ (১৭২৯), ১২৬৯ (১৯০২), ১২৭৩ 
€১৯০৮), এবং ১২৯৫ (১১৯১৭০)। 


এ গ্রন্থের ৪১০ নং পদাঁট “অপ্রকাঁশত পদরত্ব'বলশ'র ৪১৭ নং (পৃঃ ১২৮) 
পদ । পূবেই আলোচিত হয়েছে যে, এগুলির মধ্যে মাত্র ৬টি (৯১১, ৯১৮, 
৯১৯, ৯২০, ৯২৪ এবং ১২৯৫ পদমেরু) পদ নরহাঁর চক্রবতাঁর রচনা । 


বাঁক &াটি পদ অনার মেলে নি--(১) ২৪০ উীঁঠয়। বিধুমুখী (পনর 
৪২খ), (২) &৭০ মাতল কীর্তন রসে (১০৩খ), (৩) ৬০৫-কেন বা 
বিষাদ এত (১০৯ক-খ), (3) ৬৩৭ প.রুব স্মৌরত্র গোরা (১১৪ক), 
€&) ৬৬৪-_-গদাধর গৌরাঙ্গ (১১৮খ)। 


২৪০ নং পদাটর ভাষা সহজ, ভাবাটও সরল, ছন্দ স্বাভাঁবক। রচনা- 
রীতির দিক থেকে এটি সরক'র ঠাকুরের রচনা বলেই মনে হয়। কিন্তু অনুর্প- 
ভাবের ভাঁর কেনো পদ নেই। অথচ গৌরাঙ্গকে জাগচ্ছেন তাঁর ভন্তেরাঁ- 
এই ভাববস্তু নিয়ে বেশ কিছ; পদ চক্রবতর্টর 'গৌরচরিন্রচিন্তামণাতে 
আছে । ১০৭ 'কীর্তনানন্দে' (৮৫খ পনরে) “সখী হে হের দেখাঁসিয়া রঙ্গ' পদটি 
আমরা চক্রবতাঁর রচনা হিসেবে গ্রহণ করোছি। তাতে নাগর-নাগরশর 
€_ রাধাকৃষণের) একত্রে শয়নাবলাস বার্ণিতি। বর্তম'ন পদে রাধা কৃষ্ণকে 
জাগচ্ছেন। এই জন্যে আমরা এই পদাঁটকেও নরহারি-ঘনশ্যামের রচনা হিসেবে 
গ্রহণ করতে চ.ই। 


&৭০ নং পদটিতে কীর্তনরস-বিভোর গোরাঙ্গের বাহ্যরাহত এক বিশেষ 
অবস্থা বার্ণত হয়েছে । কীর্তন-সম্পর্কে সরকার ঠ।কুরের কোনোও পদ মেলে 
নি। অপর পক্ষে চক্রবতারঁ মহাশয়ের এ সম্পর্কে 'ভক্তিরত্রাকর ১২শ তরঙ্গে, 
ও “গাঁতচন্দ্রোদয়' (মঙ্গল।চরণ) পুথিতে অনেকগুলি পদ আছে। একারণে 
সম্ভবতঃ পদটি চক্রবতর্ট মহাশয়ের রচনা । 


€১০৭) "দ্বিতীয় কিরণ, (হারদাস দাস সং), পৃ ২৪-৪০। 
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৬০৫ নং পদটিতে চৈতনচ্চারতামৃতে'র প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। ১০ 


বতণান পদের অংশ- চৈতনাচারতান্মতের অংশে কৃষের উন্তি 
যাঁদ কফ অঞ্গা গন্ধে জগত বোঁপত। হদ্যাঁপ আমার গন্ধে জগৎ সংশন্ধ।  * 
তোর অঙ্গ পঁরিমলে কানু সে মোহত ॥ মোর চিত্তপ্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ ৪ 
যাঁদ বা বদনে তোর শ্যামনাম কয়। মোর বংশীগণীতে আকর্ষয়ে ্রিভুবন। 
রাধা নাম তার নিজমল্ম মুরাঁলতে গায় ॥ রাধার বচন হরে আমার শ্রবণ ॥ 
যাঁদ বা তোমার মন শ্যামপানে ধায়। যদ্যাপ আমার রসে জগত সরস। 
যে যোগী ধেয়ানে থাকে মাধবীতলায় ॥ রাধার অধর রসে আমা করে বশ ॥ 
কোটি চন্দ্র জানি কৃষ্ণ অঙ্গ নিরমল। যদ্যাপ আমার স্পর্শ কোটশন্দ্‌; শীতল । 
তোর অঙ্গা পরশনে হয় সে শীতল ॥ রাধিকার স্পর্শে আমা করে সশীতল ৪ 


রাধার দর্শনে মোর জড়ায় নয়ন। 
আমার দর্শনে রাধা সৃখে অগেয়ান ॥ 
পরস্পর বেণুগতে হরয়ে চেতন। 
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥ 


চৈতন্যচারতামৃত' সরকার ঠাকুরের প্রবতাঁকালের রচনা । সূতরাং পদট 
নরহরি চক্বতাঁর রচনা হওয়াই সম্ভব । 

৬৩৭ নং পদাঁটতে সহজ ভাব, সরল ভাষা, স্বাভাঁবক ছন্দ এবং চণ্ডখ- 
দাসের পপাঁরাতি' বিষয়ক পদের প্রভাব আছে। এ গুণ সরকার ঠাকুরের 
তাছাড়া পূর্বকথা স্মরণ করে গোরাঙ্গের মারন্নাসক আঁস্থরতা, ও শঠ্‌ সঙ্গে 
ণপরাতি' করার যল্দণার প্রকাশ, তাঁর আর কিছ পদে ১ লক্ষ্য করা যায়। 
পদটি তাঁর রচনা হিসেবে গ্রহণ করা চলে। 

৬৬৪ নং পদটি সরকার ঠাকুরের রচনা বলেই অনুমিত হয়। পদটি ক্ষ, 
ভাব ভাবা ও ছন্দ সরল। দ্বিতীয়তঃ, নরহারি চক্রুবতরঁ 'ভন্তিরত্লাকরে' ৯১০ 
মহাপ্রভুর পাশাখেলা প্রকাশ' বিষয়টি রচনা করেছেন £ “একাঁদন গদাধর সঙ্গে 
গোরহার। এ পুষ্প বাটীতে বাদ খেলে পাশা সাঁরি”_ এই দুই চরণ পয়ারের 
পর বাসদেব ঘোষের “গোঁরাষ্গ চাঁদের মনে কি ভাব পাঁড়ল" ইত্যাঁদ পদটি 


(১০৮) আদিলীলা, ৪র্থ পারচ্ছেদে হেরেকুফ মুখোপাধ্যায় সম্পাদত গ্রন্থ, 
পৃঃ ৪৮-৪৯)। 

৫১০৯) প্রেম করি কুলবতাঁ সনে” 'কনক চম্পক গোরাচাঁদে', "গোরা পহু বিরলে 
বাঁসয়া' বা “আরে মোর আরে মোর গোরাষ্গা রায় আরে মোর গৌরাকিশোর” 
তের পদ ৮৪৯, ৪২১, ৪০৮, ৮৪০) ইতর্াদ। 

€১১০) মিশন ২য় সং, পৃঃ ৫৮০ 0১২শ তরঙ্গ)। 


২৩০ নরহরি চক্তবওর্শঁ 


উদ্ধার করে এই প্রসগ্গ সমাপ্ত করেছেন। নিজের কোনো পদ দেন নি। বর্তম'ন 
পদটি তাঁর রচনা হলে, তিনি নিশ্চয়ই এটি এ ক্ষেত্রে সংযোজন করতেন 

পদমের্'র ঘনশ্যাম ভাঁণতার ১৮টি পদের মধ্যে ১৪টিই 'পদকল্পতরহ, 
বা 'গোবিন্দরাতিমঞ্জীরী'তে মিলে । সুতরাং পদগ্ীল ঘনশ্যাম কধিরাজেরই 
রচনা। এগুলি হলোঃ 'পদমেরূ'র পদ (পদকজ্পতরু'র পদ)-৬৩ (৫৫), 
১২১ (১৫৫), ৩৮০ (৩৪৯), ৩৮১ (৩৬০), ৩৮২ (৩৫১), ৪২৭ (৪৩৯), 
৪৪৩ ৫৫২২), ৮২০ (২৭২০), ১১৪৮ (১৭২৩), ১২২৭ (৮২৬), 
১২৮৪ (১৯২৭), ১২৯৭ (১৯৭১), ১৩২৯ (২০১০) এবং ১৩৪৯ 
(২০২১)। 

ঘনশ্যাম ভণিতার ২৮ এবং ১০১ নং পদ দুটি আছে "্ঁতচন্দ্রোদয়ে 
পেও ৩৬ এবং ২১৬)। এ দুটি নরহার চক্রকতাঁর রচনা। বাঁক .২টি পদ্দ 
হলোঃ 

কে) ৩২৮-_পেখল, গোরচন্দ্র অন;পাম পেত ৫৫খ), 

খে) ৬১৫__কাহে বিম্োগ ধান রাই (১১১ক)। 
৩২৮ নং গোৌরবন্দনার পদটি গোবিন্দরতিমঞ্জরীতে ৯৯ আছে। পদটি 
ঘনশ্যাম কবিরাজের। 

তেমনি ৬১৫ নং পদটির ভাষা ও আঁঙ্গক 'ীতচন্দ্রেদয়ে'র ছু পদের 
কথা স্মরণে আনে? ১১ সখাবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বিরহ-ব্যকুলা রাধার সঙ্গে মিলিত 
হলেন- এই ভাবাঁট ঘনশ্যাম কাঁবরাজের পদেও আছে। ণকন্তু পদ্দাটির রচনা- 
রীতির সঙ্গে তাঁর পদের কোনো মিল নেই। এই রচনাগুণেই পদটি ঘনশ্যাম 
চক্রবতাঁর রচনা হওয়া সম্ভব । 

সৃতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 'পদমেরুতে নরহরি-ঘনশ্যামের মোট ১২টি পদ 
আছে। তন্মধ্যে ২৪০, &৭০, ৬০৫, ৬১৫_ এই ৪টি নতুন ॥ 


গে) বাভন্ন প্রাচীন প্যাথর পাতড়া 


বিশ্বভারতখ 'বিদ্যভেবনের--&২১১, ৫৩১, ২২১৭ এবং ২৯৮৭ নং 
পাুঁথতে নরহার ও ঘনশ্যাম ভঁণতার &ট নতুন পদ আছে ।** ২৮১, ৬৭২, 
৭৫০১ ১১১২, ১২৬৫ এবং ২২১৭ নং পাঁথগুলিতে এই দুই ভাপিতায় 


(১১১) হরিদাস দাস সং, পৃঃ ৪ কে। কহ অপরুপ দিয়ে আরম্ভ)। 

(১১২) হরিদাস দাস সং, পৃঃ ১৩৬-১৩৭ পেদ নং ৫। ৬), ১২৪ পৃঃ পেদ ৭১), 
১২৭-১২৮, পৃঃ পেদ ৫। ড)। 

(১১৩) প্রঃ পারাশম্ট খ, পদসংখ্যা ১৫২-১৫৬। 
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যে ৮টি পদ সংকলিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে ৭উই পূর্ব প্রকাশিত । ১১ 
১১১২ নং পুঁথির আর ১টি ৪ চরণের পদ ভাব, ভাষা ও আগ্গক বিচারে 
উল্লেখ করার মতো নয়। প্রথমোস্ত টি 'নতুন পদ' হলো-- 

৫১) প্রেমের ভাই নিতাই আলি রে, তুমি মোরে দেহ ব্রজব'স রে প্যোথ ৫২১), 

€২) ষগল 'পারাত কোথা উপজিল পিরিতি বলিৰ কারে (প্াথ ৫৩১), 

€৩)১ সখা রাধা নাম কে কাহলে আগে গেথে ২২১৭), 

(8) দহ" কর সরস রভস রস কন্দল শুনইতে রঙ্গন দেবী €প্থি ২৯৮৭), 

(৫) দণহঃ দহ; ভুজযগে দহ) তন বাচ্ধল হৃদ হ্‌দে মূখে মূখ সোল পেথ 

২৯৮৭)। 

৫২১ নং পাথর 'নরহরি' ভিতার পদাঁট সুদীর্ঘ গৌর-নিতাই-এর 
কথে'পকথনের ঢঙে রচিত, ঘটনা সম্বলিত এবং 'শোচক' বা 'সূচক' পদের 
গুণ 'বাঁশন্ট। নরহরি সরকার অনুরূপভাবে কোনো পদ লিখেছেন বলে যেমন 
জানা যায় নি, তেমনি 1নত্যানন্দ সম্পর্কে তাঁর কোনো পদই নেই। এর রচনা- 
রীতির সঙ্গে নরহর্র চক্রবতর্রই বহু পদের সাদৃশ্য আছে। পদাঁট চক্রবর্তী 
মহাশয়ের রচনা হওয়াই স্বাভাবিক। 

&৩১ নং পাথর 'নরহার' ভাণত।র পদ চণন্ডীদাসের ণপারাতি' বিষয়ক 
বা প্রহেলিকাত্মক পদের অনুসরণে রচিত। চক্রবত্র নামে এরুপ কোনো 
পদ নেই। অপর পক্ষে নরহরি সরকার এই জাতঈয় কিছ পদ রচনা করে- 
ছিলেন। ৯ ভাব, ভাষা ও আঙ্গিক 1ােচারে পদাঁট সরকারের রচনা হওয়াই 
সম্ভব। 

২২১৭ নং ঘনশ্যাম ভাঁণতার উন্ত পদটি নিতান্ত সহজ বাংলায় রাঁচিত। 


(১১৪) ২২১৭ নং পুথর শঘনশ্যাম' ভাঁণতার অপর পদাঁট- 'অনুক্ষণ হেরিয়ে 
তোহে আনাঁচত' কবিরাজের গোঁবল্দরাতমঞ্জরীতে আছে পেঃ ১৬)। 
২৮১ নং পূথির-_-'আসকের কথা শুনলো সই" নেরহরি)--সহজিয়া 
সাহিতা, পৃঃ ৩৭। 
৬৭২ নং “যে দেখোঁছ যমুনার তটে" ঘেনশ্যাম)-_গীতচন্দ্রোদয়। পৃঃ ২৫০ 
এবং “অনুখন হেরিয়ে তোহে আনচিত, ঘেনশ্যাম)_গে।বিল্দরাতিমঞ্জরী, 
পৃঃ ১৬। 
৭৫০ নং ধবনোদিনী বোর একু কর অবধান' (নরহি) কাঁর্তনানন্দ, 
১৭১খ পন্র। 
১১১২ নং “পরিতি প্রকৃতি একন্ন' (নরহরি)_-সহজিয়া সাহত্যঃ পৃঃ ২৩। 

১২৬৫ নং উমত ঝূমত ঢরত" সংকীর্তনামৃত, পৃঃ ১২৮। 

(১১৫) ডঃ শ্রীসৃকুমার সেন, 'বাচতর সাহিত্য, ১ম১ পৃঃ ১১৭ ; বাঙ্গালা সাহিত্যের 

ইতিহাস (১ম, অপরার্ধ। ২য় সং পঃ ৪০১)। 


বিগ নরহি চক্রবতণ 


এর এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, যা থেকে এটিকে ঘনশ্য।ম কবিরাজের রচন: 
হিসেবে গ্রহণ করা ষাবে। ছোট বড়ো চরণ সাঁষ্ট, মাঝে মাঝে ব্রজবৃলি শব্দের 
প্রয়োগ, ভাবের অ-গভারতা ইত্যাদ লক্ষণ এই পদে দেখা যায়। এই ধরণের 
কিছু বৈশিষ্ট্য নরহরি-ঘনশ্যামের রচনায় আছে। সোৌঁদক দিয়ে পর্দাট চক্রবতর্ঁ 
মহ'শয়ের ন'মে আরোপ করা যেতে পারে। 

২৯৮৭ নং পুথির পদ দুটিই ঘনশ্যাম ভণিতার। প্রথমাঁটতে (দুহ”ু কর 
সরস রভস) রাধকার মানভঙ্গ, 'দ্বিতীয়টিতে (দেহ দূহু ভূজষুগে) কৃষ্ণ 
সঙ্গে তার মিলন ও সম্ভোগ বার্ণত। অনুরূপ বিষয়ে ঘনশ্যাম চক্রুকতর্ণর 
কোনো পদ মেলে নি। অপর পক্ষে এই বিষয়ে কবিরাজের অনেকগুলি পদ 
আছে ।*** দ্বিতীয়তঃ, পদ দুটিতে গোঁকিন্দ দাসের এই 1বষয়ক পদের প্রভ।ব 
প্রকট 1১১৭ তৃতীয়তঃ, রচনারীতিও কাবরাজের কথা স্মরণে আনে । সর্বোপ্পার 
প্রথম পদাঁটির শেষ চরণে কি নিজেকে রাধাকৃষ্ণের মিলন লশল'র সাক্ষৰ হিসেবে 
উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। অনুর্প সেবার ভাব ঘনশ্যাম চকবতর পদে 


মেলে না। এই সব বিচরে পদ দুটি ঘনশাম কাবরাজের রচনা হওয়াই 


স্বাভাঁবক। ১১* 

১১১২ নং পুথর নরহার ভাঁণতাযুস্ত ৪ চরণের পদটি ভাব, ভাষা, 
রচনারীত সবদিক দিয়েই বোশিষ্ট্য বাজতি। এতে এমন কেনো লক্ষণ নেই, 
যদ্দবারা এটিকে নরহার সরকার বা চক্তরবতর্শর রচনার্পে মেনে নেওয়া বায়॥ 

বিষ;প;র সাহত্য পাঁরষৎ মান্দরের_-৬৩২ নং পুথতে ৪টি এবং নম্বর- 
হন ও চৌকো খ'তার আকার বিশিষ্ট একটি পুথতে ১ট, মোট &টি (এই 
দুই ভণিতার) নতুন পদ মিলেছে। ৯৯ ৪৬৫ নং এবং অপর এক নম্বরহশন, 
এক পন্রের পাঁথতে মোট ১১টি পদ আছে, এগুলি পূর্বপ্রকাঁশিত। ১২ ৫৩৪ 
১১৬) রসাবলাসবল্লী, পৃ” ৪৭, ৭৬, ৯৩। গোবিন্দরাতিমঞ্জরী, প:ঃ ৩৮. ৪০, 

৪১, ৭১। 

(১১৭) পদকজ্পতরুর পদ, ২৭৫১ ২৮৭, ৯৯২, ১৪৯৯ ইত্যাদ। 

€১১৮) এই পদ দুটি নীলজোড়াবাসী সতীশচন্দ্র কামিলগর তিনাট পুখির 
পাতড়ায় হুবহু মিলেছে। 

€১১৯) দ্রঃ পারশিষ্ট খ, পদ ১৪-১৯। 

(১২০) 'বিফৃপুর পাঁথ৪৬৫ নং (১) পসহজই বিষম'ত 'অনুখন হোয়ে 
(গোবিন্দরীতিমঞ্জরী)। এক পর্বের পুঁথর ৯টি পদ--১. পেখলু 
গোকুলবসাতি* ২. 'লোচন লোর ওর” ৩. ততুয়া উপচার', 5. "নজ্রকুল 
গৌরব” &. “একে বিরহানল” ৬. “কুলমরিষাদ” ৭. শহয়ে বিরহানল", 
৮. “ডাকে ডাহাক' ৯. 'দেখ পাঁপ আঘনা-পদগুলি গোঁবন্দরাত- 
মঞ্জরীতে আছে। 


জশীবনী ও রচনাবলশ ২৩৩ 


নং পু1থতে নরহারি ভাণতার 'নাচত পহু মোর 'নিত।ই রাঙ্গয়া' পদটি আছে 
এই পদটিই নরহ্ণীর চক্রবতাঁ স্বয়ং তাঁর “ভক্তিরত্কাকরে'র ১২শ তরঞ্গে ৯২১ 
পরসাদ দাসের নামে সংকলিত করেছেন। সুতরাং বিফুপুরের এই অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক প্যাথ দৃন্টে পদটির 'নরহার' ভিতা' গ্রহণ করা যায় না। নতুন পদ 
&ঁটির ৪ট আছে ৬৩২ নং পুঁথিতে ৩ নং পন্রে_ 
(১) চতুর হইয়া করিব কাজ পেদ ৮), (২)...গ্রহ বাঁলয়া কহরে কথ (পদ ৯), 
€) সে রুপেহেরয়ে রূপ সেঠায়ে পদ ১০) (৪)..মাঝারে ফৃটিল ফুল (পদ ৯১)। 


পদগুজিতে ভণিতা আছে 'নরহরি'র। 1কল্তু নরহার চক্রবর্তাঁর গ্রল্থে এমন পদ 
একডিও নেই। তান শ্্রীনিবাসাচ,যে'র শাখাভুন্ত। তাঁর পক্ষে অনুরূপ সহজ 
সাধন ঘাঁটিত পদ রচনা অসম্ভব বলেই মনে কার। অপর দিকে, নরহার 
সরকারের নামে এই জন'তীয় কিছ: পদ প্রচ্চালত আছে। ভাবে ভাষায় সহজিয়া 
চণ্ভীদাসের সুর যেমন স্পম্ট, তেমাঁন সরক।রের নামে আরোপিত পদগহালর 
সঙ্গে এগুটলর নানাণদক 'দয়ে সাদশ্যও আছে। পদগীল তাঁর রচনা হওয়া 
অসম্ভব নয়। 'কিন্তু এগুলি যে চক্রবতর্ঁ মহাশয়ের রচনা নয়, এ বিষয়ে 
আমরা নিঃসন্দেহ। 

নম্করহবীন চৌকো খাতার আকার বিশিষ্ট পাার্থাটর পদটি ঘনশ্য। 
ভাঁগতার_“আজ; বৃষভ'নুপুরে আনন্দ উদয়” (পত্র ১১খ)। পদটি রাঁধকার 
জল্মলীলা বিষয়ক। এ বিষয়ে ঘনশ্যাম কাঁবররাজের কোনো পদ নেই। 'ভ্তি- 
রক্লাকরে ১২২ এই বিষয়ে কিছু পদ আছে ঘনশ্যাম চক্রবতর্ঁর। ভাব, ভ'ষা ও 
রচনারাঁতির বিচারে এগুলির সঙ্গে বর্তমান পদটির কিছ কিছু সাদৃশ্য আছে। 
এঁদক থেকে পদটি তাঁর রচনা হওয়া অসম্ভব নয় 


বরাহনগর পাঠবাড়ীর গোরাষ্গ গ্রস্থমমন্দিরের--২৬৩০ (২৬৭) এবং 
২৬৩১ (২৬ত) নং পুথি দুটিতে এই দুই ভণিতায় যথাক্রমে ৩ এবং ৬টি পদ 
আছে॥ তন্মধ্যে প্রথম পাথিতে ১টি ও 'দ্বিতনয় পাথর ৬টি পদই' অন্য কোনো, 
প্রাচীন পদসংকলনে মেলে নি।১২ পদ গুলি নরহরি ভাণতার £ 
২৬৩০ নং পুথির পদটি--কি হেরিলাম 'নাশর স্বপনে (পন্ন ইক-২খ)। 
২৬৩১ নং পাথর পদগুল হলো--১॥ সাথ সঙ্গে কার ভানুর খিয়ারি 
(পন্র ৪ক), ২। শুনগো রাধকে প্রাণের আধিকে (৪ক), ৩। কৃফ দুই অক্ষর 
প্রেমের অংকুর (৪থ), ৪। শুনহে রঁসিকমাণি তোমারে কহিয়ে আমি (৪খ), 


(১২১) গোঁড়ীয় মিশন, ২য় সং, পৃঃ ৬০১। 

(১২২) এর, পৃঃ ১৯২। 

(১২৩) ২৬৩০ পাথর পূর্ব আলোচিত পদ ২টি হলো-_সহজই বিষম” 
'অনুখণ হেরিয়ে' গোবিল্দরতিমঞ্জরীতে আছে)। 


২৩৪ নরহাঁর চক্রবতর্ 


৫&। বৃষভানু ঝিয়ার রূপে গুণে আগার (৪খ) এবং ৬। হেথা খেলাধূলা 
ভাঁঙ্গ ভানুর নান্দনশ (৫ক)। 

২৬৩০ নং পাথর পদটি “স্বপ্নে-দর্শন' জান ভ।ষা সহজ বাংলা, 
ছন্দও স্বাভাবিক, রচনারণীতাট সরকার ঠাকুরের অনুবর্তঁ। নরহারি চক্ুবতর্ধর 
এই িষয়ে অনেক পদ আছে 'গীতচন্দ্রোদয়ে'। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে আলোচ্য 
পদটির কোনো দিক দিয়েই তুলনা বা সাদৃশ্য মেলে না। পদটি সরকার ঠাকুরের 
রচনা হওয়।ই সম্ভব। 

২৬৩১ নং পাথর উল্লিখিত পদগালর ৪ নংটি বাদে &টি পদ রাজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম 'পদ।মৃতাসম্ধুতে (১৩২৯) প্রকাশ করেন। ১২৪ 
এগুলির ১টি 'পদামৃতমাধুরী' (১ম খন্ড, ১৩৩৮)১২ এবং ৪টি শঁবচিন্র 
সাহিত্য €১ম খন্ড, ১৩৬৩) গ্রন্থেও ৯ মাদ্রত। পদগ্হীলতে ধারাবাহক 
রাধাকৃফলণীলা বার্ণত হয়েছে 

“সখশ সঙ্গে যুবতী রাধা ক্রুড়ামগ্ন। দেবী ভগবত এসে তাঁকে কৃষ্ণ সঙ্গে ণপারাতি, 

করার উপদেশ দিলেন (১) ৯২৭। বললেন, 'পারাতাঁবহাীন ব্যান্তর জাঁবন বৃথা। 

গপারাতি জগতের শ্রে্ঠ সুখ । তুমি গোকুলরায় সঙ্গে ণঁপারিতি” কর 0২)। কৃফ নাষে 
রাধ। 'বিহবল হলেন। দেবীর পুনরাগমনের জন্যে তিনি উন্মুখ হয়ে রইলেন 

(৩)। দেবা শ্যামের নিকটে এসে পিরিতি করবার নির্দেশ 'দিলেন' (8)1 এজন্যে রাধার 

ব্পগণের বিস্তারিত বর্ণনা করে তাঁর সঙ্গেই ণঁপারাতি' করতে বললেন ৫৫)। এঁদকে 

রাধা খেলা সাঙ্গ করে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনকালে কৃষ্ণ নামে আস্থর হয়ে ভূমিতে ঢলে 
পড়লেন। সখাঁদের কাছে লজ্জা গেপন করতে কাঁটা, ফোটার প্রসঙ্গ পাড়লেন। 

সঞ্থীরা কিল্তু 'বিষয়াঁট ইঙ্গিতে প্রকাশ করলেন (৬)।” 


পদগুির ভাঘা প্রাঞ্জল, ছন্দ সরল, বিষয়াটও সহজবোধ্য, সরকার 
ঞকুরের রচনারীতির সঙ্গে গভনর সাদশ্যযুস্ত। অধ্যাপক শ্রীযুত্তসুকুমার সেন 
মহাশয় এজন্যে পদগৃলিকে সরকার ঠাকুরের রচনা 'হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। 
তিনি 'লখেছেন 

"মনে হয়, সরকার ঠাকুর ব্রজলশলার উপর বিস্তৃতভাবে পদ রচনা করিয়াছিলেন, 


(১২৪) শ্রীপদামৃতিম্ধু, পৃঃ ১৩৪-১৩৫ খানে পুথির ১। ২ নং ১টি এবং 
৩। ৪ নং মিলে আর ১টি পদ)। 

(১২৫) পদামৃতমাধূরী, (১ম), পৃঃ ৪০-৪২। ডে নং টি মান্)। 

(১২৬) বিচিত্র সাহিত্য, (১ম), পঃ ১১৪-১১৬, (১। ২। ৩ নং)। 

(১২৭) বন্ধনীস্থ সংখ্যাগ্ীল ₹ এই পুথি থেকে প্রাপ্ত পদগাঁলতে আমরা যে: 
সংখ্যা 'দিয়োছ তা। 


জীবনী ও রচনাবলী ২৩৫. 


সাধারণ বৈফবদের মতো টুক্রা-টাক্রা ভাবে নহে।.....সরকার ঠাকুরই বোধ হয়, 
'পরিতি' শব্দটি প্রেম অর্থে সাহিত্যে সর্বপ্রথম চালাইয়া দেন।” ৯২৮ 


রচনারীতির 'বচারে আমরাও পদগুলিকে সরকার ঠাকুরের লেখা বল্লেই মনে 
করি। ফলকথা 'বিভিন্ন পুঁথর পাতড়া থেকে নিম্নোন্ত ৩টি পদ নরহরি 


চক্কবতর্শর রচনা হসেবে গ্রহণ করা হয়েছে 
১। প্রেমের ভাই নিতাই আদি রে (বিশ্বভারতী, ৫২১ নং পাথর পদ)। 


২। সখা রাধা নাম কে কাহলে আগে এ, ২২১৭ নং পাথর পদ)। 
৩। আজ বৃষভানুপুরে আনন্দ উদয় (বিফুপুর পারষদের নম্বরহঈীন পাথর পদ) ॥ 


(ঘ) এ কালের ববাভন্ন পদসংকলন, পামাক্সিক পান্তকা ও আলোচনা গ্রন্থ 
১। পদরজ়াবলশ ১২৯ 


রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ১২৯২ বঙ্গব্দে (১৮৮৫ খু) “পদ- 
রত্রাকলন' সম্পাদনা করেন। এই পদসংকলনের “নবেদন' অংশে সম্পাদকদ্বয় 
বলেছেন যে, "মহ'জন-পদাবলশর সর্বোৎকৃষ্ট কাবতাগুলি” এ গ্রন্থে সংগৃহীত 
হয়েছে । এতে 'নরহর' ভণিতার ১টি মাত্র পদ পাওয়া যায়, 'ঘনশ্যাম' ভণিতার 
কেনো পদ নেই। পদাঁট হলোঃ 

"পরাণ নিমাই মোর খেপা বড় বটে গো একাঁদন দোখনু নয়নে" 
(পৃঃ 98)। ০০ পদটি রাখ,লানন্দ ঠাকুর 'গোৌরাঙ্গমাধূরী'তৈে নরহরি সরকারের 
নামে মাঁদ্রত করেছেন। কিন্তু এটি নরহারি চক্কবতাঁর 'গোরচারন্রচিন্তামাণি'র 
পদ ॥১৭ সুতরাং এট চক্রবতাঁ মহাশয়েরই রচনা । এ গ্রন্থে কোনো 
অপ্রকাশিত বা নতুন পদ নেই ॥ 


২। *সযাহত্য' পান্রকায় ১০২ প্রক্মাশত পদ 
১২৯১ বঙ্গাব্দে ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় 'স্াহত্য' পান্নকায় 'ঘনশ্য মদাস' 


(১২৮) 'বাচন্র সাহিতাঃ (১ম), পৃঃ ১১৪, শ্রীসৃকুমার সেন। 

(১২৯) ১ম সং, ১২৯২। পরে বিমানাবহারশী মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্রসাহিত্যে 
পদাবলণর স্থান' গ্রন্থে এই সংকলন (অর্থাং সমস্ত পদ) মুদ্রুত করেছেন। 

(১৩০) পদরজ্লাবলীতে পদটি ৯ চরণ 'বিশিষ্ট-__“অগ্গ আছাড়য়ে বারে বারে। কি 
হৈল কি হৈল বলি কান্দে পুনক্বতাঁগো কেহ স্থির হইতে না পারে" ॥ 
ইত্যাদি ৫ম চরণের অর্ধাংশ ও ৬ম্ঠ চরণের পাঠ এ গ্রন্থে মদত হয় নি। 

(১৩১) গোৌরচরিন্রচন্তামাঁণ-_স. হারদাস দাস, পৃঃ ৬৩ (পদ ৬। ৯)। 

(১৩২) “সাহিত্য (১২৯১৯, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ৫৮৪) স. সংরেশচন্দ্ 
সমাজপাতি। 


২৩৬ নরহরি চক্রবতর্ঁ 


প্রবন্ধে নরহরি-ঘনশ্যামের কাঁবকৃতি অলোচনা প্রসঙ্গ 'নরহারি' ভণিতার একটি 
পদ মদ্রত করেন। পদটি হলো-_“জয় জয় রাধা র।সবিহারণণ। খঞ্জন নয়নন” 
ইত্যাঁদ। পর্দটর সম্পর্কে তান জানান যেঃ “তাঁহার নেরহার-ঘনশ্যামের) 
কৃতগ্রল্থের মধ্যে এরখ।নি ক্ষুদ্র কাগজে একটি কাঁবতা পাওয়া গিয়াছে। এইটি 
কোনো গ্রন্থে নাই। এই কাঁবত'ট রক্ষা হয়, এই আভলাষে এখানে তাহা 
সংগ্রহ কাঁরয়া দিলাম ।” ১০০ 

পদটর প্রথম ৪ চরণ আমরা নরহরির গ্রল্থে বা অনান্র পাই ন। এই ৪ 
চরণ হলো 

জয় জয় রাধা রাসাঁবহারণী। 

খঞ্জন নয়নী রমণীমাণি মোহিনী গিারবরধরধূতি ভঞ্জনকারণস ॥ ধ্রু 

চন্দ্রবদনী আভরামিনী ভামনী দামিনী তনুখন অম্বর ধাঁরণী। 

বৃন্দ।বনাঁবলাসিনী শ্যামঘন মনহারিণ রসময়ী সুকূমারিণী ॥ ১ ॥ 


কিল্তু এর পর &-১২ চরণ “আজ রজনী শেষ সময়ে” ইত্যাদ নরহারির 
“গৌরচারিন্রচিন্ত'মণি' গ্রন্থে পাই। ১০৪ ক্ষীরোদচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে এই গ্রন্থাঁটর 
পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু গ্রল্থাট পাঠকালে পদটি তাঁর দ্াম্ট এাঁড়য়ে গিয়েছিল ! 
ফলে তান এটিকে নতুন পদ বলে মনে করেছিলেন। 

প্রথমোন্ত ৪ চরণও যে নরহার চক্রবতর্টর রচনা তার প্রমাণ পাই তাঁর 'গীত- 
চন্দ্রোদয়ে'র 'মঙ্গলাচরণ' পাথর একাটি পদ থেকে । পদাঁটি হলো 

জয় জয় রাসবিলাসিনী' রাধা । মাধূরি নিরুপম চরিত অগাধা ॥ ধু 

চন্দ্রবদনী ধনী নওল 'িশোরী। মধ্াঁরম হাঁসিনী ভুবন উজোর ॥ 

কঞ্জনয়নী মোহন সুকুমারি। ভূধর ধর ধৃতি ভঞ্জন কারী ॥ 

রাঙ্গনী রমণী শরোমাণি ভোরি। নরহরি সুখী সুখবাদ্ধিনী গোর ॥ ১৩৫ 


আলেচ্য ৪ চরণের আধকাংশ শব্দ পর্য্ত আছে এই পদে। তাছাড়া রচনা- 
রীঁতাট চক্রবতরঁর অন্যান্য পরের মতো--(১) 'জয় জগতবান্দনীী নৃপনল্দিনী” 
(২) 'জয় জয় শ্রীবৃষভান; কিশোরী ইত্যাঁদ। ১ সতরাং এই ৪ চরণ যে 
চক্রবতরঁ মহাশয়ের রচনা, তাতে কোনো সন্দেহ উদ্রিক্ত হয় না। এই অংশকে 
একাঁট' পদ হিসেবে গ্রহণ করা চলে। পদাঁট নরহাঁর পদাবলশীতে একাঁট বাঁশম্ট 
সংযোজন ॥ 

(১৩৩) 'সাহিত্য” (১২৯১৯, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃহ &৮৪)। 

(১৩৪) পৃঃ ৩৩-৩৪। পদ' ২১ ভেলে করে *১৭" ছাপা হয়েছে)। 

(১৩৫) গাঁতচল্দ্েদয় মঙ্গলাচরণ পুথি (পোঠবাড়ী নং ২৫৩৪। ৩), পনর ৪খ, পদ 

নং ৩। 
(১৩৬) এ, পদ ২২ পেত্র ৪ক-খ), পদ ২৪ পেত্র ৪খ)। 


জগবনী ও রচনাবলী ২৩৫ 


৩। স্গংগণীতসার লংগ্রহ ১৩০৬-১৩০৮ 


বঙ্গবাসণী কার্যালয় থেকে চারুচন্দ্র রায় সম্পাদিত “সংগীতস।র সংগ্রহ” 
পতন খণ্ডে মীদ্রুত হয়। তন্মধ্যে তৃতীয় খণ্ডটি আমর! ল।ভ কাঁর। এতে নরহাঁরি 
ভণিতায় ৪টি ও ঘনশ্যাম ভাঁণিতায় &টি পদ আছে। নরহনির ভাঁণতার পদগনুলি 
(পৃঃ ২৯-৩০) হলো--১। দেখ শচীনন্দন জগতজনীবনধন, ২। ঝুলয়ে সুল্দর 
রসময় গোরা, ৩। ঝূলত সুখময়, ৪॥ আজ লাঁলত 'হিন্ডোর মাঝে । এগুলির 
২ নং পদটি কাঁবর ভন্তিরত্রাকরে (পৃঃ &৮২), ৩-৪ নং পদকজ্পতরুতে 
(১৫৬০, ১৫৬৩ নং) আছে। এবং পূর্বেই আলোচিত হয়েছে এগুলি 
চক্রবতর্ঁ মহাশয়ের রচনা । প্রথম পদটি পরবতর্ঁকালে গোৌরপদতরাঁঞ্গণীতে 
(২য় সং. পৃঃ ১৫৮) মুদ্রিত হয়োছিল। পদির ভাষা বাংলা, কিন্তু লুঠত. 
রুরতাঁহ প্রভৃতি প্রচুর ব্জবৃলি শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে, যা! উক্রবতর্দর পদ্েরই 
বোঁশিষ্ট্য। তাছাড়া, এপ্র ভীন্তরত্বাকরে অনুরূপ ভাবের. দু পদ আছে__ 
ধকবা খোল করতাল বাজে" (পৃঃ ৫৬৪), "গোরা প্রেমে গরগর (পৃঃ &৯৯)। 
মূলতঃ পদাঁট গোবিন্দদাসের চম্পক শোন কুসুম' তেরু ৩) ও 'নীরদ নয়নে 
নীরঘন সিঞুনে' তেরু ৬৭) ইত্যাদি গৌরচীন্দ্রকা পদ দুটির প্রাতিধ্বান মানত। 
সুতরাং পদাট নরহার চক্রবতরঁর রচনা । 

এই গ্রল্থের “্ঘনশ্যাম' ভণিতার পদগ্ল হলো-১। সহজই বিষম, 
২। অলাঁখত গাঁতি, ৩। মানান অতয়ে করহ, ৪1 কত পরকার, &। তু'হ্‌ ষাঁদ 
মাধক। এগুলির ১, ২ নং পদ দুটি ঘনশ্যাম। কঘিরাজের 'গোবিন্দরাতিমঞ্জরশ'তে 
আছে পে যথাক্রমে, ১২, ১৩)। ৩, ৪, & নং পদ তিনাট পদকজ্পতরুতেও 
মিলেছে পেদ ২০৫৪-২০৫৬)। পূকেইি আলোচিত হয়েছে যে, এগুলি 
কবিরাজেরই পদ। 

সুতরাং এই সংকলনে নরহরি চক্রবতর্ঁর ১ট নতুন পদ বিদ্যমান ॥ 


৪। গোৌরপদতরঞ্গিশশী ১৩৭ 


আধুনিক কলের শ্রেষ্ঠ গোৌরগাঁতি-পদাবলী সংকলন জগদ্বন্ধু ভদ্র 
মহাশয়ের 'গোৌরপদতরাঙ্গণী"। ভদ্র মহাশয় স্বয়ং ১৩১০ বঙ্গাব্দ এর প্রথম 
সংস্করণ সম্পাদনা করেন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে মৃণালকান্তি ঘোষ ভন্তিভূষণ মহাশয় 
করুর্কি এর দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদিত হয়। এই গ্রন্থে 'নরহরি' ভাঁণতার 
৩৮৩টি এবং ঘনশ্যাম ভাঁণতার ৩৮টি পদ সংকাঁলত হয়েছে। 


(১৩৭) বণ্গীয় সাহিত্য পাঁরষৎ, কলকাত। এর দুটি সংস্করণই প্রকাশ করেন। 
তল্মধ্যে আমরা ২য় সংস্করণাঁট ব্যবহার করোছি। 


২৩৬ নরহাঁর চরুবতর্ণ 


মৃণালক।ন্তি ঘোষ মহাশয় জানিয়েছেন যে, নরহরি ভাঁণতার ৩৮৩ট পদের 
মধ্যে ১০০টি পদ সরকার ঠাকুরের, ১৭১টি পদ নরহারি চক্রবতাঁর এবং বাকি 
১১২টি পদ কোনো 'নরহরি দাসে'র রচনা । সম্পাদকীয় বিবৃতিতে তিনি 
লিখেছেন 
“্রীথণ্ড হইতে শ্রীশ্রীগোরাঙ্জামাধূরী নামক একখানি মাঁসক পত্র তিন বৎসর বাহর 
হয়। শ্রীখন্ডের শ্রীল্‌ রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ঁ মহোদয় ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
ইহাতে মোট যত পদ আছে, তাহার মধ্যে ১০৮ট পদ গৌরপদতরাঞ্গণীতে উদ্ধৃত 
হইয়াছে। সেইগ্ল নরহি সরকারের পদ বাঁলয়া 'লাখত হইল।” (৪নং পাদটীক) 
“ভন্তিরত়াকর গ্রন্থে নরহরি ভাঁণতাযুন্ত যে সকল পদ আছে, তল্মধ্যে ১৬১ পদ 
গোৌরপদতরা্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এইগুীলি নরহার চক্রবতাঁর রাঁচিত বলিয়া 
লাখত হইল। 
উাল্লাখত পদাবলী ব্যতীত নরহি ভণতার আরও ১১২টি পদ গোৌরপদতরঞ্গিণীতে 
আছে। ইহার মধ্যে সরক।র ঠাকুরের ও চক্রবর্তী মহাশয়ের পদও নিশ্চয় আছে। 
তবে কাহার রচিত পদ কোন্শুলি তাহ। বাছিয়া বাহির করা সুকঠিন। ইহার মধ্যে 
অপর কোনো নরহারির পদ আছে কিনা তাহা কে বলতে পারে 2” ৫& নং 
পাদটীকা) ৯৩৮ 
কিন্তু মৃণালকান্তির প্রদত্ত সূচীপত্র নির্যয়ে পদ নির্বাচন ব্যাপারে 
পাঠককে ননা অস্ববধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমতঃ, “পদকতৃগির্পণের নাম 
ও পদসমাম্ট” শীর্ষক “দ্বিতীয় সূচী"ট আদৌ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। 'নরহারি' 
ভাঁণতার পদগুলির সূচি লক্ষ্য করা যাক। মৃণালকাঁন্তি প্রদত্ত সূচী 
নিম্নরূপ ১০১ 


পদকতৃগণের নাম পদসমন্টি প্‌ঙ্ঠা 

নরহাঁর সরকার ১০০ ৮, ৯, ১০৪৯......... ১৩২ €১২০শ, ১২১শ) 
১558: ১৯২, ১৯৩, ২০১1 

নরহার চক্রবর্তাঁ ১৭১ ১৮, ৪২, ৪৩, ........ ২২১১ .... ২৩০, 
২৩১১৭ ০১০০০০০০১ ৩২৯। 

নরহার দাস ১১২ ২০, ৪৭, ৪৮১ ........ ২২১, ২২২....... 
২৩১, ২০২, ২৩৩ ...........5। ৩৭১। 


প্রীতি কবির নামের পাশে পদগুলির যে পৃষ্ঠা সংখ্যা লাখিত হযেছে, ঠিক সেই 
পঙ্ঠায় সেই কাঁবর পদ থ।কবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এমন অনেক পৃষ্ঠা 


(১৩৮) গৌ. প. ত্- হেয় সং) ভূমিকা, দ্বিতীয় সৃচীপন্ত্, পৃঃ ১0, 
(১৩৯) এ, পৃই ১//.-১)%, 


বপবনী ও রচনাবলশ ২৩৯ 


সংখ্যাই লিখত হয়েছে, যা অন্ততঃ দুজন কাঁবর নামের পাশে দেখা বায়।: 
যেমন 


১৯২ পৃঃ, নরহরি সরকার ও নরহরি দাস। 
২২১, ২৩১, ২৩২ পঃ, নরহারি চক্রবর্ত ও নরহরি দাস। 


১৯২ পৃন্ঠায় নরহার ভণিত'র পদ ৩ট- পদসংখ্যা ২৩, ২৪, ২৫। কিছ্ছু 
এগুলির মধ্যে কোনটি বা কোন্‌ দুটি পদ 'সরকরে'র বা 'নরহরিদাসের ? 
আবর ২৩১ পৃচ্ঠায় একটি মান্র পদ (৪৭ নং) 'নরহার ভাঁণতার। অথচ 
পৃজ্ঠা সুচীতে চক্রবতাঁ" ও 'নরহার দাস' উভয়েরই নাম আছে। এটাই বা 
কেমন করে সম্ভব ? ১৩২ পৃন্ঠায় নরহাঁর ভাতার পদ ৩1ট (১১৯১ ১২০, 
১২১)। তন্মধ্যে ১২০, ১২১ নং পদ দ্াাটকে সম্পাদক নরহার সরকরের 
রচন। বলে জানিয়েছেন। কিন্তু নরহরি দাসের স্থলে শুধু ১৩২ পৃঃ লেখা 
আছে । এখানেও সূচীটি পাঁরভ্কার করতে ১১৯ নং-ট উল্লেখ করা উীচং 
ছিল । 

দ্বিতীয়তঃ, সম্পাদকের ভাষায়, “গোৌরাঙ্গমাধুরীতে মোট যত পদ অছে, 
তাহার মধ্যে ১০৮টি পদ গৌরপদতরাঙ্গণশীতে উদ্ধৃত হইয়াছে ।” অথচ 
সূচীপত্র তিনিই লিখেছেন, “নরহার সরকার- পদসমান্টি ১০০1” সুতরাং 
এই আতারন্ত ৮টি পদ কোথায় গেল, বা কার নামে সংকালত হলো, জ;নানো 
দরকার ছিল। তেমাঁন চক্রবতারঁ সম্পর্কে তান লিখেছেন যে, ভান্তিরত্বাকর 
থেকে "১৬৯টি পদ গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে।” অথচ সূচীতে 
[তনই লিখেছেন- “নরহাঁর চক্রবতর্টর পদসমাম্ট ১৭১1” এখানেও তিনি 
আতারন্ত ২টি পদ কোথায় পেলেন জানালে ভালো হতো। 

অবশ। সূচীপন্রের এই ভুলন্রটি ঘটা আদৌ অস্বাভাবক কিছু নয়। 
“প্রয় কাণুদুদ্ধ পণ্চদশ শত প্র,চীন মহাজনী পদ, মহাপ্রভুর পাঁরকর ও 
পার্ষদ ভভন্তাঁদগের পরিচয়, ৮০ জন পদকর্তৃগণের সংক্ষিপ্ত বা বিস্তীর্ণ জীবনন 
এই গ্রন্থে সংগৃহীত” হয়েছে। ১৮৭ এজন্যে যে অনন্যসাধারণ শ্রম, অসাধারণ 
ধৈর্য ও একনি্ঠত'র প্রয়োজন হয়েছিল, তুলনায় এই লট এমন 'িকছুই নয়। 

১৩৩৭ বঙ্গাব্দে রাখ।লানন্দ ঠাকুর 'গোৌরাঙ্গমাধূরী' পান্রকায় 'নরহার, 
ভঁণিতার ১০৮টি পদ প্রকাশ করেন। ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যায় (পৃঃ ১৮৯-১৯১) 
১-১১ নং ১১টি, ৮ম সংখ্যায় পেঃ ২০৬-২১২) ১২-৩৭ নং ২৬টি, ৯ম সংখ্যায় 
(পৃঃ ২৪৫-২৪৯) ৩৮-৫০ নং ১৩টি এবং ১০ম সংখ্যায় (পৃঃ ২৬৬-২৮০) 
&১-১০৮ নং ৫৮টি পদ মুদ্রুীত হয়॥ তখনো এদেশে পদ,'বলণ প্রকাশ করলে 
তার আকর পাথর উল্লেখ করার রাঁতি চ'লু হয় নি। ফলে রাখালানন্দও 


(১৪০) প্রথম সংস্করণের ভূমিকা” জগদ্বন্ধু ভদ্র, (২র সং, পৃঃ .) সম্পাদকের কথা 


২৪০ নরহরি চক্তবতাঁঁ 


তাঁর প্রকাশিত পদগ্ঁলর আকর নিদ্শে করেন নি। তান 'নার্বচারে 
১০৮টি পদকেই নরহারি সরকারের রচনা, হিসেবে উল্লেখ করেন। এবং মৃণাল- 
কান্তিও কোনো রকম অনুসন্ধান না করেই গৌরপদতরাঙ্গণীর ১০০টি পদ্দকে 
সরকার ঠাকুরের রচনা বলে 'নিদেশ 'দিয়েছেন। 


আমরা বর্তমান গ্রল্ধের পদগুলির সঙ্গে এই পাণ্নকায় মুদুত পদগুলি 
মাঁলিয়ে দেখতে প।ই যে, পন্রিকায় মুদ্রীত নিম্নোস্ত ৬টি পদ ১ 'গৌরপদ- 
তরাঁঞ্গণী'তে নেই 

১। আজি সূরধনী জলে 'গিয়াছিনু কাকেতে কলসী কার পেদ নং ২) 

২। মরমাহ গৌর গৌরগ্ণ শ্রবণাহ বদনহি গোর 'কি নাম ৩) 

৩॥। সেই বা কেমন লোক গোরাষ্গ পাসরে ৬) 

৪। কনক কুমুদ দেহের মাধর' সকল রসের কপ (৭) 

&॥ সুঘন চিক্ণ কিবা কেশের মাধুরী (৮) 

৬%॥ ও বোল বল না সই না বাঁলাব মোরে ৫৯) 
অর্থৎ গোৌরাজ্গমাধুরীর ১০২টি পদ এই গ্রন্থে পাওয়া। যায় । ১৪২ 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে; 'গোরাষ্গমাধুর” ২৯ এবং ২২ নং পদ দুটি €ঁকি 
কব সজনি ননদের কথা'; 'ক?খের কলস") 'গোঁরপদতরঙ্গিণী'তে ১ট পদরূপে 


(১৪১) গৌরাষ্গমাধূরী, (১৩৩৭, ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা। এই ৬টি পদ সম্পর্কে পরে 
আলোচনা করা হয়েছে। 

(১৪২) গৌরাঞ্গমাধূরীর ১০২ পদ গৌরপদতরাঞ্গণীতে আছে £ প্রেথম সংখ্যা 
গোৌরাঙ্গমধুরীর পদসংখ্যা, "দ্বতীয়াঁট গৌরপদতরাঙ্গণীর ২য় সং-এর পৃজ্ঠা) 
১। ৪1 &- ১১৩, ১০। ১১ ১৩৮১ ১২-১১৩, ১৩ ১১৪, 
১৪ 5 ১২৪১ ১৫ নল ১২৩, ১৬-১৯ ন ১২৪,» ২০-২২ হু ১২৫, 
২৩। ২৪- ১২৬, ২৫&৬-১২৭, ২৬-২৯-১২৬৮, ৩০-৩৫ ₹ ১২৯, 
৩৬-৩৯ 5 ১৩০১ ৪০। ৪১ ১৩২, &৬-৫৮ 5 ১৩৭, ৪২-৪৫ 7০ ১৯৩৩৯ 
৪৬। ৪৭ ₹ ১৩৪, ৪৮-৫১ 5 ১৩৫১ ৫২-৫৬ - ১৩৬, &৯-৬১ 7১৩৮, 
৬২-৬৫ 5 ১৩৯, ৬৬-৬৮ 5 ১৪০, ৬৯-৭৩ 2. ১৪১, ৭৪-৭৮ 2 ১৪২, 
৭৯-৮৪ ₹ ১৪৩, ৮৫৬-৮৭ 5 ১৪৪, ৮৮-৯০ ১৪৫, ৯১৯৩ 2 ১৪৬, 
৯৪-৯৭ 5 ১৪৭১ ১৮-৯১৯ 3 ১৪৮, ১০০ ₹ ১০৪, ১০১। ১০২ হু 
১০৫ ১০৩-১০৫ -১৯২, ১০৬। ১০৭ 5 ১৯৩, ১০৮ 5 ১৮৬৭। 
এগুলির ৮৯টি “ভন্তিরয়াকরে ১টি 'গৌরচরিতচিল্তামণিগ্তে আছে। এই 
৯০টির রচকক্সিতা নরহার চক্রবতর্ঁ। আবার এগাঁলর ১০৩-১০৮ নং ৬টি 
“পদকজ্পতরু'তে আছে।' বাকি ১২টি (১-৯, ১৯, ১২, ৩৮ নং) একমান্র 
'গোৌরপদতরাষ্গশী'তেই পাওয়া বায়। 


জগীকনী ও রচনাবলদ ৯৪৯ 
ব. বি./ন, চ./২৬-১৬, 


মুদ্রীত 0৩। ২। ৯৩ নং, পৃঃ ১২৫) হয়েছে। বলা বাহল্য দুটি পদ মিলে, 
একটি পদ হওয়াই স্বাভাবিক । 'গৌরচাঁরগ্াঁচন্তামাণাতেও তই আছে (পৃঃ 
৭১-৭২)। পান্রুকার ২১ নং পদের শেষ চরণের পাঠ “হইল বিষম নরহরি 
তন্দু কাঁপয়ে মদনভরে”, এই পাঠই আছে 'গৌরপদতরঞ্গিণনীতে। কিন্তু 
শুদ্ধ পাঠ আছে 'গোৌরচরিন্রচিন্তামাণিতে “হইল বিষম থরহার তনু কাঁপয়ে 
মদন ভরে”। গৌরাষ্গকে দেখে জল আনতে যাওয়া ননদই গোৌরর্প-পানে 
'মদনভরে' বিপন্ন হবেন, 'নরহারি তন? 'মদন ভরে" কাঁপবে কেন ? 

অপর পক্ষে 'গোরপদতরাঁঞ্গণীঁতে সরকার ঠাকুরের নামে মুদ্রিত নিম্নোস্ত 
৭টি পদ 'গোরাঙ্ঞমাধূর”' পানশ্রকায় প্রকাশিত হয় নি-৮ পূ্ঠার ২৭ নং 
'গোরললা দরশনে বড় ইচ্ছা হয় মনে” ২৮ নং '্রিজভমি কার শুন্য, ২৯ 
নং 'রসে তনু ঢর ঢর* ৩০ নং 'গোরাষ্গ নাহত কি মেনে হইত”; ১১৪ পৃঞ্ঠার 
৪৫ নং পক হেরিলাম গোরার্প”; ১৮৮ পৃন্ঠার ৫২ নং পক ভাবে গৌরাঙ্গ 
মোর"; এবং ২০১ পৃষ্ঠার & নং “াম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়'। 
সূতরাং দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থ সম্পাদকের পদ বিচার অনুসারে, এই সংকলনের 
'নরহাঁর ভাঁণতার পদগুলিকে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে কিছ বাধা আছে। এ 
বিষয়ে আমাদের স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হওয়াই উচিৎ। 

এই সংকলনে 'নরহারি' ভাণতার মোট পদ ৩৮৩। এগুলির মধ্যে ৩২৬টি 
আছে নরহি চক্তবতরণর স্বকৃত গ্রল্থগ্লতে কে) 'ভন্তিত্রাকরে' ১৬৭, 
(খ) 'গৌরচরিন্রচিন্তামা্ণতৈে ১৬২, গে) 'গ্লীতচন্দ্রোদয়-মঙ্গলাচরণ' পাুঁথিতে 
৬ এবং (ঘ) 'গোরপারকরগণের সূচক" প্াঁথতে ১1ট। ১৪০ পদগ্ীল অন্যত্র 
অন্য কারো ভাপিতায়৷ মেলে নি। সুতরাং পদগ্ুলি নিঃসন্দেহে চক্রবতাঁ 
মহাশয়ের রচন। হিসেবে গ্রহণ করা যায়। 

৯৪৩) কে) “ভক্তিরত্বাকরে' প্রাপ্ত ১৬৭টি পদঃ প্রেথমে 'গৌরপদতরঞ্গিণ৭'র 
তরঙ্গা। উচ্ছবাস। পদ নং- সমান চিহের পর ভান্তরর্লাকর মিশন, ২য় 
সংস্করণের পৃঙ্ঠা, * তারকা 'চাহত পদ হলো গ্রন্থ “সম্পাদক মৃণালকান্তির 
মতে নরহার সরকারের রচনা । «“* ১ম। ৩য়। ২5 ৫৯৬ অর্থে বুঝানো 
হয়েছে, গোরপদতরাঁঙ্গণ”র ১ম তরঙ্গের ৩য় উচ্ছবাসের ২ নং পদ, এট 
ভান্তরত্াকরে'র ৫১৬ পৃচ্ঠায় আছে, ম.ণালকাল্তির মতে পদাঁট সরকার 
ঠাকুরের লেখা) . 

* ১ম। ৩য়। ২৯5 ৫৯৬ পৃঃ ॥ 
ক ইয়। ১ম। ১৯-২২, ২৪,-পঙঃ ৪৮৯-৪৯১। 
* ২য়! ২য়। ১০-১২, ২৯, ৪৩-৪৬ ৮ পৃঃ ৪৯১-৪৯৫। 
* ২য়। ৩য়। ১-৩, ৫৯০ পৃঃ, ৪৯৯-৪০০। 
২য়। ৩য়। ১০, -পত &০১। 


২৪২ নরহারি চক্তবতা 


* ২য়। ৩য়। ১১-২৭, শ পৃঃ ৫০২-৫০৬। 

* বয় ৪র্থ। ১-৩, &-১০১ ১২-১৬, ১৮৩৪ - ৫৬০৮-৫১২। 

* ৩য়। ১ম। ৭০, ৭২, ৭৩, ১১৯ - পৃঃ ৫২৭, ৫৬৫১ ৬৮১, ৫৫৬। 
ওয় । ১ম। ২৮ -পঃ &৬৭। 


* ৩য়। ২য়। ৪৬- পৃঃ ৫৬৫। * ৪র্। ১ম। ১৪, ২১লপহ ৫৫৯, ৫৩০। 
৪র্থ। ১ম। ১৫ পৃঃ ৫১২। ৪র্ঘ। ২য়। 88, ৫৩, ৫৪-্পঃ ৫২৭, 
* ৪র্ঘ। ২য়। ৪৬-৪৬১ ৪৯-৫০+ &২, &৫- &৫৬৩, ৫৫৮। 
৬১, ৬৩, ৬৫-৭২5 * ৪র্থ। ৩য়। ২১, ২২ -_পও ৫২২, 
পৃঃ &২১-৫৩০১ ৫৫২, &২৬। 
&৬১-৫৬৪, ৫৬৮, 6৭২, * ৫ম। ২য়। ২৬-২৮, ৩৪-৩৯, ৪৭, 
৫৭৬, ৫৮৭-৫৮৯। ৪৯-৫১ _ পৃঃ ৫৮৬, 
* ৫ম। ১ম। ১০-১৪, ১৬, ২০-২৩* ৪৩- ৫৮১, &৪৫-৫৪৬, ৫৮৭, 
8৪8, ৫৫, ৫৬৯ &৮ ৬৩, &৬৯, ৫৫৩, &৬৪। 
৬৭ 2 পৃঃ &৭৭-৫৭৯৪ + উচ্ভ। ১ম। ১০, ২৬, ৬৪-৬৯, ৭১- 
&৮১-৫৮৬, ৫৫৮। ৭৭ - পৃঃ ৫২১, 6৪৮, 
* ৫ষ। ৩য়। ৭- পৃঃ ৫৯৩। ৫৯৭, ৬১১-৬১২, ৫৯৭, 
* ৬হ্ঠ। ২য়। ৯-১১, ১৫-১৮, ২০-২১, ৫৮১, ৫১৮, ৬১০, ৫৯৯, 
২৪-প ৬০৩, ৬০৪, ৬০৬, ৬০০। 
৫২৩। উষ্ঠ। ৩য়। ৬১, ৮৩-পত ৬৩৫, ৬৪১৯। 


৬ঙ্ঠ। ৩য়। ৪২-৪৩১ ৪৯, ৫৫৯ &৮, 
৬২, ৭১-৭২ _ পৃঃ ৬৪৫- 
৬৪৬, ৬৩৫, ৬৩৯১ ৬৪০, 
৬৪৭। 
€খ) 'গৌরচরিন্রচিল্তামাঁণ'তে প্রাপ্ত ১৫২টি পদঃ প্রেথমের সংখা তিনাঁট - “গৌরপদ- 
। 'রাঙ্গণন'র তরঙ্গ। উচ্ছবাস। পদ নং, এবং সমান চিহের পরের সংখ্যা গোরচারন- 
চিন্তামণি'র পৃজ্ঠা। * চিহিত পদ সম্পাদকের মতে সরকাব ঠাকুরের রচনা) 
২য়। ২য়। ১৫-২৮, ৩০-৩৪, ৩৬-৩৭, ৩৯-৪১ পৃঃ ৫৭-৬৫। 


* ৩য়। ১ম। ১২৯-১৩০- পৃঃ ১২১। ৬ঙ্ঠ। ২য়। ৫-৭ ₹ পৃঃ &১-৫২; 
€&ম। ২য়। ১-১০, ১৬, ১৯-২৩, ৪২" ৬ম্ঠ। ৪র্থ। ৩০ ল পৃঃ ১২০; ১ম পারি- 
৪৩,7৪৮, ৫৫-৬৩-পৃঃ ৩৮, শিষ্ট। ৭২ নং-পৃঠ 8। 
88, ৪৭, ৩৪-৩৬, ৩২, * ৩র়। ২য়। ৮৬-৯৯, ১০১-১০৮১ ১১০, 
৩৯, ৪৫-৪৮, ই, ২৩, ৩২, ১১৯-১৮০- পৃঃ ৬৭-৭১, 
২৮, ৪২-৪৪, ২৪। ৭৩, ৭৫, ৭৯-৮৩, ৮৫" 

১৩৭, ৩০। ৰ 


বাকি ৫৭টি পদের মধ্যে 'পদকজ্পতরু'তে আছে ২৫টি (তার একটি 
ক্ষণদাতেও মেলে) এগুলি হলোঃ ১ম তরঙ্গ। ২য় উচ্ছবাস। পদ নং ২৯ 
“পদকজ্পতরু'র পদ নং ২২৫৯; ১ম। ৩য়। ৫, ৬, ৯- ২২৮৮, ২২৯৩, 
২৯৯৪ ; ৩য়। খয়। ৪১-১০৩ ১ ৪র্থ। ২য়। ২৬-২০১৯১৭ ; ৪র্থ। ৩য়। 
৯, ৫১7 ২১২২, ৮৩৫; নর্থ । ৪র্থ। ২৩-২৭-৭৯৯১ ৮২০, ৮৩২, 
৮৪০, ৮৪৯ ; ৪র্থ। ঞম। ২২, ২৭ -৩০৭, ৩১৬ 7 ৪র্থ। উম্ঠ। ৪, &, 
১১০ ৪০৮, ৪২১, ১৯০২ ; ৪র্থ। ৭ম। &) ৮, ১৭- ১৬৪৩ ১৭৪৬, 
১৯০৮ ; &ম। ৪র্থ। ১০-১৭২৯১; ৫ম। ৫&ম। ৪, ২৫, ২৭- ২২৪১, 
৯৭০৭, ১৯৯৭০--পূর্বেই ১৪ আলোচিত হয়েছে যে, এগুলির তিনটি নরহারি 
চক্রবতাঁর রচন।'ঃ (১) ২০৯৭-ন'চে শচীসৃত লীলা অদ্ভূত, (২) ২২৪১-- 
শ্রিভুবন মনোহর, (৩) ১৯৭০-_-আওব গোর পূনাহ নদ২য়াপুর। বাঁক ৩২ট 
পদের মধ্যে “গৌরাঙ্গ নাহত কি মেনে হইত” (পৃঃ ৮) ইত্যাদি পদটি 'গৌরপদ- 
তরঙ্গিণী'র সম্পাদকের মতোই ডঃ শ্ীহরেকৃফণ মুখোপাধ্যায় * ও ডঃ শ্রীমতী 
সতাঁ ঘোষ *** নরহরি সরকারের রচনারুপেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা 
' কেউই এ বিষয়ে কোনো রকম প্রমাণ উদ্ধার করেন নি। আমরা এই পর্দাট 
“নংকীর্তনামৃতে' (পদ নং ৪), 'পদকজ্পতর্তে (পদ নং ২৩৪৫) এবং “পদ- 
রসসার' পেদ নং ২৪৪৯) “বাস7” ভিতায়' পেয়েছি। সুতরাং এই তিন প্রাচীন 
“সংকলনের প্রমাণে পদটির ভণিতা 'নরহরি' গ্রহণ করা যায় না। পদটি বাসু 
ঘোষের রচনা রূপে গ্রহণ করাই আঁধকতর য্যাস্তীসদ্ধ। ১৪৭ 


1৫১০, তর চল পপ. ২ এপ পম অত 


৬ম্ঠ। ১ম। ৭৮, ৮০, ৮১7 পঃ ৪৯১ উত্ঠ। ওয়। ৪, ৭, ৮, ৬৯, 
মি ৫০। পৃঃ ৫৩-৫৪+ ১১, 6 । 
(গে) শঈতচন্দ্রোদর-মঙ্গলাচরণ' পৃথিতে প্রাপ্ত ৬টি পদ £ ২য় পাঁরশিল্ট। পদ নং ৩, 85 
॥ ১০, ১১, ১২-প্ুথির পনর ৬খ-৭খ॥ 
€ঘ) 'গোরপারকরগণের সূচকে" প্রাপ্ত ১টি পদ--৬ষ্ঠ। ৩য়। হু পেঃ ২৯৯) 
ধখ (পেদ ৪) যোদও পঠ্ঠান্তর এত .আঁধক যে উতর গ্রন্থে লেখা পদ আঁভ বলে 
মননে হবে না, দ্রঃ পাঠান্তর ৩য় অধ্যায়, পৃঃ ১৬৩)। 


! 


€৯৪৪) বর্তমান অধ্যায়, পৃঃ ২৯১-২৯৬। 
(১৪৫) “বৈফবপদাবল?' (স্যাহত্য সংসদ, ১৩৬৮), পৃঃ ১৪০-১৪৬। 
(১৪৬) 'প্রতাক্ষদর্শর কাব্যে শ্রীচৈতন্য, (১৩৬১), পর ৮৮-৯৪। 

(৯৪৭) বাস ঘোষ-পদাবলশর অন্যতম সম্পাদক সন্তোষকুমার কুণ্ডু (বাসদের 
_ ঘোষের পদাবলী” ১৯৩৬৮, পরও ২) ও অন্যতম সম্পাঁদকা মালবিকা চাকার 
গ্রন্থে (বাস ঘোষের পদাবলা', ব-সা-প, ১৩৬৮, পড় ৯৬০-১৬৯) 'পদাঁট 
বাস ঘোষের রচনা রুপেই সংকাঁলত হয়েছে? ২ 


- পিন্ত 


বাঁক ৩১টি পদ 'গৌরপদতরাষ্গিণণ' ছাড়া অন্যান্য পদ সংকলনে মেলে 
ন।। এগালি হলো-_-১। গৌরলশলা দরশনে (পৃঃ ৮), ২) ব্রজভূষ কার শুন্য 
(৮), ৩। বেলা অবসানে (১১৩), ৪1 শয়নে গোর স্বপনে গোর (১৯৩), 
&। মরম কাঁহ্ব কায (১১৩), ৬। মজিলু গৌর পারতে (১১৩), ৭। কে আছে 
এমন (১১৩), ৮। কি হেরিলাম গোরা রূপ (১১৪) ৯। 'কি ভাবে গোরা 
(১৮৮), ১০। প্রেম কার কুলবতী সনে 0১৯৮) ১১। পাসরা না ঝায় (২০), 
১২। গোরা মোর শুধুই কাঁচা সোনা (২০), ৯৩। একাঁদন নির্জনে (৫১), 
১৪। একাদন নিমাই (৫২), ১&। পরাণ নিমাই মোর খেলা ভালবাসে গে 
(৫৩), ১৬। আজি আঁঙ্গনাপর (&৪), ১৭। লক্ষী প্রায় লক্ষী ঠাকুরাণী 
(৬২), ১৮। একাঁদন আম শাশুড়ী ননদী (১২৮), ১৯। রমণী রমণ ভূবন 
মোহন (১৩০), ২০। শ্রীশচীমায়েরে আগে করি (১৫২), ২১। দেখ শচণীনন্দ্ন 
(১৪৬৮), ২২। নাচত গৌরাঙ্গ চাঁদ (৯৬৭), ২৩। রাধিকা জনম উৎসবে (২১১৯), 
২৪৪ নগর ভ্রমণে বাহির হৈয়া (২৩০), ২৫। রতন মান্দর মাধ শুঁতি (২৩৬), 
২৬। জয় দেব দেব মহেশবর (২৯৩), ২৭। শ্ত্রীবীরভূমেতে ধাম (৩১৩), 
২৮। রামচন্দ্র কাঁবরাজ (৩২০), ২৯। গৌরাঙ্গ চাঁদ হের (৩২৮), ৩০। জয় 
'বিদ্যাপাত কাব বিদ্যাপতি ভূপ 0৩৬৯) ও ৩১। পালংক উপরে (১৯৬)। 


এগ্যীলর মধ্যে ১৯-১০ নং, প্রথম ১০টি পদকে সাহিত্যরতব ডঃ হরেকৃফ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় সরকার ঠাকুরের রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ১* কিন্তু 
এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ উদ্ধৃত হয় নি। ডঃ সতী ঘোষের গ্রল্ধেও গলি 
সরকার ঠাকুরের “অকৃত্িম পদাবল?” রূপে মাীদ্রুত হয়েছে ।১* তিনিও এ 
বিষয়ে কোনো য্যান্ততথ্য প্রদান করেন নি। 


£ ১ নং “গোরলীলা দরশনে" (পৃঃ ৮) ইত্যাদি পদটি কোনো পুরোনো 
পুঁথতে মেলে নি। পদটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ডঃ শ্রীসুকুমার সেন মহশেয় 
সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বাঙ্গালা সাহতের ইতিহাসে নরহর্ধি সরকার 
প্রসঙ্গে সমগ্র পর্দট' উদ্ধৃত হয়েছে। উদ্ধারের পূর্বে তান লিখেছেন 
“নরহার গোরপদাবলী রচনা করিয়াছিলেন বালয়া প্রাস্ধি আছে। কিন্তু সরকার 
ঠাকুরের রচিত বাঁলয়া নিশ্চিত ভাবে লইতে পার এমন কোন্মো পদ নাই। জগন্বঞ্ধু 
ভদ্র মহাশয় এই বিষয়ে নরহ'রির রচন্ম বালিয়। যে পদটি আলোচা পদটি) উদ্ধৃত 


(৯৪৮) 'বৈষরপদাবলী”, নরহরি সরকারের পদ নং যেখাক্মে) ১। ৪ ৭। ১২৪ 
১০। ১১ ৮1৬1 ১৪ ২৪। 

(১৪৯) প্রত্যক্ষদ্শীর-কাব্যে প্রীচৈতন্য'*, সরকারের পদ নং (যথাক্রমে), ১। ২। &। 
৬1৮1 ১১। ১৪1 ২৪ 


জীবনণী ও রচনাবলণ ২৪৬ 


করিয়াছেন তাহা খাঁটি বালর়া লইতে বাধা আছে। প্রথমত ভাষার ছাঁদ আধৃনিক। 
স্বিতীয়ত কোথায় পদটি পাওয়া গিয়াছে তাহার কোনে নির্দেশ নাই 0৮ ৯৩০ 


অনারও.তিনি এই সংশয়্ই প্রকাশ করেছেন। “ন্রীখন্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস" 
প্রবন্ধেও (পরিষত পান্রকা ১৩৪০) তান সমগ্র পদাট উদ্ধার করে পাদটশীকায় 
জানিয়েছেন, “পদটি নরহারি সরকারের লেখা কিনা সে বষরে যথেষ্ট সন্দেহের 
অবকাশ আছে । ১ 
যাই হোক, ভাববস্তু বিচারে পদটি নরহার সরকারের রচনা হওয়া অসম্ভব 
না হলেও এট যে নরহাদ্রা চক্রবতাঁর রচনা হবে না তার প্রমাণ, তান গৌর্লীল। 
দর্শনের সৌভাগ্ই লাভ করেন নি। অথচ পদাটতে গৌরলালা দর্শনে তাকে 
“ভাষ:বদ্ধ করবার ইচ্ছা” ব্যস্ত হয়েছে, যা চক্রবতর্ণ মহাশয়ের পক্ষে খাটে না। 
নং 'ব্রজভাঁম কার শূন্য' (পৃঃ ৮) পদাঁটতে গৌরাঞ্গকে চাক্ষুষ দর্শনের 
প্রসষ্গ আছে। পদাঁটর শেষ চরণের 'সৌঁদনের সেই কথা/বাঁল্তে মরমে ব্যথা/ 
যে হইল উভয়৷ মিলন" অর্থে জগদ্বন্ধ ভদ্র মহাশয় “মহাপ্রভু ও আভিরাম 
গোপালের মিলন” ১২ প্রসঙ্গে উত্থাপন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, সহজ ভাষা 
ও সরল 'ন্রপদ ছন্দে গাঁথা এই পদে শ্রীকৃষ্ণের নব-অবতার-গৌরদ্বরুপের 
ভাবাঁট স্পন্ট। তৃতীয়তঃ, কবির দুঃখ যে, গৌরাঙ্গ স্বরূপে তাঁর মন ভুলে 
না, 'তাঁন তাঁকে শিখি পচচ্ছ চূড়া, পাতধড়া, বাঁশার ও বঙ্কিম নয়ন ষুক্তই 
দেখতে ভালবাসেন। এই কথার মধ্যে গৌরাঞ্গকে 'নাগর'রূপে ভজনার সুরাটি 
শোনা যায়। চক্রবতাঁর এরুপ হীঞ্গতধমর্দ কোনো পদ নেই। নরহারি সরকার 
এই রূপেরই প্রথম উপাসক। সর্বোপার, পদটিতে প্রত্যক্ষ অনুভূতির সুস্পচ্ট 
ছাপও আছে। এজন্যে পদটি তাঁর রচনা হসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। 
উল্লাখিত ৩-৭ নং ৪টি পদ 'গৌরনাগরী” বিষয়ক ॥ নরহার সরকার 
'গোঁর-গদাধর পূজা” ও 'নাগর-ভাব' উপাসনার প্রবর্তক হিসেবেও পাঁরচিত। 
ডঃ শ্লীসুকূমার সেন, ডও শ্রীহরেকৃফ মুখোপাধ্যায় ডঃ দীনেশচন্দু সেন, ডঃ 
বিমানাবহারী মজুমদার, কালিদাস রায়, এবং ডঃ শ্রীষুস্তঅসিতকুমার বন্দ্যো- 


পাধ্যায় প্রমূখ পঁণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একমত । ১০ অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় 


৫১৬১) বিচিন্ন সাহত্য, ১ম, (১৯৫৬), পৃঃ ১১০। 

(১৫০) বাঞ্গলা সাহিত্যের ইীতিহাস, 0১, প্রথমার্ধ), ৪র্থ সং, পৃঃ ৪০০-৪০১। 

€১৬২) পদাঁটর পাদটীকা, গৌরপদতরাঁঙ্গণশ, (২য় সং), পৃঃ ৮। 

(১৫০) সেন, বিচিত্র সাঁহত্য, ১ম (১৯৫৬), পৃহ্ঠা ১১১; মুখোপাধ্যায়-পদাবলটী 
পারিচয় (১৩৫৯) ; দীনেশচল্দ্ু, €45911877)& ভ্)0 নও 00 
19951008 (0. 00. 7917), 7 12; মজনমদার, চৈতন্চারতের উপাদান 
€ক, বি. ১৯৩৯), পৃঃ ২৬৭ ; বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহত্ের হাতিবৃত, 


* নরহারি চক্রবতর্ধ 


পু 


৪৬ 


মহাশর তো নগর ভাবের ইঞ্গিত-কে নরহার সরকারের একটি বৈশিল্টয 

রূপেই নির্দেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন 
“পদকল্পতর ও গৌরপদতরক্গিণীতে নরহরি ভাঁপতাযন্ত যে সমস্ত পদ আছে, তাহার 
িছ্‌ কিছু পরবতাঁকালের নরহার চক্তবতাঁর রচিত হইলেও, যে পদগুবলিতে সরল 
বাংল। ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ষাহাতে চৈতনে্র নাগর-ভাবের হাঁঙ্গিত আছে, 
তাহা যে নরহার সরকার রচিত, সে বিষয়ে বিশেষ কোন সংশয় নাই ।... 
“নরহরির নামে প্রচারিত যে পদগুঁল আঁধকতর পাঁরাঁচিত, সেগুলি চৈতন্যদেবের নাগর 
ভাবের পদ। চৈতন্যকে পরমতত্তরুপে প্রচারের প্রধান দায়িত্ব মূরার গুপ্ত, শিবানন্দ 
সেন এবং নরহ'রি সরকার গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। ইহাদের মধ্যে অ.বার নরহাঁর নাগর- 
ভাবের আমদাঁন করিয়াছিলেন...চৈতন্য বিষয়ক কিছু কিছু পদে তাঁহারা 
শ্রীথখণ্ড গোষ্ঠী) চৈতন্যদেবকে নগররূপে এবং নিজেদের নাগরীরূপে কল্পনা কাঁরয়া 
চটুল ধরণের আদ রসাত্মক পদ 'লিখিয়াঁছলেন। বোধ হয় নরহরি ও শিবানন্দ সেন 
এই শ্রেণীর নাগরভাবের পদ প্রথম িখিয়াছিলেন।” ১৫৪ 


দ্ুম্ট'ল্ত-স্বরূপ তিনি উল্লিখিত 'বেলা অবসানে' এবং 'শয়নে গোৌর' ইত্যাদি 
পদ দুটি উদ্ধৃত করেছেন। 


আলোচ্য পদগ্াল প্রাঞ্জল বাংলা ভাষা ও সরল ছন্দে রচিত। ভাববদ্তুও 
সহজবেধ্য। রচনা রীতির 1বচারে পদগুলি নরহার সরকারের রচনা হতে 
বাধা নেই। 


কিন্তু ৩, ৭ নং পদ দর্ঘটিতে নাগরীর জল আনতে গিয়ে কলস ভাঙ্গার 
প্রসষ্গ আছে। এই ধরণের প্রসঙ্গ বৃন্দাবনের গে।স্বামীদের শাঙ্ন 'নার্দম্ট 
একটি রী'ত। নরহারি সরকারের কালে বো তাঁর বান্তি জীবনে) গোল্বামী 
গ্রন্থের প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয় ন।। শ্ীনিবাসই প্রথম গৌড়বঙ্ছে 
গোস্বামীগ্রল্থ আনয়ন ও প্রচার করেছিলেন। সূতরাং নরহার সরকারের পদে 
এই ধরণের শাস্ত্র নিদেশি না থাকবারই কথ।। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর সমসাময়িক 
বাসু ঘোষ, মুরাঁরি গুপ্ত, র।মানন্দ বসু বা পরবতাঁকালের গোবিন্দ দাস 
চৈক্রবতঁ), যদুনন্দন এমন কি লোচন প্রমূখ, যাঁরা গৌরনাগরী বিষয়ে পদ 
লিখেছেন, তাঁদের কারো পদেই অনুরূপ কলসাঁভঞ্জনের কথা নেই। সুতরাং 
সরক।র ঠাকুরের পদে এই প্রসঙ্গ না থাকাই স্বাভাবক। অপর পক্ষে নরহাঁর 
চক্রবতার ৫ 'গোৌরচরিন্রাচল্তামীণ'র নাগরণী বিষয়ের অনেকগাাঁল পদে এই কলসণ 


সস সপ 


1 ইজ, (১৯৬২), পঃ ৬৫৩-৬৫৫ ; রায়, প্রাচীনবঞ্গা সাহত্য, হেয়, ১৩৫০), 
পৃঃ ১১০। 
৫১৫৪) বাংল। সাহতের হীতিবৃত্ত, ২য় খস্ড, (১৯৬২), পৃঃ ৬৬৩-৬৫৬। 





জবীবনপী ও রচনাবলগ 


ভঙ্জনের কাহিনশ বা প্রসঙ্গ আছে। *** তাছাড়া রচনারাঁতির বচারেও পদ- 
গুল. তাঁর রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। 

৩। ২1৪৫ নং পে ১১৪) পক' হোরলাম গোরার্প' ইত্যাদি উাক্খিত 
৮ নং) পদাঁট কলকাতা িশ্বাবদ্যালয়ের ৬২০৪ (৬০১) নং পঠীথতে বাসুদেব, 
ঘোষের ভাণিতায় পাওয়া গেছে। 'পদামৃতমাধুরীতৈ পদাঁটি (১। ৪৪৭) 
বাসদের ঘোষের নামেই সংকলিত হয়েছে। 'গৌরপদতরাঞ্গণী দন সম্পাদক 
পদাঁটর আকর দেশি করেন নি। রচনারীতির দিক থেকে পদাঁট' বাসু 
ঘোষের রচনা হতে কোনো অন্তরায় নেই। প্াথাটর প্রমাণে আমরা এই 
পদাঁটর 'নরহার' ভাতা গ্রহণ করতে পারি না। 

উল্লাথখত ৯। ১০। ১১ ১২1 ২২। ৩১ নং পদগ্লির মধ্যে ৯। ১০ 
' নং পদ দুটি সাঁহত্যরত্ব মহাশয় সরকার ঠাকুরের রচনা রূপে সংকলন 
করেছেন। ১ কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কোনো প্রমাণ উদ্ধার করেন [িন। তবে 
এই পদ দুটি সহ উল্লিখিত. অন্য ৪টি পদের রচনারীতির সঙ্গে নরহরি 
সরকারের রচনারীতিরই মিল আঁধক। ভ ও চক্রবতর্ঁর এই বিয়য়ক 
পদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। ভাবে প্রাচীনত্বের ছাপ আছে। পদগ্লিতে গোৌর- 
বন্দনা, গোৌরভজনা ও তাঁর উপরই সর্বস্ব সমর্পণের কথা আছে। এলি 
সরকার ঠাকুরের রচনা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধা নেই। 

উল্লাখত ১৩-১৬ নং পদ ৪টিতে শিশু নিমাই-এর বাল্যলীলার কাহিনী, 
বার্ঁত। এগুলিতে বৃন্দাবন দাসের ৈতন্যভাগবতে'র প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় 
১৩ নং 'একাঁদন নির্জনে ৫পত ৫১) পদাঁটতে শিশু নিমাইর মধ্যে ভগবৎবত্া 
আঁবল্কৃত হয়েছে। তাঁর প্রাতাট পদক্ষেপে ধবজবজাঙ্কুশ চিহ ভূমিতে আঁঙ্কিত 
হয়, মুখ থেকে 'বংশীরব' নির্গত হয়, হারলোভাতুর চোর তাঁকে লুকিয়ে 
নিয়ে পালাবার চেম্টা করেও ব্যর্থ হয়। ১৪ নং 'একাঁদন 'নমাই' পেঃ ৫২) 
পদ্দটিতে বালকের দোরাত্ম্য বার্ণত হয়েছে। বালক নিমাই শচণমায়ের চাল 
ডাল নূন তেল মিশিয়ে এক করে দেন, মায়ের তাড়নায় ডীচ্ছস্ট হাঁড়র উপরে 
গিয়ে বসেন, মাকে তত্বকথা শোনান। ১৫ নং পরাণ নিমাই মোর খেলা 
ভালবাসে গো” পেঃ &৩) পর্দাটতে দেখি, দুরল্ত 'নমাই মাটিতে গড়াগাড়ি 
দেন, কামার ভেঙ্গে পড়েন, হাঁরিনাম শ্রবণে খুশী হয়ে ওঠেন।. এই পদে 
দেখা যায়, বালকদের সঙ্গে নিমাই শবাবিধ খেলনা" নিয়ে বিচিত্র খেলা খেলেন। 
আনন্দচিস্ত মাতা তাঁকে মুখচুম্বন করে কোলে নেন॥। এই পদের ভাষার 
'খেলত', 'নখত', 'পদমক' ইত্যাদি ব্রজবাীল শব্দের মিশ্রণ আছে। বলা বাহুল্য 
নরহর়ি সরকারের নামে নিমাই-এর বাল্যলীলার কোনো পদ নেই। নরহরি 


(১৫৫) গোরচরিত্রাচল্তামণি, পৃঃ ৭০-৭১। ৭২ ৭৮-৭৯। 
(১৫৪) ' বৈফবপদাবলপ, সোঁহত্য সংসদ, ১৩৬৮), পঃ ১৪৩। ১৪৬। 


২৪৮ ” নরহার উবতণ 


চক্রুকতর্ীর অনুরূপ পদ 'গোঁরচারিয়চিন্তামপিতে আছে ৯টি ১* এবং '“ভান্ত- 
রন্তাকরে' আছে ৬টি।৯** এই পদগনুলির ভাব, ভাষা ও রচনাধর্মের সঙ্গে 
আলোচ্য পদ চররাটির তুলনা চলে। দ্বিতীয়তঃ, আলেচ্য পদগ্যালতে যে. 
কাহিনী বার্ণত হয়েছে, 'ভান্তরত্লাকরে'র ১২শ তরঙ্গে তা পয়ারে বিবৃত। ১১ 
এমন. কি, উত্ত ১৫ নং পদাটির সঙ্গে 'গোৌরচীরন্রচিন্তামাঁণ'র ৬৩ পৃন্ঠ,স্থ, 
“পরাণ নিমাই মোর বড় খেপা বটে গো' পদটির ৮টি চরণের হুবহু মিল আছে $. 
'আলেচ্য পদের চরণ-_১। ২। ৩। ৪1 &। ৭। ৮1 ৯। ১০ যথাক্রমে 
গোৌরচারন্রাচল্তামাণর পদের চরণ ১। ই ৩1 ৪1 &1৯। ১০। ১১1১২ 
এই জন্যেই এই ৪টি পদ চক্রবতর্ঁ মহাশয়ের রচনা হিসেবে গ্রহণীয়। 
উত্ত ১৭ নং “লক্ষীপ্রায় লক্ষী ঠাকুরাণণ” (পৃঃ ৬২) পদাঁটও নরহার. 
চক্রবতঁর রচনা হওয়া সম্ভব। কারণ, প্রথমতঃ, লক্ষম্ীদেবী বা 'বিফণুপ্রিয়া 
দেবী সম্পর্কে সরকার ঠাকুরের কোনো পদ নেই। অপর পক্ষে এ বিষয়ে নরহারি 
চক্রবতণার অনেকগুলি পদ আছে ॥ ৯০ "দ্বতীয়তঃ, অ'লোচ্য পদের ভাববস্তুটি 


ভান্তরত্রাকরের ১২শ তরঙ্গে বিবৃত হয়েছে। যেমন-__ 

গোৌরপদতরাঁঙগশশর পদ. ভান্তরড়াকরের বর্ণনা 

লক্ষন্নীপ্রায় লক্ষনীঠাকুরাণী। . শ্রীলক্ষীর চরন্ন কাঁহতে অল্ত নাই। 
শাশুড়ীর সেবা করে দিবস রজনী ॥ যার সেবাসুখে মগ্ন হইলেন অই ॥ ১৩৬১ & 
পতি প্রীত অচলা ভকতি। প্রীলক্ষমীর নাথ গৌরচন্দ্র নারায়ণ। 

পাতি সেবা করে 'দিবারাঁত ॥ বিদ্যারসে নিমগ্ন লইয়া শিষ্যগণ ॥ ১৩৬২ ॥ 
পঠ দেয় নিমাই পণ্ডিত। যত বিদ্যাব্ত বৈসে নদীয়৷ নগরে। 

পড়ুয়া অসংখা আসে হৈতে চারাভত॥ সকলেই সমাহা করেন বিশবচ্ভরে ॥ ১৩৬৩ ॥. 
হেন শিক্ষা কোথাও না পায়। নদায়ার কেবা না প্রশংসে দোখি রীত। 
কৃহস্পাঁত পাঠ যেন দেয় নদীয়ায় ॥ প্রভু সর্ব সম্মান করয়ে বথোচিত ॥ ১৩৬৪ & 
গঞ্গাদাস শিষ্য বিশবম্ভর | প্রভুর অন্ভত রঙ্গ বুঝে কোন জন। 
সর্বাবদ্যাবিশ'রদ সে বিদ্যাসাগর ॥ বিদ্যারসে বিহবল লইয়া শিব্গণ ॥ ১৩৬৫ ॥ 
হেন ফাঁক করেন নিমাই। এবং অনুরূপ বর্ণনা এই গ্রন্থের. 
যাহার উত্তর দিতে কারে সাধ্য নাই'॥ বিফ্যাপ্রয়া-প্রস্জো-) 

সম্ধকালে শিব্গণ লৈঞ। বিক্যপ্রয়া দেবা চেস্টা কাহব বা কত। 


(১৫৭) হারিদাস দাস প্রকাশিত গ্রন্থ, পৃঃ ৬২-৬৬। 

(১৫৮) মিশন; ২য় সং, পৃঃ ৪৯২-৪৯৫। 

(১৫১৯১) এ, পৃঃ ৪৯৫ (স্লোক ১০৫৭-১০৮৫)। 

১৬০) ভান্তরস়াকর, িশশন, ২য় সং), ১২শ তরঙ্গ, বিবাহ প্রসঞ্গ প্রভীতি। 
গোরচারিন্রচিল্তমপি, হেরিদাস সং), খাণ্ডিত ১এশ কিরণ, পৃঃ ১৬৭-১৭৩। 


জগধিননী' ও রটনাবলী ২৪৯ 


গোরপদতরাজ্গিশীর পদ ভান্তরর়াকরের বণনা 
বিদ্যর বিশাস করে গঞ্গাতীরে যাইঞা ॥ 'বিফুসেবা শ্রীশচী সেবায় হৈল রত ম 


চারাদকে নিমাইর যশ। কি বালব বিষ্ঠপ্রয়া দেবীর সেবায়। 
'নরহরি আনন্দেতে হইল অবশ ॥ . পিবানিশ আই মহা আনন্দে গোায়।॥ 
(৬১৮ পুঃ) 


এবং 

ভুবনমে'হন। গোরা শচীর নন্দন। 

বদ্যারসে মগ্ন শিষাসঙ্গে অনুক্ষণ ॥ 
(৬১৮ পৃঃ) 


লক্ষণীয় যে, 'গৌরপদতরাঞ্গিণী'র এই উচ্ছ্বাসের (কর্ণভেদ ও বিবাহ) 
“নরহার' ভাঁণত।'র ২৩টি পদের মধ্যে কেবলমান্র এই 'লক্ষনীপ্রায় লক্ষন্রী 
'ঠাকুরাণী' নামক একটি পদ ছাড়া বাকী ২২ট পদই নরহারি চক্রবতর্ঁর 'ভান্ত- 
রত্ন করে' পাওয়া যায়। 'ভান্তিরত্করে' "নিমাইর বিবাহ” (পৃঃ ৫০৫) প্রসঙ্গে 
কিংবা “নিমায়ের চূড়াকরণ ও যজ্জ্রসূত্রধারণ” নামক অংশে “আজ কি অনন্দ- 
ময়” (পৃঃ ৪৯৯) 'দিয়ে আরম্ভ এবং “বিবাহ করিয়া বিশ্বম্ভর” (পঃ &০৭) 
দিয়ে শেষ, মাঝখানে ২০1টি পদ । 'গৌরপদতরাঙ্গণন'তেও পদসংগ্রহ অনুরূপ 
কেবল “বিবাহ কায়া শবশ্বম্ভর" (পৃঃ ৬২) পদের পরেই যেখানে 'গৌর- 
পদতরঞ্গিণীতে "লক্ষমীপ্রায় লক্ষনীঠাকুরাণী” পদটি অ.ছে, 'ভান্তরত্বাকরে' 
ঠিক সেই স্থ.নে উত্ত কবিতাটির পরেই “শ্রীলক্ষ্নীর চাঁর্র কহিতে অন্ত নাই" 
ইত্যাদ লক্ষমীদেবীর প্রসঙ্গ পয়ারে পাঁরবোশত হয়েছে। 

আসলে আলেট্টয পদাঁটও পয়ারে রচিত। তাছ।ড়া উভয়ন্র বর্ণনার ভাব, 
ভাষ' ও রচনারীতি সমতুল মনে হয়, গ্রল্থাট রচনার পরবতর্ঁ কোনো সময়ে 
পদটি চক্রবতর্ঁ মহাশয় রচনা করেন: কিংবা পূর্বেই পদটি রচিত হয়ে থাকলে, 
রচনাকালে এটির কথা তাঁর মনে ছিল না। যাই হোক পদ যে তাঁরই রচনা 
এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 

উল্লিখিত ১৮ ও ১৯ নং পদ দুটি গৌরনাগরী বিষয়ক। তল্মধ্যে ১৮ নং 
“একাঁদন আম্ব শাশুড়ী ননদ" (পৃঃ ১২৮) পদটি রুচি 'বকীতির চূড়ান্ত 
উদ হরণ । যা সরকার ঠাকুর কেন, কোনো বৈষফব সাধকের লেখা: বলতেও 'ছ্বধ! 
হয়। 'গোৌরপদতরাঙ্গণী'র এই বিষয়ক কিছ; পদে রুচির দোষ যে আছে, সে 
কথা, স্বীকর্য। কিন্তু রুচির নিম্নগামিতার মান্না বোধহয় এই পদ্ঘটিতে 
'একেবারেই ছাড়িয়ে গেছে। 

অধ্যাপক শ্রীষ্‌ন্ত আঁসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যয় মহাশয় এই পদটিকে নরহ'রি 
'সরকারের রচনা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। 'তাঁন লিখেছেন 


৭২৫০ নরহ'রি ' চক্রবতঁ 


“শলোচনের গুরু নরহরি সরকার একটি পদে (গোৌরপদতরঞ্গিণী পদ ১০০) আত 
কদর্য চিত্র অংকন কারয়াছেন। গোরাঞ্গকে দেখিয়া নবদ্বীপের কোনো এক পরিবারের 
শাশুড়ী, ননদী ও বধু রসাবেশে [িবস্ত্রা হইয়া পাঁড়ক্াছিল। ইহা শুধু কুরুচিপূর্ণ 
নহে, ইহাকে অতি জঘন্য 'বৈফবঅপরাধ' বাঁলয়া গণ্য করিতে হইবে। 

“ব.সৃদেব ঘোষ, 'শবানন্দ সেন এবং শ্রীখণ্ডের অন্যান্য ভন্তগণ চৈতন্য প্রসঙ্গে সকলেই 
এই উদ্দ্বামঃ আপাত্তকর, অ'বল আঁদরস আকণ্ঠ পান কারয়াছেন এবং ভন্ত সমাজে 
'বিলাইয়াছেন। এই আঁদরসের অশুচি উন্দামঅ একশতাব্দী পরে বৈষব সহাঁজয়'দের 
পদে উৎকট তরগ্গ ভঞ্গে প্রবাহিত হইয়াছিল ।” ১১ 


কিন্তু পন্দাট সরকার ঠাকুরের রচনা হতে প।রে না বলেই আমরা মনে কার। 
এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক িমানাবহ।রী মজুমদার মহাশয়ের একাঁট উন্তি স্মরণীয় 
“নরহরি (সরকার) নাগরণীভাবের কয়েকটি পদ 'লাখয়াছলেন। কিন্তু গৌরপদ- 
তরাঁঞ্গুণণীতে তাঁহার নামে যে সকল সংদীর্ঘ, ছন্দদুম্ট ও অশ্লীল পদ আরোপিত 
হইয়াছে, তাহা তহি।র রচনা হইতে পারে না। 
“গেরপদতরাঙ্গণীতে সরকার ঠাকুরের নামে এত পদ চালাইবার চেষ্টা করা 
হইয়ছে যে, কেবলমান্র এ সংকলনেই পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যায় না, এর্‌প 
পদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখা কঠিন। 
“গৌরপদতরঙ্গিণীতে যেন ছাই দিয়া সোনা ঢাকিয়া রাখ। হইয়,ছে।” ৯৩২ 


প্রথমতঃ, পদাঁট পাঁরপূর্ণ অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ॥ নরহার সরকার 
শ্রীচৈতন্যের একান্ত অন্তরঙ্গ ভন্ত ও পার্ষদ। তাঁর চৈতন্/ভান্তর প্রকাশ 
গোৌরলীলা এবং গৌর নাগরী বিষয়ক পদাবলী রচনায়। 'তাঁন এ বিষয়ে প্রথম 
'পাঁথকৃতের সম্মানও লাভ করেছেন। তাঁর নাগরীভাবের যথবর্থ অর্থ ছিল এই 
যে নারীর আবেগ নিয়ে চৈতন্যকে ভজনা' না করে প্রেমসধন মার্গে অগ্রসর 
হবার উপায় নেই'। কিন্তু তাই বলে গৌরাঙ্গকে দেখে নবদ্বীপের কোনো 
একটি পাঁরবারের শাশুড়ী ননদী ও বধ্‌_-তিন তিনটি নারী (ষদের সম্পর্ক 
ও বয়সেরও পার্থক্য আছে) ক্রমান্বয়ে (একই সঙ্গে) রভসকেলিকলার উত্তস্ত 
আবেশে একেবারে বিবস্তা হয়ে পড়েছে, এমন জঘন্য কল্পনা সরক।র ঠাকুরের 
£১৬১) বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত, (২য় খণ্ড), ১ম সং, পৃঃ ৬৫৩। বলা বাহুল্য 
যে, তান এ গ্রন্থের ৩। ২। ১০৫ নং পুখের কাহিনী কি কব সজ্ান, 
€পৃঃ ১২৯) পর্াটকেও সরকার ঠাকুরের রচনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 
পদটি কিন্তু নরহারি চক্রবতঁর, তাঁর “গোৌরচরিন্রচিল্তামণিতে আছে, পৃঃ ৮২ 
গপেদ ৭। ২১)। 
১৬২) শ্ত্রীচৈতন্যচারতের উপাদ.ন, ফে. বি. ২য় সং), পৃঃ ৫&৩। 


জীবন ও রচল্মবলা ২৫১ 


নামে কল্পনা করাও যায় না। তাঁর নাগর বিষয়ে নিম্নোস্ত ৫োট পদ প.ই- 
(১) কি হেরিলাম গেরার্প, (২) মাঁজলু গৌর 1পারিতে সজানি, (৩) মরুম 
কহিব কায়, (৪) মো মেনে মল্‌ গোরাচান্দেরে দৌখিয়া, (৫) শয়নে গৌর স্বপনে 
গোর ইত্য।দ **_কিল্তু এগাঁলর একটিও কোনোরকম অশ্লীলতা বা “কদর্ধতা 
দোষে দুষ্ট নয়। সৃতর:ং বর্তমান অশ্লশলতাযুন্ত পদটি তাঁর নামে আরোপ: 
করা ষায় না। 
ক্বিতীয়তঃ, ষোড়শ শতাব্দীর এমন কি সপ্তদশ শত।ব্দীর যে সব কাঁবদের: 
নাগরী বিষয়ক পদ আছে, যেমন_ বাস ঘোষ, মরার গুপ্ত, গোবিন্দ 
(চক্রবত), যদ, যদুনন্দন, প্রমুখ ১৯৪ এ*দের কারো পদেই অনুরূপ কল্পনা 
বিকৃতির পাঁরিচয়'নেই। সৃতরাং তাদের সমকালীন অপর একজন কবি সরকার 
ঠাকুর এপদ 'লিখতেই প.রেন না। 
তৃতীয়তঃ, নরহরি চরুবতর্ণর কালে একজাতের তথাকথিত ভন্ত সেই 
বৈফবসাধনাকেই যৌনাবকৃতিতে পাঁরণত করেছিল । অন্টাদশ শতাব্দীর সহজিয়া 
বৈষব ও নেড়ানেড়ী সম্প্রদায় সমস্ত ধর্মরীতি ও সামাঁজক নয়ম শৃংখলা 
ভঙ্গ করে নিজ নিজ গোম্ঠীর মধ্যে অব.ধ মেলা মেশা চা॥লয়ে ধর্মকে আঁদ- 
রসাত্মক আবেগমত্ততায় পর্যবাঁসত করোছিল। বাংলা সহজিয়া সাহিত্যগুলির, 
এক অংশই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সৃতরাং বর্তমান পদটি এই শত'ব্দীর কোনো 
ক'বর রচনা হওয় ই স্বাভাবিক। 
চতুর্থতঃ, নরহাঁর চক্রবত্শর 2গোরচাররচিস্তামাঁণতে নাগর ভাবের অনেক-. 
গুল পদই রুচির সীমা আতিক্রম করেছে। এ বিষয়ে কয়েকটি উদ'হরণ গৃহীত 
হলো--৭২ পৃঞ্ঠার ৭। ৯ নং পদে জনৈকা নাগরী গোরাঙ্গকে দেখে বিবস্রা 
হয়েছে 
“রূপ মাধুরী হেরিয়া ননদী ধৈরজ ধাঁরতে নারে। 
হইল বিষম থরহার তনু কাঁপয়ে মদন ভরে ॥ 
কাখের কলস ভূমেতে পাঁড়ল আউলাইল ম'থার কেশ। 
অঙ্গের বসন খসে অনায়াসে স্মৃতির নাহক লেশ ॥'...ইত্যাদ।, 
৭৯ পৃজ্ঠর ৭। ১৪ নং পদে দোখ, জনৈকা নাগরণ (ননদণী) জল আনতে গিয়ে 
লাজ নাড়া ৫ সাদা বরে বাটা রিড পার দে তার মা 
তার সেই অবস্থা দর্শনে তাকে তিরস্কার করেছে। 


(১৬৩) পূর্বেই আলোচনা করে পদগুিকে নরহারি সরকারের রচনা হসেবে গ্রহণ 
করা হয়েছে। 
(১৬৪) এদের পদগুলি সংকাঁলত হয়েছে “পদকজ্পতর'ঃ 'গোরপদতরাষ্গণী” 
' ধবৈফবপদাবলণ' (“সাহিত্য সংসদ") প্রভৃতিতে। 


২৫২ নরহারি চকবতী” 


১০৯ পৃন্ঠার ১০। ৬ নং পদে গোরাঙ্গকে উত্তোজত করবার কদর্য পার- 
কল্পনা--“খাঁসবে বসন কারে বারে” “গোরাঞ্গচান্দেরে আঁলঙ্গন দিতে আঁধক 
উদ্যত হব” ১১২ পৃচ্ঠ'র। ১০। ১১ নং পদের নাগরীর অনুরূপ পাঁর- 
'কজ্পনা আরো নিষ্নগামী-_“কোন ছলেতে বাম করেতে বসন তুলিয়া 
'দেখাব তায়” ১০। ১৩ নং পদে--হীক হীকি বুল বুকের বসন ঘূচায়ে! দেখায়া 
গর।” এক কথায় চক্ুবতাঁয় ন।গরী বিষয়ক কিছ পদ ভদ্ররুচির পাঁরপ্ষক 
নয়। এজন্যেই আলেচ্য পদ্দাট তাঁর রচনা হওয়াও অসম্ভব নয়। 

উল্লখিত ১৯ নং 'রমণীরমণ ভূবনমোহন' ইত্যার্দ পদাঁট সাধারণভাবে 
নরহাঁর সরকারের রচনা বলে মনে হয়॥ কিন্তু নিম্নোস্ত কয়েকাঁট তথ্যের 
ভাত্ততে এঁটও আমরা নরহার চক্রবতর রচনা বলেই অনুমান কাঁর। 

আলোচ্য ১০ম উচ্ছ্বাসে নরহরি ভাঁণতার পদগ্াল দুটি. পর্যায়ে সংকালিত 
হয়েছে। ৩৯-৪৬ সংখ্যক মোট ৮ট প্রথম পর্যায়ে এবং ৮৬-১৮০ সংখ্যক 
মোট' ৯৫ট দ্বিতীয় পর্যায়ের পদ। আলোচনা করে দেখা গেছে ষে, প্রথম . 
পর্যায়ের ৮টি পদই নরহার সরকারের রচনা । দ্বিতীয় পর্যায়ের ২টি (বর্ত- 
'মান ১০৯ এবং ১০০ নং) পদ ছাড়া বাঁক ৯৩টিই চক্রবতাঁর 'গোৌরচারন্র- 
'চিল্তামণিতে আছে। আবার উপরের আলোচনায় উন্ত ১০০ নং (একদিন 
আমি শাশুড়ী ননদ) পদটিও চক্রবতর্ঁর রচনা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। 
“পূর্বাপর পদগুলির সাক্ষ্যে, ভাববস্তু ও রচনারখাতর বিচারে এটিও চকুবতাঁর 
'রনাচনা হওয়া সম্ভব । 

উাল্লাখত ২০ নং 'শ্রীশচী ম/য়েরে আগে কার 081 ১। ১৬ নং, পূঃ 
-১৫২) পর্দটতে শ্রীবাসগৃহে গোৌর-আভষেক বার্ণত হয়েছে । এ বিষয়ে নরহরি 
'সরকরের কোনো পদ নেই। রচনারশীতাঁটও তাঁর পদের সঙ্গে মেলে না। 
অপর পক্ষে চক্রবতরঁর 'ভন্তরত্বাকরে' এ বিষয়ে অনেকগ্াল পদ আছে। ১৫ 
সেগ্লির রচনাগুণের সঙ্গে আলোচ্যপদের সদ্‌শ্যও আছে। সর্বোপারি 'ভীন্ত- 
রঙ্লাকরে' লিখিত এই অভিষেক বর্ণনার পয়ারগুলির সঙ্গে ** এই পদের 
ভাববস্তুরও মিল লক্ষ্য করব'র মতো। তাছাড়া এই পদের কিছ কিছু 
'বাক্যাংশও 'ভন্তিরত্রাকরে'র পদগলিতে মেলে । এজন্যে পদটি নরহ্ার চক্রবতারঁর 
রচনা হওয়াই সম্ভব। 

আবার পূর্কেই আলোচিত হয়েছে যে, ২১ নং দেখ শচশনন্দন' 81 ২। 
৬, পৃঃ ১৫৮) ইত্যাদি পদ'টিও নরহার চক্ুবতাঁর রচনা। 


২৩ নং (৫। ১। ২৫ নং) রাধিকা জনম উৎসব মাতিছে" পেঃ ২১১) 


€১৬৫) 'িশন, ২য় সং ১২শ তবঙ্গ। 
(১৬৬) এ, পঃ ৫৫১৯-৫৬০, পয়ার নং ২৬৫৫৬-২৭০২ ' 


'জদিধনস ও জীতনাবলশ ২৫৩ 


পদটির রচনারীতি ও বিষয়বস্তু বিচারে সরক।র ঠাকুরের হতে পারে না। এই 
পদে নানাবিধ বাদযযল্ম ও বাদ্যরবের উল্লেখ অছে। যেমন, মাদল-_তাদূম 
তাদৃূম খোল--ধিক ধিন্া, ঝাঁঝার__ঝন.না, ঝনানা, করতাল- ঘোর! রোল, খমক: 
_গাবৃগাব্‌ গাব, রামশিঙ্গা- ভেন্উ ভেন্উ ভোঁ ভোঁ, গোপগমন্ত্_ডিম ভিম 
ডিম, খঞ্জার--তাকৃতাঁধনা, শংখরব, কাংস্যরব ইত্যাদি । 'রাহ রাঁহ রাহ উঠে 
তিন গ্রামে সপ্ত সুর সঙ্গে মুর্ঘনা মাল ইত্যীদ। পদটিতে গ্রাম মর্ঘনা 
সংর প্রভাতি সংগীত বিদ্যায় কবির পারদর্শতার পাঁরচয় আছে। নরহারি 
চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন উল্লেখষোগ্য সংগতজ্ঞ। সংগাঁতাবদ্যার 
সকল বিষয় 'নিয়েই তিনি “সংগশীতসারসংগ্রহ' রচন। করেছেন। তাঁর “ভস্তিরত্লাকর 
৫&ম তরঙ্গ, ও "গাঁতচন্দ্রোদয়' গ্রল্থেও এ-বিষয়ে আলোচনা আছে।' *** তাছাড়া 
তাঁর বহু পদে বাদ্য ও বাদ্যরবের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া গেছে। ১* তাঁর অন্যন্য 
পদের মত এই পদের ভাষাতেও ব্রজব্ুীল শব্দের (সুঘড়, গায়ত ইত্যাদি) 
মিশ্রণ আছে। তাঁর 'ভন্তিরত্লাকরে'র ৫৭৭-৫৭৯ পৃচ্ঠায় লাখত &টি পদের 
কিছু কিছ প্রাতধ্নিও পাই এই পদে। সরব্বেপাঁর 'ভন্তরাাকরের ১২শ 
তরঙ্গের (পৃঃ &৭৮-৫৭৯) মহাপ্রভুর আদেশে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির গৃহে 
রাধিকার জল্মোংসবের আয়োজন" অংশের বর্ণনাটির সঙ্গে বর্তমান পদের 
বিষয়বস্তু হুবহু? এক। তাঁর এই গ্রন্থের ১৩শ তরখ্গে (পৃঃ ৬২৭-৬২৮) 
রাধিকার জল্মাতাঁথর উৎসব বিষয়ে ১ট পদও (্রোধিকার জল্মাতথি দিন 
জানি') দেখা যায়। এই সব! করণে পদটি চক্রবতর্ মহাশয়ের রচনা হওয়াই 
সম্ভব। 

আবার ডীল্লখত ২৪ নং (৫। ২। ৪০) 'নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া (পৃঃ 
২৩০) পদ্দটির ভাঁণতা বিচারে নরহরি চক্রবরতার অনুকূলে তথ্য আছে-_ 


পদাঁট চক্রবতাঁর ভন্তিরত্নাকরে'র অন্যান্য পদের সঙ্গে যেগুলি গোর- 
পদতরগ্গিণীতেও) সংকলিত হয়েছে_যেমন গো. প.. ত. পদসংখ্যা--৩৪ 
(ভ. র. পৃঃ, ৫৪৫) ৩৫ (পৃঃ &৪৬), ৩৬ (পে &৪), ৩৭ (পৃঃ ৫৪৫), 
৩৮ (পৃঃ ৫৪৬), ৩৯ (ভ. র. পৃ ৫৪৬) 'র্মীলয়ে একটি কাহিনীর সম্পূর্ণতা 
বিধান করেছে। গৌরচন্দ্র নদীয়ার নগর ভ্রমণে বৌরয়েছেন। পৃর্বোস্ত পদ 
৬টিতে দেখি ভ্রমশরত গোরচাঁদকে দর্শন করে অসংখ্য কৃদ্ধ পুরুষ (পদ ৩৪), 
সারিসার বৃদ্ধানারী (পদ ৩৫), অন্ধগ্ণণ পেদ ৩৬), পঞ্গুলোকেরা পেদ ৩৭), 
নদীয়ার নাগরবৃন্দ পেদ ৩৮), এবং নদীয়ার যুকতাযুথ (পদ ৩৯)। নিজ নিজ 
মনোভিলাষ ব্যন্ত করেছে। বর্তমান পদাঁটতে নদয়ার ব্যবসাপ্পিগণ আপনাপন 


(১৬৭) দ্র. ষ্ঠ অধ্যায়ের 'সংগণতালোচনা' অংশ। 
(১৬৮) দ্র" নরহারির ধ্বন্য্ান্ত' অলংকার, দ্বিতীয়, খণ্ড, পৃঃ ৭৬। 


২৫৪ নরহার চক্ব্তী* 


ভাব ব্যস্ত করে গৌরাঙ্গাকে নানা দ্রব্যসামগ্রী দেবর সৃষোগ পেয়ে নিজেদেরই 
ধন্য মনে করেছে। 

পদটি 'ভান্তরত্াকরে' নেই । 'গোরপদতর্গিণী'তে ধৃকতাঁদের গোরাঙ্গ- 
দর্শনের পরই এই ব্যবসায়ীদের প্রসঞ্গ সম্বালত পদটি কিত হয়েছে, আর 
“ভান্তিরয়াকরে' যুবতাঁদেরর এই বর্ণনার পর গঞ্গাপুলিনে বিচরণরত গোধনের 
হাম্বারবের উল্লেখ শেষে কাঁব$গৌরাঞ্গকে শ্রীবাসভবনে নিয়ে গয়েছেন। তবে 
শবাঁভন্ন ব্যস্তির চোখে শ্রীগোরাষ্গঁ কাহিনীটিকে এই পদটি পূর্ণ করে, তুলতে 
সাহায্য করেছে। 

দ্বিতীয়তঃ, দর্ঘীত্রপদণীছল্দ, সূর লয় ও তাল, ঝাচনভঙগ্গণ লক্ষ্য করে পরাট 
চক্রবততার রচনা বলেই মনে হয়েছে। 

উাল্লাখত ২৫ নং ৫ে। ২। ৬৫) 'রতনমান্দর মাঁধ' (পৃঃ ২৩৬) ইত্যাঁদ 
পর্দাট ব্রজবুলিতে লেখা । পদটির রচনারণীতিটি সরকার ঠাকুরের পক্ষে নয়। 
শব্দগুলি সুমিষ্ট নয়, উপমাগুলিও সংস্কৃতানুগ (বৈতাঁলক মাগধ ধরু তান'), 
চক্ষবতঁর বহু ব্যবহৃত কিছ কিছু শব্দও আছে। দ্বিতীয়তঃ, গোৌরচরি্র- 
চিল্তামণির ২য় কিরণ শায়নবিলাস' নামক অংশের মধ্যে আলেচ্য পদাঁটর 
অনুরূপ ভাব বাশষ্ট ৩৩টি পদ আছে (পৃ ২৪-৩৩)। এই অংশের ২ সংখ্যক 
পদাঁটর সঙ্গে আলেচ্য পদঁটির 'মিল লক্ষ্য করবার মতো। এজন্যে পর্দীট 
চক্রবতরঁ মহাশয়ের রচনা, হিসেবেই গ্রহণ করতে পাঁর। 

উল্লিখত ২৬ নং (| ২। ১৩) 'জয় জয় মহেশ্বর রূপ" (পৃঃ ২৯৩) 
ইত্যাঁদ ক্ষুদ্র পদাটিতে অদ্বৈত প্রভুর জল্মাদন ও পিতৃমাতৃ পাঁরচয়, তাঁর 
এঁকান্তিক সাধনা বলে শ্্রীগৌরের আবির্ভাব প্রভাতি তথ্য পাঁরবোশত হয়েছে। 

অদ্বৈত প্রভুকে নিয়ে নরহারি চক্রবতর্ণর 'ভীন্তরত্লাকরে'র ছ্ব'দশ তরঙ্গে. 
২টি, 'গৌরচারন্রচিন্তামাঁণ'তে ৪1টি, 'গীতচন্দ্রোদয়ে &টি মোট ১১ পদ আছে? 
তন্মধ্যে অদ্বৈতের জল্মব্ত্তান্ত বিষয়ক ২ট' এবং তাঁর সাধনা বলে 
গোৌরাবিভবের পদ ২টি । নরহাঁর সরকারের অদ্বৈতাবষয়ক কোনো পদ নেই। 

বর্তমান পদটি ক্ষুদ্র_-আট চরণ বিশিষ্ট, সাধারণ পয়ারে গ্রথত। ভাষা 
সহজ' সরল রজবুলি শব্দের মিশ্রণ নেই। গশতচন্দ্রোদয়ে' লোচনদাসের 
ভাঁণতায় এমনি একটি সুন্দর পদ “জয় জয় অদ্বৈত আচার্য মহাশয়” (পৃঃ ৩১) 
আছে। বর্তমান পর্দটির ভাব ও রচনারশীতর সঙ্গে এই পদাঁটর বহুলাংশে 
মল দেখা যায়। টো রন রহ নি উরি নভিরালির 
পদের অনুসরণে লেখা। 

সা রা রর তা 
পদটি পাঠমারেই বোঝা ষায়। কাঁবত্ব বাঁজত, নিতান্ত এ্রীতহাসিক তথ্য 
সমূন্থ এমন অনেক পদ চক্রবতাঁই রচনা করেছেন.। 


জশবনদী ও .রচনাবলশ ২৫৫ 


এজন্যে পদটি নরহরি চক্রবতর রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। 

াল্লাখত ২৭ নং '্্রীবীরভূমেতে ধাম" ৫৬ । ২। ৪৪, পৃঃ ৩১৩) এবং ২৮ 
মং 'রামচন্দ্র কাবরাজ' (৬। ২। ৬৮, পঃ ৩২০) পদ দাট এীতহাসিক তথ্য 
সমৃদ্ধ । প্রথমাঁটিতে জ্ঞানদাসের ও 'দ্বিতীয়টিতে রামচন্দ্র কবিরাজেন্স জীবনী 
সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দের গণ ও জাহবাদেবীর অনচর। 
র/মচন্দ্র শ্লীনিবাসাচার্ষের শিষ্য। তাঁদের বহু পূর্ববতরঁ কাব গৌরপার্মদ 
শবরহার সরকার । সৃতরাং তাঁর পক্ষে এদের উপরে পদ রচনার প্রশ্নই ওঠে না। 
'দ্বিতশয়তঃ, জ্বানদাসের সম্বন্ধীয় পদটিতে খেতুরী মহে।ৎসক, জ্ঞানদাস বন্ধ; 
মদন মঙ্গল মনোহরের এবং জ্ঞানদাসের নামে “অদ্যাঁপি অন্হান্ঠিত” কাঁদড়া 
উৎসবের প্রসঙ্গ আছে। রামচন্দ্র সম্পাঁকত পদাঁটতে 'তাঁন যে শ্রীনবাসাশিষ্য, 
তাঁর কানষ্ঠ গে।বিন্দদাস যে সংপ্রাসম্ধ কাঁব এই সব 'বাভন্ন তথ্য পাওয়া যায়। 
মরহার সরকারের পক্ষে এই সক ঘটনা সম্বালত ধদ লেখার প্রসঙ্গ উত্থাপন 
'করা যায় না। সুতরাং পদ দুটি যে তাঁর রচনা' নয় এ বিষয় আমরা 'নিঃসন্দেহ। 
নরহরি চক্রবতাঁ জ্ঞানদাস র।মচন্দ্রে গোঁবিন্দের পরবতাঁকালের ব্যান্ত। তিনি 
“ভন্তিরয়াকরে' এদের 'প্রসঞ্গ 'বিদ্তাবরিতভাবে বর্ণনা করেছেন। “অদ্যাম্পি' কাঁদড়া 
গ্রামে জ্ঞানদাস কাব নামে পূর্ণিমায় হয় মহামেল।১ খেতুরী উৎসবের প্রসঙ্গ 
তাঁর পক্ষেই লেখা সম্ভব। রচনারীতিটির সঙ্গে তাঁর সূচক পদগুলির সাদৃশ্য 
অ'ছে। ভাব, ভাষা ও রচনারাঁতির বিচারে পদ দুটি যে তাঁরই লেখা এ বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই। নরহারুর 'গৌরপাঁরকরগণের সচক' (নামাট পাঠবাড়ী 
কর্তৃপক্ষে দেওয়া) নামক যে খণ্ডিত পার্থাট মিলেছে, মনে হয় পদগুলি এই 
পাথরই পদ। পুথি খণ্ডিত হওয়ায় আমরা এগুলি সেখানে লাভ করতে 
পারি 'নি। 

উল্লিখিত ২৯ নং (৬। ৪1 ৩, পৃঃ ৩২৮) 'গৌরাঙ্গচাঁদ হের নয়নের 
কোণে পাটি ভন্তের দৈন্য ও প্রার্থনা বিষয়ক পদ। পদটর প্রথম ৪ চরণে 
গোরাজ্গের নিকট এবং পরের ৪ চরণে নিত্যানন্দের নিকট দীনহীন অনাশ্রয় 
কাঁবর আকুল প্রার্থনা জ্ঞাপিত। সরকার ঠাকুর গৌর বিষয়ক পদ রচনা করলেও 
'নিত্যানন্দ সম্পর্কে কোনো পদ লিখেছেন বলে শোনাও যায় না। পর্দাটতে 


পূর্বে পাপ তরাইলে এবে না তরাও। পাঁপিন্ট উদ্ধার এবার জগতে দেখাও ॥ 

তোমার কৃপা না পাইয়া বেড়াই কাঁদিয়া। পূরবে দিয়াছ প্রেম জগতে যাচিয়া॥ 

সে করুণা প্রকাশিয়া উদ্ধারহ মোরে। শ্দনিয়াঁছ দয়ার ঠ।কুর দেখুক সংসারে ॥ 
এই “পূর্বেও পিকে, এবার” শুনিয়াছি' শব্দগুলি থেকে বোঝা যায় এই 
ফাঁব চৈতন্য-নিত্যানন্দের পরবতর্ণ, এদের অদর্শনজাত দ?ঃখে তিনি বাণিত। 
ইনি যে টিতন্যনিত্যানন্দের সমকালের লোক নয় তা বলার. অপেক্ষা রাখে না। 


5২৫৬ সরহততি উরতা 


হীন 'নিঃসন্দেইে-নরহার চক্রবতঁ। চৈতন্য নিত্যানন্দ বন্দনা ও তাঁদের 
করণাভক্ষা (বিষয়ে তা বহু পদ রচনা করেছেন। এজন্যে পদটি নিঃসান্খগ্ধ 
ভাবে চক্রধতাঁ মহাশয়ের রচনা 'হসেবে গ্রহণীয়। 

৩০ নং “জয় বিদ্যাপাঁত কাব 'বিদ্যাপাঁত ভূপ” (পূর্ববর্তা কাঁবদের 
গুণননুবাদ অংশের ৫ নং পদ পৃঃ ৩৬৯) পদটি ব্রজবুলিতে বিদ্যাপাঁত বন্দনা 
[ববয়ক। নরহার সরকারের এ বিষয়ে কোনো পদ নেই। অপর "পক্ষে নরহাঁর 
চক্রবতাঁর এ বিষয়ে দাট পদ আছে তাঁর গতিচন্দ্রোদয় মঙ্গলচরণ পঁথতে-_ 
(ক) জয় জয় 'বিদ্যাপাঁত কবিভূপ (পন্ত্র ৬খ), (খ) জয় 'বিদ্যাপাঁত কাঁবকুলচন্দ 
(৭ক)। সেগুলির ভাব, চিত কিনি সলনি 
স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ আলেচ্য পর্দাটও চক্রবতর্ট মহাশয়ের রচনা। ৭! 

সৃতরাং এই [সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 'গোৌরপদতরাঁঞ্গণীতে 
নরহরি ভাঁণতার ৩৮৩ পদের মধ্যে নরহারি চক্রবতাঁর মোট ৩৪৯টি পদ 
অছে, নরহার সরকারের! মাত্র ৩২াট এবং বাসুদেব ঘোষের ২টি। নরহারি 
চক্রুবতাঁর পদগহ্ণীলর মধ্যে তাঁর স্বরচিত গ্রন্থে আছে ৩২৬টি এবং তাঁর রচনা 
বলে প্রম্মীণত হয়েছে (তর্‌তে াঁট সহ) ২৩টি। তন্মধ্যে এ গ্রন্থে কাঁধর নতুন 
পদ আছে-_-২০টি॥ 


'গোরপদতরাঙ্গিপশদতে ঘনশ্যাম ভপিতার পদ 


'গৌরপদতরাঁজ্গণী'তৈ ঘনশ্যাম ভাঁণতার মেট ৩৮টি পদ আছে। মৃণাল- 
কান্তি ঘোষ মহাশয় এগালর ২৬টিকে ঘনশ্যাম (নরহ'ি) চক্রবতর্ণর রচনা বলে 
উল্লেখ করেছেন। বাঁক ১২টি সম্পর্কে তান কোনো 'সদ্ধান্তে উপনীত হন 
নি। তান [লিখেছেন 

“গৌরপদতরাঞঙ্গিণীতে “ঘনশ্যাম, ও ণ্ঘনশ্যামদাস' ভণিতাযুস্ত মোট ৩৮টি পদ আছে। 
| ইহার মধ্যে ২৬টি পদ ভীন্তরত্রাকরে আছে। কাজেই সেই ২৬টি বে ঘনশ্যাম চক্রবতঁর 

রচিত, তাহা নিঃসন্দেহে ধাঁরয়া লওয়া যাইতে পারে। বাকি ১২টি যে কাহার, 

তাহা জানা যায় নাই বাঁলয়া সেগুলি ণ্ঘনশ্যাম' ব৷ প্ঘনশ্যামদাস' বাঁলয়া 'লাপবদ্ধ 

কর। হইয়াছে ।” ৯৬১৯ 
ঘোষ মহাশয় নরহাঁর-ঘনশ্যামের নিঃসন্ধিশ্ধ পদগহীলর 'গৌরপদতরঞ্গিণীর 
সূচীপত্রে যে সব পৃজ্ঠার পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন, সেগুঁলর মধ্যে ?কছু 
কি, ভুলভ্রান্তি আছে। কিন্তু 'গৌরপদতরাঙ্গণী'তে উদ্ধৃত নিঃসান্ধিগ্ধ 
২৬টি প্র চক্ষুবতাঁর৷ 'ভন্তিরত্াকরে' পাওয়া গেছে । ১০ 


(১৬৯) 'গোৌরপদতরঞ্গিণী,, ২য় সং, পদকর্তৃগিণের পায়” পৃ ১৫৭। প্রেঃ ত্য 
সূচী, ৩ নং পাদটাীঁকা)। 
(১৭০) গৌরপদতরঞ্গিণী'র যে ২৬টি পদ “ভন্তিরর।করে, আছে পোশাপাশি উভয় 


জশবনশ ও রচনাবলশ ২৫৭ 
ব. বি./ন. চ/২৬-১৭ 


বাক ১২টি পদের মধ্যে ২টি পদ পে ৮৪, ২৭৬) ঘনশ্যম কবিরাজের 
'গোবিন্দরাতিমঞ্জরী'তে (পেঃ ৪1 &-৬) আছে। সুতরাং এদুটি কবিরাজেরই 
রচনা । আর ৬টি পদ (পৃঃ ২২৪। ২৩৩। ২৩৬। ২৯০। ২৯২। ৩০৩) আছে 
'গৌরচাঁরত্রচন্তামণণিতে পেও যথক্রমেত। ২৬ ৩২। ৩৬। &০। ৫২! 
&8)। সুতরাং এগুলি চক্রবতর্টরই রচনা । অপর ১টি পদ (পৃঃ ২৫) “পদ- 
কল্পতরূ'তে পেদ নং ২৩৩৮) পাওয়া যায়। পূবেই অ'লোচিত হয়েছে যে, 
পদটি কবিরাজের রচনা । ১ বাক তাট পদ অন্তর মেনে নি , , 

(১) ৪৩ পৃঃ, পার্ণমা প্রাতিপদ সাঁন্ধ সময় পাই (২। ১। ২৫ নং), 

(২) ২৩৩ পৃঃ গোবন্দের অঙ্গে প্রভু নিজ অঙ্গ 'দিয়া (৫ ২। &২), 

€৩) ৩২৪ পঃ) শ্রীচৈতনা পাঁরকর সবে করুণা সাগর (৬ ৩। ৮২)। 


প্রথম পদটিতে গৌরচন্দ্রের জল্মলীলা বার্ণঘত। এই বিষয়ে ঘনশ্যাম কবিরাজের 
কোনো পদ নেই, অপর পক্ষে ঘনশ্যাম-নরহারর 'ভীন্তরস্কাকরে' ৭টি পদ 
আছে। ১২ তন্মধ্যে “অজু পাঁণম সাঁজ সময়ে রাহু শশী গরাস" (পৃঃ 
৪৯০) ও “পরম শুভ শচগরভে বলসত গৌর গেকুল নাহ” (পেঃ ৪৯০) পদ 
দুটির ভাববস্তু ও রচনারশীতর সঙ্গে বর্তমান পদের স.দৃশ্যটি লক্ষ্য করবার 
মতো। পদটি চক্রবতর্শ মহাশয়ের রচনা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। ককল্তু 
“গোবিন্দের অঙ্গে প্রভু নজ অঙ্গ দিয়া” পে ২৩৩) ইত্যাঁদ 'দ্বতাঁয় পদাটিকে 
নরহাঁর চক্রকতাঁ ক: ঘনশ্যাম.কাবরাজ, করো মৌলিক রচনা হিসেবে গ্রহণ 
করতে বাধা আছে। কারণ এই পদাঁটর আধিকাংশ ছত্র অন্যান্য কবির পদের 
মধ্যে পাওয়া যায়। যাতে পদাঁটকে বিভিন্ন কাবর রচনাংশ নয়ে গঠিত একাঁট 
সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন পদ বলেই ধারণা 'জলন্মে। নরহাঁর চক্রবতর্ণর বহু পূর্ব 
বতর্ট কাক মুরার গুপ্ত, চৈতন্য পাঁরকরদের মধ্যে অন্যতম । তাঁর ভণিতাযুক্ত 
একাঁট পদে এমন কয়েকাট ছন্র মেলে এবং নয়নানন্দের ভাঁণতায় প্র।প্ত অনা 





গ্রন্থের পৃজ্ঠা) ৪ গৌ. পু ত. ৪৩ পতভ, ৪৯০1 ৫৬-৫০০। ৬৫-৫০৯। 
৬৭-৫১১। ৬৯-৫১৩। ৯২ (৬৮, ৬৯ নং)৫২০ এবং &২৭ পূঃ। 
৯৩-৫১৯৫। ১৬৭-৫২৯। ১৬৮-৫৫৬২। ১৭১ (৬২, ৬৪)--৫ড৬৪১ ৫৬৮। 
২৯১৪-৬০9৪। ২১১-৫৭৯। ২১৭-৪৮৪। ২৭৩-৬০১। ২৭৪-৫২২॥ 
২৮৮-৬০৯। ২৯৩, (১২, ১৪ নং)_৬০৩. পৃঠএখানে পদটি খাঁণ্ডিত, 
সম্পূর্ণ পদটি 'গীতচন্দ্রোদয়' পূর্বরাগ ৩০ পৃজ্ঠা আছে। ২৯৫ (২২, 
২৩)--৬৯০১ &২৩। ৩১২-৬৪৪। ৩১৪-৬৪৫। ৩১৯৫-৬০৫। 
৩১৯-৬৪১। 

(১৭১) বর্তমান অধ্যায় পৃঃ ২২১-২২২। 

(১৭২) ১২শ তরঙ্গ, মিশন, ২য় সং পৃঃ ৪৮৯-৪৯২। 


২৫৮ নরহর চক্রবতাঁণ 


'একাঁট পদে এমন কয়েকাট ছন্ত আছে যা বতর্মন পদেও লাক্ষত হয়। এই 
তিনটি পদ উদ্ধৃত করি 

গোরপদতরাঁঙ্গণী'র পদ (পৃঃ ২৩৩) 

গোবিন্দের অঞ্ছে প্রভু নিজ অঙ্গ দিয়া। (১) 

শান বৃজ্দাবনগ্‌ণ আনান্দিত হৈয়্া। (২) 

অন্ত অনঞ্গ হয দেহের লাবাঁণ। (৩) 

মুখচাঁদ কি কাঁহৰ কাহতে না জান ॥ (59) 

নাচয়ে গোরাশা চাঁদ গদাধরের বাসে। (৫) 

এদাধর নাচে পহ$ গৌরাঙ্গ 'বিলাসে ॥ (৬) 

দুহ১ প্রেমে দহ মন্ত মুখে হরের্ণাম। (৭) 

আনন্দে সঙ্গেতে নাচে দাস ঘনশ্য।ম ॥ (৮) 
মূরারি গুপ্তের ভিতায় প্রাপ্ত পিদকজ্পতরু'র নয়ান'নন্দের ভাঁণতায় প্রাপ্ত 'পদকষ্পতর:'র 
২১২১ নং পদ যা 'ভভ্তিরত্লাকরে, (৫৭৩ ২০৬৯ (বা ২৩৫৬) সংখ্যক পদ, ধা 'ভীন্ত- 


পৃজ্ঠায়) উদ্ধৃত £ রত্বাকরে' (৫৭৪ পৃচ্ঠায়) উদ্ধৃত £ 
গাদাধর অঙ্গে পহ: অঙ্গ হেল।ইয়া। ১ দূহঃ দূহ পারাতি আরাতি নাহ টুটে। ১ 
বৃন্দাবন গণ গান [বিভোর হইয়া ॥ ২ পরশে পরম সুখ জান কত উঠে ॥ ২ 


স্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাস বহ্য নাহ জানে ।৩ নচ্য়ে গোরাঙ্গ মোর গদাধর-রসে ॥ ৩ 

রাধাভাবে আকুল সদা গোকুপ পড়ে মনে ॥ ৪. গদাধর নাচে পুনঃ গোৌরাঞ্গ ববলাসে ॥ ৪ 

অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলান। & পুরুষ প্রীতি কিবা জানবণ শ্রীরম। ৫ 

কত কোটি চাঁদ কান্দে হোর মুখখান ॥ ৬ রাধ।কান কেলি কিবা রাত দেবকাম ॥ ৬ 

্রভুবন দরাবত এ দোহার রসে। ৭ অনন্ত অনঙওগ জিনি অত্গের বলান। ৭ 

না জানি মরার গুপ্ত বপ্চিত কি দোষে ॥ ৮ উপমা মাহনা সখমা কি বালিতে জানি ॥ ৮ 

(পদটি 'ক্ষণদগীতচিল্তামাণ'র ৬ভ্ঠ ক্ষণদার ..............................০০১১,,, 

৯ নং পদ) কহয়ে নয়নানন্দ আনন্দ হার ৯৫ 
শুনিতে হরয়ে মন ইথে কি বিচার ॥ ১৬ 
(পদাঁট 'পদরসসারে'৩--২১৭৮ বা ২৪৬০ 
নং এই ভণিতায় সংকলিত) 

সুতরাং দেখ। যাচ্ছে, 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদটির ১-২, ৩-৪ নং চরণ ৪টি 

মূরাঁর গুষ্তের পদের যথাক্রমে ১-২, &-৬ নং চরণ। আবার "ঘনশ্যামের ৩-৪, 

&-৬ নং চরণ নয়ন'নন্দের পদের যথারুমে ৭-৮১ ৩-৪ নং চরণ। অর্থাৎ ৮ চরণ 

বিশিষ্ট 'ঘনশ্যামে'র পদাঁটর ১-৬ট চরণই অন্য দুজন প্রাসদ্ধ কাঁবর পদেও 

আছে। মরার গুপ্ত ও নয়নানন্দের পদ দুটি ক্ষণদা, 'ভন্তিরত্।কর' ও “পদ- 

কল্পতরদ প্রভতিতে থাকায্, পদগুলি তাঁদের নামে পরবতাঁকালে যে প্রক্ষি্ত 

হয় নিঃ তা নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়া যায়। 


জীঁবনশ ও রচনাবলশ ২৫৯ 


অ.লোচ্য পদটি বাংলায়, লেখা, চৈতন্য ভাবাবেশের। ঘনশ্যাম কাঁবরাজের 
বাংল? পদের সংখ্যা যেমন কম, তেমাঁন তাঁর এই বিষয়ে কোনো পদ নেই। পদের 
রচনারীতিটিও তাঁর নয়। সৃতরাং পদাঁট যে তাঁর লেখা নয়, তা অনস্বীকার্য । 

দিবতয়তঃ, নরহার-ঘনশ্যাম “ভন্তিরত্াকরে' মরার গুপ্ত ও নরন'নন্দের 
পদ দুটি সংকলন করেছেন। সেই সময় এগ্ালর অনুসরণে আলে চ্য পদাঁট 
[লিখে থ।কতে পারেন তাঁর সময়ে পদাবলীর অনুকরণ যেমন অত্যন্ত বেশ 
ছিল তেমাঁন সেটা দোষেরও ছিল না। কিন্তু নরহারি যাঁদ উত্ত পদ দুটির 
প্রভাবে পড়েই এই পদটি লিখে থাকেন, তাহলে এই, সঙ্গেই পদটি 'ভান্ত- 
রত্বাকরে' যুন্ত করলেন না কেন? এই প্রশ্ন থেকে ষায়। পদাট তাঁর কেনো 
গ্রন্থে মেলে নি। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় এটি কোথায় পেয়োছলেন, ত'ও 
জানান নি। এজন্যে মনে হয়, পদাট কীর্তনীয়াদের কল্যাণেই সম্ট হয়েছে। 
সেকালে কীর্তনীয়ারা উৎকৃম্ট, পদাবলীর দু চ।র চরণ মিশিয়ে নিয়ে নতুন পদ 
সৃম্টি করতে বা একের রচনা অন্যের নামে চালিয়ে দিতে গুস্ত'দ ছিলেন। 

উল্লীখত “শ্রীচৈতন্যপাঁরকর সবে করুণাসাগর” ইত্যাদি তৃতীয় পদাঁট সরল 
বাংলায় লেখা, বর্ণনাত্বক পদ, 'ভোৌগোলিক-জ্ঞান সম্ধ। এ রকম বিষয় ও 
রচনারীতি সম্বালত পদ ঘনশ্যাম কাবিরাজের নয়। পরন্তু নরহরি-ঘনশ্যামের 
হওয়াই স্বাভধবক- রচনারীতিটি তাঁর পদেরই সমতুল্য, তাঁর অন্যান্য পদের 
সঙ্গেও ”*ৎ পদাটির ভাববস্তুর মিল আছে, বিশেষতঃ প্রার্থনা ও দৈন্যোন্তি 
বিষয়াটি লক্ষণীয়। সুতরাং পদাট নরহরি-ধনশ্যামেরই রচনা হওয়' সম্ভব। 

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 'গোরপদতরাঙ্গণী'তে ঘনশ্যাম 
ভাঁগতার ২৮টি পদের মধ্যে ৩টি মাত্র ঘনশ্যাম কাঁবরাজের, ৩৫টিই ঘনশ্যাম- 
নরহারি চক্রবতর্ঁর লেখা । এগীলর মধ্যে অনা্র প্রকাশিত হয় নি, এমন পদ 
৩টি। সুতর।ং 'গোরপ্দতরঙ্গিণী'তে প্রাপ্ত চক্রবতর্ঁ মহাশয়ের নতুন পদ-- 
২২টি ঃ 


নরহরি ভিতা--১৯ 
(১) একদিন নিজ্নে পোঃ ৫১) (২) একাঁদন নিমাই (৫২) 
(৩) পরাণ নিমাই মোর (৫৩) (৪) আজ আগগনাপর (৫9) 
৫৫) লক্ষমীপ্রায় লক্ষমীঠাকুরাণী (৬২) (ডে) বেলা অবসানে ননাদনী সনে (১১৩ 
(৭) কে আছে এমন (১১৩) (৮) একাঁদন আম, শাশুড়ী ননদ (১২৮7 
(৯) রমণী রমণ ভুবনমোহন ৫১৩০) (১০) শ্রীশচীমায়েরে অগে কার ১৫২) 
(১১) নাচত গোৌরংঞ্গ চাঁদ (১৬৭) (১২) রাধিকাজনম উৎসবে 6২১১) 


0১৭৩) 'গোরচাররাঁচিন্তামাঁণ' ও "ীতিচন্দ্রোদয়” মঞ্গলাচরণ পাথর পাঁরকর সংক্রান্ত 
পদ'বলী দ্রঃ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩-১৩। 


২৬০ নরহরি চক্রবতর্ঁ 


€১৩) নগর ভ্রমণে বাহর হইয়া (২৩০) (১৪) রতন মাল্গর মাধ (২৩৬) 


(১৫) জয় জয় দেব দেব (২৯৩) (১৬) শ্রীবীরভূমেতে ধাম (৩১৩) 
(১৭) রামচন্দ্র কবিরাজ (৩২০) (১৮) গোরা চাদ হের (৩২৮) 
(১১) জয় বিদ্যাপতি কাব বিদ্যাপাঁত (৩৬৯) 

ঘনশযাম ভণিতা--৩ 
(২০) পূর্ণিমা গ্রাতপদ (৪8৩ পুঃ) (২১) এ্ীচৈতন্য পরিকর (৩২৪) 


(২২) গেবন্দের অঙ্গে প্রভু (২৩৩) ॥ 


0৫) 'বৈষবপদ লহরণ” (১৩১২) 

১৩১২ বঙ্গাহ্দে (১৯০৫ খু) বঞ্গবাসী কার্যালয় থেকে দূর্গাদাস 
লাশহড়ী মহ,শয় 'বৈষব পদলহরী' সম্পাদনা করেন। এই সংকলনে 'নরহার' 
ভাতার ১৭ণাঁট (পৃঃ ৫&২৯-৫৩২) এবং "ঘনশ্যাম ভাঁণতার ২১ট (পঃ 
&৮৭-৫৯২) পদ আছে। নরহারি ভণিত,র ১৬টি 'পদকজ্পতরু'তে এবং ১ট 
'গৌরপদতর'জাণনীতে দেখ; যায় (গ্রন্থের পদগুলির কমিক সংখ্যা । বন্ধনীতে 
'পদকজ্পতরূ'র প্দ সংখ) £ 

১। ক ল'গ ধূলায় (১৯০২), ই। সোন'র বরণ (১৯০৮), ৩। আরে 
মের গৌর...নাহি জানে (১৭৪৬), ৪। দেখ শচনন্দন ('গৌরপদতরাঙ্গণণ 
51 ২। ৬, পৃঃ ১৫৮), &। গৌর'ঙগ ঠোঁকলা প.কে (ক্ষণদা। তরু. ২১২২), 
৬। [গারা পহছ্‌ ?গবরলে (৪২১), ৭1 নাচে শচীসুত (২০৯৭), ৮। আরে 
মে।র......গোরাঙ্ঞা রায় (৪8০৮), ৯। রামানন্দ স্বরূপের সনে (৮২০), 
১০। দোঁখ গোরা নীলচলনাথ (৭৯৯), ১১। গৌর।ঙা চান্দের ভাব (৮৩২), 
১২। ধিক রহু (৮৩৩), ১৩। কনক চম্পক (৮৪৯), ১৪। ঝুলত সখময় 
(১৫৬৩), ১৫। আজ লা'লত হণ্ডের মাঝে (১৫৬৪), ১৬। উমত ঝুমত 
(৩৮২), এবং ১৭। আজ রাধাশ্যাম (১৫৬৬)। 

গ্রল্থ সম্পাদক লাহড়ী মহাশয় এই ১৭টি পদকেই নরহার সরকারের 
রচনা বলে জানয়োছলেন। ১* এগীলর কিছু পদ যে নরহার চক্তবতর্ণর 
রচনা হতে প.রে, সে কথা তিনি উৎথাপন পযল্তি করেন নি। পূবেহি এই 
সপ্দগুলি বিচারের সময় আমর।' দোখয়েছি যে, উল্লিখিত পদগুীলর মধ্যে ৪। 
৭। ১৪। ১৫। ১৭ নং মোট €োঁট পদ নরহরি চক্রবতাঁর এবং বাকি ১২টি 
'সরকার ঠাকুরের রচনা । ১৭ সুতরাং লাহড়ন মহাশয়ের মতামত গ্রহণীয় 
খ্য়। 


(১৭৪) 'বৈষফবপদলহরণী' পৃঃ ৫২৯, কবি-পারাচিতি অংশ। 
(১৭৫) বত্মান নিবন্ধ পৃঃ ২৫৩, ২১৭, ২১৬। 


জীবন ও রচনাবলী ২৬১ 


, এই গ্রন্থে সংকলিত ঘনশ্যাম ভাঁণতার ২১টি পদ। এগালিকে গ্রন্থ- 

সম্পাদক ঘনশ্যাম চক্ুবতরশর রচনা বলে জ্যানয়েছেন, *** ঘনশ্যাম কাবরাজের 
প্রসঞ্গামাঘন উল্লেখ করেন ন। 'পদগুীল “পদকজ্পতরু'তে আছে। এগলর 
৩টি মাত্র ঘনশ্যাম চক্রবতাঁর গতচন্রোদ়ে' মেলে। ১১টি মেলে ধনশ্যাম 
কবিরাজের 'গোবিল্দরাতিমঞ্জর'তে। 

(গ্রন্থোন্ত ক্রামক সংখ্যা। বন্ধনীতে পদকজ্পতরর পদ সংখ্যা) 

'গশতচন্দ্রোদয়' বা 'গোবিন্দরাতিমঞ্জরী'র পৃচ্ঠ' সংখ্যা) 

১১। নয়নক নীর (১৩৮) _-গী, চ. ১০০১ ১৯ মাধবীলতার তলে (২১৬) 
গাঁ, চ, ৩২৯১ ২১। যে দেখোছ যমুনার তটে (৩৬)_এী, চ,. ২৫০৮ 
এগুলি ঘনশ্যাম চক্রবতর্শর রচনা । আবার £_-১। গগনাহ এক চুঁদ (৩৮৪) 
গো. র. ম. পৃঃ ৩০, ২। সূচির বিরহে যব ৫১৬৯৪)-১২, ও। নিজকুল 
গৌরব (১৬৯৫)-৬৯, ৪1 কুলমারযাদ হরল (১৬৯৬)-৭১, ৫। একে 
চিরহানল (১৭২৩)_-৭০১ ১০। তুয়া' বিনে কান (৫৩৭)--২৭, ১২। সহজই 
'ব্ষম (১৫০),--১২, ১৩। অলখিত গাঁত জাতি (১৫১)-১৩, ১৪। সাঁখ- 
গণ সঞ্ররে (১৫৫)--২১১ ১৫। কো ইহ পুন পুন (৩৫০)--৩৭, ১৮। 
যুবাঁত নিকর (৪৬৭)--৩২, 'গোবিন্দরাতিমঞ্জরী'তে প্রাপ্ত" এই ১১ পদ 
নিঃসন্দেহে ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা । 

বাঁক ৭ট পদ 'পদকল্পতরু'তে আছে-৬। কত পরকার (তরু ২০৫), 
৭। তুশ্হু যাঁদ মাধব (২০৬৬), ৮। রইক চিত (৪২৬), ৯। করে কর 
যোঁড় (৪২৭), ১৬। করে ধার রাই (৩৫১), ১৭। পাঁরহার সো গণ (৪৬৬), 
২০ সন্দরী বেরি একু (৫২২) পদকল্পতরু'র পদ বিচারের সময়ই 
আলোচিত হয়েছে যে, এগ্লি ঘনশ্যাম কাঁবরাজের রচনা'। ১৭৭ অর্থাৎ এ 
গ্রন্থে ঘনশ্যাম চক্রবতাঁর নামে আরোপিত পদগুি ১০ + ৮- ১৮টি পদই 
ঘনশ্যাম কাঁবরাজের এবং মান্র ৩টি পদ ঘনশ্যাম চক্রবতাঁর রচনা । 


এই সংকলনে নরহারি চক্রবর্তার কোনো নতুন পদ নেই ॥ 


(৬) “্কণত“নগশতরক়াবলশ' (9ধ" সং, ১৩২৩) 


কালিদাস নাথ সম্পাদিত ও অক্ষয়কুমার দে প্রকাশিত “কীর্তনগগীত- 
রত্াবলা' গ্রন্থে নরহাঁরি ভাঁপতার ১১ এবং ঘনশ্যাম ভাঁণতার ১৩টি পদ 
আছে। নরহার ভাঁণতার পদগুলির সংখ্যা-১৮৮। ১৯৭1 ২০২। ৩৭৬ ॥ 


(১৭৬) 'বৈফবপদলহরণ”, পৃঃ ৫৮৭, কবি-পরিচিতি অংশ। 
(১৭৭) বর্তমান নিবন্ধ, পঃ ২১৬-২২৩। 


২৬২ | নরহার চক্রবতণ" 


৩৮৭। ৩৯২। ৩৯৫। ৩৯৯। ৪০২। ৬৫০। ৭১৬ এগুলির মধ্যে ২০২ 
সংখক পদটি “পদ্দরসসংরে' অেপ্রকাশিত পদরস্কাবলী, পৃঃ ১২৮, পদ নং 
৪১৮) এবং অন্য ১০টি পদ 'পদকজ্ধতরু'তে মিলেছে-_ যথাক্রমে নং ৪০৮ । 
৩৮২। ৭৯১৯১ ৮২০1 ৮৩২। ৮৪০ ৮৪৯। ৮৫৩। ১৫৬৪। ৯১৬৪৩, 
পূবেই আলোচিত হয়েছে যে, এগনীলর ১৫৬৪ নং পদটি নরহারি চক্রবতাঁর 
ও অন্য ১০টি পদ নরহাঁর সরকারের রচনা।”* 

» ঘনশ্যম ভণিতার ৯৩টি পদ হলো-এ গ্রন্থের পদসংখ ঃ ১৯। ২৪॥ 
৫৯। ১৩২। ২১৫1 ২১৬। ২৫৫। ২৫৬। ২৮০। ৬৭৮। ৭9৪1 ৭:০৬ 
৮৬৬। এগুলির ১৩২ এবং ৭98 সংখ্যক ব্যতীত অন্যান্য ১৯ট পদই 'পদ- 
কম্পতরুতে আছে- যথাক্রমে নং ৩৬। ১৫৫1 ৫&৫&। ৪২৬। ৪২৭। ৪৬৬। 
৪৬৭। &২২। ১৬০৭। ১৬৩৩1 ২৪২১। পূর্বেই আলে।চিত হয়েছে যে, 
এই ১১ট পদই ঘনশ্যাম .কাঁবরাজের রচনা । *** বাঁক দুটি অন্যত্র মেলে না 


” ১৩২। গরজে পুন পুন বরিখে ঘন ঘন বিজুর বজর নিপাত পে ৬০) 
908 নিবান্ধব হৈল পরখ রাখতে নারিলাম হবি কত না ভাঁবব মনে দুখ 
৬ ঠা 4 ॥ ০৮ 
১৩২ নং পদটি সান এই বিষয়ে নরহারি-ঘনশ্যামের কোনো পদ 
নেই। অপর পক্ষে এ বিষয়ে ঘনশ্যাম কবিরাজের কিছু পদ আছে। . পদটির 
রচনারীতি1টও তাঁর রচনারীতির সমতুল। ত। ছাড়া ভাব ভাষা ও ছন্দে 
গোবিন্দদাসের আভসার-ীবষয়ক পদগ্যালর প্রভাব অছে। এ জন্যে পদটি 
ঘনশ্যাম কাবরাজের রচনা হওয়াই স্ব।ভাবিক। । 
৭08 নং পদাঁটতে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন জনিনত শ্রীরাধার 'িবরহ বর্ণিত 
হয়েছে। পদটি বাংল ভাষায় লেখা । ঘনশঘম কাঁবরাজের বাংলায় লেখা পদ 
মত ৪টি। সেগুলির রচনারীতির সঙ্গে বর্তমান পদের মিল আছে ভাষা ও 
হুন্দে। এই বিষয়ে তাঁর একটি ব্রজবূলি পদ্ও আছে (নগর দিগরে অমঙ্গল: 
ঘোষই ব্রজপতি পাইয়া দ্বেষ _রসাবলাসবল্লী' পৃঃ ৮৯-৯০)। এই পদাঁটিক। 
ভাবকন্তুর সঙ্গে আলেচ্য পদের সাদ্‌শ্য আছে। অন্যদিকে, দ্বনশ্যাম চক্রবতর্র' 
এই বিষয়ে কোনো' পদ নেই। এজন্যেই সম্ভবতঃ পদটির রচাঁয়তা' ঘনশ্যাম 
কবির।জ। 
স*তরাং এই. সংকলনে নরহরি চক্তবতাঁর ১ট মাত পদ (৬৫৪ নং তরু 
১৫৬৪) আছে, পদটি পূর্ব প্রকাশিত ॥ 





আপ  তপ্পেমপপী পদ সপ পাপা 


(১৭৮) এ, পৃঃ ২১১-২১৮। 
(১৭৯) এ, পঃ ২০৯-২২৩। 


দশবনণ ও রচনাবলণ ২৬৩ 


৭) “পদামৃতসিম্ঘ বো 'কিফপদ(মৃতাসম্থত 2) ১৩২৯ 

নদীয়া-শান্তিপুর নিবাসী চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত (১২৭৯ 
বঙ্গাব্দের নিকলবতাঁ সময়ে ৮০) এবং রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যেপাধ্যায় প্রকাশিত 
(১৩২৯ বঙ্গাব্দে) 'পদামৃতাঁসন্ধু" একটি উল্লেখযোগ্য পদাবলী সংকলন। 
এতে নরহারি ভাঁণত।র ৮টি এবং ঘনশ্যম ভাঁণতার ২১ট পদ আছে। এগ্ালর 
মধ্যে উভয় ভণিতার ১৫টি পদ হীতিপূর্বে মদীদ্রত হয় 'নি। 

নরহার ভাঁণতার পদ আটটি হলো--১। ব্রজের পৃঁজত। মুনির দুহতা 
(পৃঃ ১৩৪)১ ২। সখাঁসঙ্গে ক'র ভ্নুর কুমারী (পৃঃ ১৩৪), ৩। কৃষ্ণ 
দুআঁখর প্রেমের অংকুর (১৩৫), ৪। বৃষভানু ঝিয়।রী রূপে গুণে আগার 
(১৩৫৬), &। শুনিয়া নাগর হিয়া জর জরা (১৩৬), ৬। রাধ। নাম চিতে 
ভাবতে ভাবিতে (১৩৬), ৭। গৌরাঙ্গ চাঁদের ভব (৫&৭)১ ৮। রাই (র) 
বিপদ শুন €২৩১)১। এগুটীলর এ নং পদাটি 'পদকজ্পতর*তে (নং ৮৩২) 
এবং ৮ নং পদটি ক্ষণদাগতাঁচন্তামাণতে (১৪1 ৬ নং) আছে.। পদ দুটিই 
সরকার ঠাকুরের রচনা । ১৮১ ২, ৩, ৪ নং পদ তিনটি পঠবাড়ীর “২৬৩১। 
২৬৩” নং প্াথতে (পন্র ৪ক-খ) পাওয়া, শিয়েছে। বাঁক ১, &১ ৬ নং পদ 
তিনটি ইতিপূর্বে অন্যত্র পাওয়। যায় 'ন। পরবতর্ণকালে শ্্রীযুন্ত সূকুমার 
সেন মহাশয় তাঁর “শ্রীখন্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস” প্রবন্ধে (১৩৪০, সাহত্য 
পাঁরষৎ পান্রকা) এগাল মীদ্রত করেছেন । ১৯২ 

আলে।চ্য পদগুি যে চৈতন্যোত্তর ষুগের নরহার চক্বতর্র রচনা নয় 
এবং চৈতন্য সঙ্গী নরহরি সরকারের রচনা, সে বিষয়ে কিছ তথ্য উদ্ধার করা 
যেতে প.রে (এক) পদগনালতে শ্রীরাধাকৃষের প্রেমলশীলার গোড়ার কথা' বা 
তাঁদের 'বাল্য-পূর্বরাগ' বার্ণত হয়েছে । সব কাট, পদ মিলে একটি ধারাবাহিক 
কাহিনী গড়ে উঠেছে। পূরেই আমরা কহনী।ট কেমন করে গড়ে উঠেছে 
তা আলেচনা করেছি (পৃঃ ২৭৯)। পৌর্ণমাসী স্বয়ং রাধ। ও কৃষ্ণের কাছে 
শিয়ে পরস্পরের রূপগনুণের কথা বলে তাঁদের মনে প্রণয় উৎপাদনের ঘথোচিত 
ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর কথার উপর, নির্ভর করেই রাধ।-কৃষের প্রণয় ও মিলন 
সম্ভব হয়েছে। চৈতন্যোত্তর যুগের কোনো মহ।জনের পদাবলশতে রাধাকৃফের 
প্রণয় এরকম ভাবে পোৌর্ণমাসীর৷ সাহাযো সংঘাঁটত হয় নি। তাঁদের রুচনয় 
বৈষফঝ আলংকাঁরক রীতিই অনুসৃত হয়েছে । বিশেষতঃ নরহি চকবতর 


গস টপ জা ও আপ জ্ 


১) (১৮০) গ্রন্থের ভূমিকা দুঃ 
!. €১৮৯) বর্তমান নিবন্ধ, পৃ ১৯৮-১৯৯, ২১৬। 
0১৮২) প্রবল্ধাট পুনঃ মুদ্রত হয়েছে তাঁর বৈষবায় ধনবঙ্ধ রূপা ১৩৭৭) গ্রন্থে, 
পৃঃ ২০৪-২০৮। 


২৬৪ নরহার চক্রবতঁ 


শ্রীরূপের 'উজ্জবলনশীলমণি'র 'নার্দন্ট রীতি ভিন্ন অন্যভাবে পদ রচনায় উৎসাহ 
দেখান নি। অপর পক্ষে, চৈতন্যপূর্ব বা চৈতন্য সমস।মায়ক কবিরা, যাঁরা 
বৃন্দাবনের অলংকার শাস্ের প্রভাব বাঁজত, তাঁরা রাধাকৃষের প্রণয় উৎপাদনের 
মাধম নিয়েছেন মদনিকা বা পৌর্ণমাসী, বড়াই বা বৃন্দাদেবীর। উদাহরণ 
স্বরুপ, মথুরাদাসের 'বৃষভানুজা" নাঁটকা, রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভ 
নাটক", এমন 1ক শ্রীরুপগোস্বামীর পবদগ্ধামধব' নাটকের নাম করা যায়। বড়ু 
চণ্ডীদাসের শ্রীকৃফকর্তনের মধ্যে অনুরূপ ব্যাপার লক্ষিত হয়। নরহি 
সরকারের সময় বৃন্দাবনের গোস্ব।মশদের আলংকারক রীতনী'ত চলত হয় 
1ন। : 
(দুই) পাপিয়া শেখর (শেখর রায়)এর একটি পরে অ.ছে 


“রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দ যাহার ভ্রাতা নাম তার নরহারি দাস। 

রূট়ে বঙ্গে সপ্রচার পদধ যে সরকার শ্রীথন্ড গ্রামেতে বসবাস ॥ 

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বাবধ রাগিণী রাগে ব্রজরস কাঁরলেন গান। 

হেন নরহার-সঙ্গ পাঞ্া পহই শ্রীগোরাজ্গ বড় সুখে জুড়াইল প্রাণ ॥% ৯৮৩ 


নরহার সরকার শ্রীগৌরাঙ্গ অপেক্ষা ৭।৮ বছরের বেশি বড় ছিলেন না। 
সুতর,ং গৌরাঙ্গ জন্মের আগে' পাঠ যথার্থ নয় বলেই মনে কারি। শুদ্ধ পাঠ 
“গোরাজ্া সঙ্গের আগে” হওয়াই স্ব,ভাবিক। বৈষবজশীবনী গ্রল্থগুলি দৃষ্টে 
মনে হয় যে, গৌরাঞ্গের শ্রীঝাসগৃহে সংকীর্তনারম্ভের সময়েই নরহার গৌর তের 
অন্তরঙ্গ পার্ধদরুপে প্রাতিষ্ঠিত হয়ৌছলেন। *** সুতরাং "গৌরাঙ্গ সঙ্গের 
আগে' তাঁর পক্ষে 'ব্রজরস-গান' করা অর্থসৎ ব্লজলশলা বিষয়ক কাব্য রচনা করা 
সম্ভব। আমাদের মনে হয়েছে, আলেচ্য পদগ্ীলই শেখর-উল্লিখিত সরকার 
ঠাকুরের সেই রচনা । 

(তিন) পদগীলর: রচন।রনীতিটি সরকার ঠ।কুরের হওয়াই স্বাভাবিক। ভাষা 
যেমন সহজ, ছন্দ তেমনি সরল, কোনো রকম দুর্বোধ্য, কঠিন বা ব্জবুীল 
শব্দের মিশ্রণ নেই। পদে পাশ্ডিত্যও প্রকাশিত হয় 'নি। নরহার চক্রবতরঁর 
রজলালার উপরে লাখত পদগ্যীলর রচনারাঁতি এরূপ নয়। 

(জার) পদগুীল যে চক্রবতাঁ মহাশয়ের রচনা নয়, তার অন্য প্রমাণ, গণীত- 
চন্দ্রোদয়'-'পূর্বরাগ' অংশ (যেখানে শ্রীরুপ নাষ্ট পথে পদ সজ্জিত) ছাড়া 
“ভান্তরয্াকরে'র €&ম তরঙ্গে যেখানে রাধাকৃষণের 'বিচিিলশলা বর্ণিত হয়েছে, 
সেখানে এই ধরণের কিছু কাহিনী সংযুক্ত করবার সুযোগ ছিল, 'কিল্তু 
মহাশয় সে সুযোগ নেন নি। 


(১৮৩) গোঁরপদতরঞ্গিণী, (২য় সং), পৃঃ ৩০২ (৬। ৩। ১৩ নং পদ)। 
(১৮৪) চৈতন্যমগ্গল, (লোচন) ; ভাস্তরক্াকর €১২। ২০২১, ২০৬৪) প্রভাতি। 


জীবন ও রচনাবলশ ২৬৫ 


সুতরাং পদগুলি যে সরকার ঠাকুরের রচনা এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ ॥ 

এই গ্রন্থের ঘনশ্যাম ভণিতার ২১টি পদের মধ্যে শনম্নেন্ত ৯টি পদ "পদ- 
কল্পতরু'তে আছে--১। ভাদ্র শুক্লাম্টমী তিথি (পৃঃ &) (তরু ১৯৩৮) 
২। কোলেতে কাঁরয়া রাণী (১১৯) (তর; ১১৪৫), ৩। ফল লেহ (৯৯) (তর, 
১১৪৭), ৪1 ও মে।র সোনার চাঁদ (১৯) (তরু ১৯৪৮), ৫&। গোঠে আম 
য'বো মাগো (২৭) (তরু ১২১৭) ৬। যে দেখেছি যমুনার তটে (১৪৭) 
(তরু ৩৬), ৭। মাধবীলতার তলে ৫১৮৭) (তরু ২১৬), ৮। গরজয়ে গগনে 
(২৩২) তেরু ৩৪৯), ৯। অনুক্ষণ হোরিয়ে (১৬৬) (তরু ৫&)। এগুলির 
১। ৬। ৭ নং পদ ৩টি নরহারি চক্রবতর্শর এবং ৮। ৯ নং পদ দুটি ঘনশ্যাম 
কাবরাজের গ্রন্থে মেলে। ২ নং পদটি পূবেইি "ঘনরামে'র রচনা বলে 'নাঁদ্টি 
হয়েছে। ১৮ 'পদকজ্পতরুতে উীল্লাখত ৩, ৪ নং পদ দুটির “ঘনর'ম' এবং & 
নং পদে 'বলরাম' ভণতা আছে। 'পদরসসার' পাথতেও ৪ নং ও ৫& নং পদে 
উন্ত ভাণতা মেলে (পদ নং ১৬৫৫১ ১৭৫০)।১৮* “পদামৃতাসন্ধ্‌ গ্রন্থের 
পদগুিতে আকর পাথর উল্লেখ নেই। সৃতরাং এক্ষেত্রে তদপেক্ষা অনেক 
বেশি প্রচীন ও নিভ'রযোগ্য “পদকজ্পতরু'র ভাঁপতা "্ঘনরাম' ও 'বলরামই 
গ্রহণ করা উঁচং। 

বাক ১২টি পদ অন্যত্র মেলে নি-১। প্যার্ণত নয়নজলে ব্রজ শিশুগণ 
পৃঃ ৬০), ২। বাঁস দান ছলে কদম্বের তলে (৭৯), ৩। কাঁলন্দীর কূলে 
দাঁড়ায়ে সকলে (৮৪), ৪। পীতকস পারধান (৮৬-৭), & | হেদে হে সহদ্দর 
নেয়ে মোরা তেমন নই মেয়ে (৮৭), ৬। রাই বলে কভু তুমি না বাও তরণী 
(৮৭), এ। কানাই বলে বিনোদনী নৌকা হৈল ভারী (৮৮), ৮। পার কর 
নবশন কান্ডারী (৮৮), ৯। তরী বেয়ে যায় কানাই যমুনার জলে (৮৯), 
১০৭ পার হইয়! ব্লজবালা আনন্দিত মনে (৯০), ১১। বাক-কনি কাঁব সভে 
ণফরিয়া আইল তবে (৯০-৯১), ১২। পার হইয়া যত গোপন গেল সব ঘর 
(৯১)।-এই ১হাঁট পদ মিলে রাধাকৃফলশীলার একটি কাহিনী গড়ে উঠেছে। 
১ নং পদে রাখালরাজা, ২ নং এ দানলীলা, ৩-১২ নং-এ নৌকাখণ্ড। ভ.বা, 
ছন্দ, ভাববস্তৃ বা' কাহনী নির্মাণের বিচারে পদগুলি যে একই ঘনশ্যামের 
রচনা, সে করা বলাই বাহূল্য। 


নিম্নোস্ত কারণে পদগ্যীল ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা হতে পরে না-এক)' 
পদগুলি সহজ সরল বাংলা ভাষায় রচিত। দ.ন-খণ্ড, নৌকাখণ্ডের আখ্যান 


তা অপ সে পপ পাস কল 


(১৮৫) বর্তমান নিবন্ধ, পৃঃ ২৬৪। 
(১৮৬) পদকঞ্পতরুূতে সতাশচন্দের উল্লেখ, দ্রঃ ১৯৪৭১ ১১:৪৮ নং পদের, 
পাদটীকা । 


খ্৬ড নরহার চক্রবতীঁ 


সম্বালিত। কবিরাজ মহাশয়ের যেমন বাংলা *পদের সংখ্যা নিতান্ত কম (51ট)” 
তেমনি এই বিষয়ে তাঁর একটিও পদ নেই। দুই। তাঁর রচনংরীতির সঙ্গে 
পদগ্নলি একেবারেই মেলে না। তিন। অ'লোচ্য ঘনশনাম তাঁর পদে “শদ্বজ” 
শব্দটি ব্যবহার করেছেন। (৪ বার: পৃঃ৮৭১ ৮৮)। কাঁবরাজ দ্বিজ নন। 


আবার পদগুলি যে নরহার-ঘনশমম চক্রবতাঁর রচন। নয়, ত'র পক্ষেও 
যান্ত আছে। (এক) দান ও নৌকা খণ্ড বিষয়ে চক্রবতাঁর কোনে পদ নেই। 
দেই) তাঁর রচনারীতির সঙ্গে আলে-চ্য পদগলির আদৌ [মল নেই। (তিন) 
[তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও তাঁর নিঃসান্ধ্গ্ধ ১৫৮১ পদের মধ্যে একাঁটিতেও 
কিংবা তাঁর ১১টি গ্রল্থের মধ্যে কোথাও “দ্বজ' শব্দটির ব্যবহার নেই। 
(চার) 'ভন্তিরত্বকরে'র &ম তরঙ্গে তিন রাধ কৃষ্ণের 'বাভন্ন লশীল।র উপর 
পদ সাম্নবেশ করেছেন। সেখানে দান খন্ড-নৌকা খন্ডের প্রসঙ্গ মনত নই। 
অথচ সেই সব প্রসঙ্গ" ইচ্ছ৷ করলেই জুড়ে দেব.র উপায় ছিল। 

বাংলা দেশে বহুকাল প্রোকৃত-অপভ্রংশের যুগ) থেকেই দান খন্ড নৌকা 
খণ্ডের প্রচলন ছিল। (লোক সাহত্যে তা পূর্বপর প্রচালত) কৃফমণ্গল কাব্য- 
গুলিই তার প্রমাণ। কৃষ্ষারাতে এই অংশগৃলি যে খুবই জনাপ্রয় ছিল, তা 
অবশ্য স্বীকার্য। অলোচা পদগুলির বর্ণনার ছাঁদ, ছন্দ ও ভাষা একান্তই 
যান্নার উপযোগী । মনে হয়, এগ্ঁল কোনো যাত্রায় পারবেশিত হয়েছিল । কিংবা 
১৮শ শতন্দীর পর থেকে কৃফলণলার যে নিতান্ত লৌকিক রূপাঁট' সাধারণের 
কাছে অত্যন্ত আদরণীয় ছিল, তারই অনুকূলে শদ্বজ ঘনশ্যাম' নামীয় জনৈক 
কবি এই পদগুলি রচনা করেছিলেন। ভাষ.য় এবং ভাবে, এই পদগুজিকে ১৭শ 
শতাব্দীর জয়গোপাল শিষ্য দিবজ ঘনশ্যামের ১** রচনার সঙ্গেও তুলনা করা 
যায় না। 

সৃতরাং দেখা যাচ্ছে “পদামৃতাঁসম্ধ্াতে নরহাঁর চক্রবতী্র ৩টি পদ 
সংকলিত হয়েছে, পদ ৩টি 'পদকল্পতরুতৈও আছে ॥ 


(৮) বৈষবগশতাঞ্জীল (১৩৩১) 


১৩৩১ বঙ্গাব্দে দক্ষিগারঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত ও পূণচন্দ্রদাস প্রকাশিত 
“বৈষফবগনত,ঞজাঁল' (প্রথম স্তবক) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের "দ্বতীয় স্তবক'-ও : 
মাঁদ্রত হয়েছিল। তার একাঁটমান্র কাঁপ আমাদের সংগ্রহে আছে। অন্যান 
গ্রন্থাগারগ্ীলতে এর অন্য কোনো কপ্পি সংরাক্ষত হয় নিই টাইটেল পেজ না. 
থাকায় এটর মুদ্রণক'ল জানা যায় না। 


প্রথম স্তবকে ১৩০০ প্রদের মধ্যে) নরহারি ভণিত।র একটি পদও নেই, 


(১৮৭) বাঙ্গালা সাহিতেঃর ইতিহাস ১ম, অপরার্ধ। ২য় সং, পৃঃ ৬৩-৬৫। 


জশবনণ ও রচনাবল" ২৬৫ 


'ঘনশ্যাম ভাতার পদ আছে ১২ি। ১ (পৃন্ঠা। পদসংখ্যা-পদ)ঃ ৯1 পৃঃ 
১। পদ ১__অনুখণ হোঁরয়ে, ২। 8৪। ১০০--সহজই বিষয়, ৩। ৪৮। ১৯২-- 
অলাঁখত গাঁত, ৪। ১১৫ । ২৬৬-_সাঁখগণ সঞ্জে, ৫। ৫৩। ১৭৪-উজর হার, 
৬। ৩২৬। ৭৫৬-_গারজয়ে গগনে, ৭। ৩২৬ ৭৫৭-কো ইহ পুন পুন, 
৮। ৩২৬। ৭৫৮-_করে ধার রাই-এই ৮টি পদ 'গোবিল্দরাঁতিমঞ্জরীতে অছে। 
পদগাঁল ঘনশ্যাম কবিরাজের । ৯। ২৯৮ পৃঃ । পদ ৬৭৪-_গ্ররজে পুন পুন 
বরিখে ঘনঘন- পদটি 'পদামৃতসিম্ধুতে পাওয়া গেছে এবং সে গ্রল্থের পদ- 
বচারকালে দেখ,নো হয়েছে যে, পদটি কাঁবরাজ মহাশয়েরই রচনন। 

বাকি ৩ট পদ--১০। ১৭ পৃঃ নয়নকনীর, ১১। ৬৪ পও। ১৪৩ নং 
যে দেখেছি যমুনার তটে, এবং ১২। ১০০ পৃঃ। ২২৩ নং-মাধবীলতার তলে, 
“গ্রীতচন্দ্রোদয়ে' আছে, পদগ্লি ঘনশ্যাম চক্রবতাঁর।, 

'বৈষ্ণবগীতাঞ্জলির দ্বিতীয় স্তবকের খাঁণ্ডিত গ্রন্থাটতে (১-১৬৭১ট 
পদ) 'নরহরি' ভাঁণতার ১০ট এবং 'ঘঘনশ্যাম' ভণিতার ২৬াঁট পদ সংকাঁলত 
হয়েছে। নরহ'রি ভণিতার পদগুলি হলো-১। ব্রজের পৃজিতা মানর দীহতা 
(পৃঃ ১৫৭), ২। আমাদের ছিল এক পণ তনুমন ধন (পৃঃ ১৯৮), ৩। ঝুলত 
'সুখময় (২৭২), ৪1 আজ লাঁলত _হিডোঁর (২৭২), ৫&। পালংক উপরে 
'গোরাঙ্গ ৩৯৩), ৬। আরে মোর......পুরুব প্রেম ৪১৭ এবং ৪৩৩), 
91 উমত ঝূমত (৪২২), ৮। গোরা পহু বিরলে (৪৩৬), ৯। শ্রীমুখ শিষ্গারে 
10৪৪৯) এবং ১০। কিনা হৈল সই মোরে ৫(৫৩৯)।-এগুলির মধ্যে ২ নং 
পদটি ছাড়া অন্য ৯টই পূর্ব প্রকাঁশত। ৯ পূবেই আলোচিত হয়েছে যে, 
এগুলির ৩, ৪ নং পদ দুটি নরহাঁর চক্রবরতাঁর লেখা । বাঁক ৭াট পদ সরকার 
ঠকুরের। ১৯০ 

উল্লিখত ২ নং পদটি সরল বাংলায় লেখা 'নৌকাঁবলাস" 'বিষয়ক। 
"পদটিতে গোপীদের যমুনা পারের জন্যে কাণ্ডারী কৃষের প্রাত সকাতর 
"প্রার্থন' যেন একেবারেই গৌণ, ভন্ত কবি যেন ভব যমুনা পার হওয়ার জন্যেই 
ভগবান শ্রীকফকচরণে এই প্রার্থনা . করছেন। নরহারি চক্রবতর্টর এই বিষয়ে 
কোনো পদ নেই। অথচ 'ভন্তিরত্াকরের &ম তরঙ্গে রাধাকৃফের বিচিত্র 


(১৬৮) গ্রন্থ সম্পাদক ভুল করে পদসূচীতে "সথণ হে কহ দোঁখ ক কার উপায়, 
পদটিকে ঘনশ্যামের নামে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু গ্রল্থমধ্যে পদটিতে কোনো 
ভাঁপত। নেই। 

(১৮৯) ৫৯) পদামৃতাঁসম্ধু পৃঃ ১৩৪; (৩)-৫৬) (৮) পদকল্পতরূ. (৭) 
সংকীর্তনামৃত; ৯) অপ্রকাশিত পদরগ্কাবলী; (১০)পদামৃতসমদদ্র। 

(১৯০) বর্তমান অধ্যায়। 


২২৬৮ নরহার চক্রুবর্তঁ 


লীলা বর্ণনার সময় এই বিষয়টির উপর আলোকপ।ত করার সুযোগ ছিল ॥ 
তাছাড়া আলোচ্য পদটির রচনারশৃতির সঞ্চো তাঁর পদের মিল নেই। অপর: 
পক্ষে, যাঁদও এই বিষয়ে নরহার সরকারের কোনো পদ মেলে নিঃ তব্দ' 
সহজ ভাষা, সরল ভাব, সুকোমল শব্দ চয়ন, সর্কোপাঁর কৃষ্প্রাণতা লক্ষ 
করে পদাঁট তাঁর রচনা বলেই মনে হয়। 

এই সংকলনে (২য় স্তবকে) ঘনশ্যাম ভাতার ২৬টি পদ ; পদগ্ঁল পূর্ব 
প্রকাশিত! এগুলির ১৭টি 'পদকজ্পতরুতে এবং 'পদামৃতীসিম্ধ্ুতে ১৯: 
আছে। প্রথমোন্ত ১৭টি পদ হলো-_ (প্রথমে বৈষবগীতঞ্জাল'র ২য় স্তবকের 
পৃষ্ঠা, বন্ধনীতে “পদকজ্পতরুূর পদসংখ্যা)১৩ পৃঃ (১১৪৫), ১৪, 
(১১৪৭); ২১৪. (২০২৬), ৪৭১৯. (৪৯১), ৪৯০. (২০৫৬), ৪৯০, সুন্দরী 
বেরী একু (৫২২), ৪৯৫. (৫৩৭), ৫৬০. (১৬০৭), ৩৯৩. বা ৪০৭ পূঃ 
(৩৫১), ৪০৬. (৩৪৯), ৪০৭. (৩৫০), ৪২৪. (৩৮৪), ৪৩৭. (৪২৬), 
৪৩৭. করে কর ৫৪২৭), 8৫৪. (৪৩৯), ৪8৬৪. (৪8৫৬), ৪৬৭. ৪৬৬), 
৪৬৭. যুবতী নিকর (৪৬৭)। পূর্বেই জান।নো হয়েছে যে এগুলির মধ্যে 
প্রথম দুটি ঘনরামের, অন্যন্য ১৫টি ঘনশ্যাম কাঁবরাজের রচনা । ১৯ “পদ।মৃত- 
সন্ধ্ু:তে (বো পাঠবাড়ন ২৬৩১। ২৬ ত পাঁথতে) মেলে যে ৯টি পদ-. 
(প্রথমে বর্তম.ন গ্রন্থের পৃজ্ঠা, বধনীতে পপদ্ামৃতাঁসন্ধ্দর পৃচ্ঠা)ঃ ১৯১, 
(৭৯), ২০২. (৮৪), ২০৩, (৮৭), ২০৪, (৮৮), ২০৬, ড৬-৮৭) ২০৭, 
তরী বেয়ে (৮৯), ২০৭. কৃষগুণ (৮৭), ২০৯ (৯১)। পূবেইি আলোচিত 
হয়েছে যে, এগুলি কৃফযান্্রার লেখক পদ্বজ ঘনশ্যামে'র রচনা । ১১২ 

অর্থাৎ এই স্তবকে নরহ'রি চক্রবতরঠর ২ট মান্র পদ আছে। পদ দুটি 
“পদকজ্পতরতেই 'মলেছে ॥ 


(৯) এগোরাঞ্গ মাধূরণ' পান্রকা ৫১৩৩৭) 


পুবেই ১৮ জানানো হয়েছে যে, শ্রীখন্ডের রাখ'লানন্দ ঠাকুর সম্পাদিত 
'গোরাঞ্গ মাধুরী" পাত্রকায় ১৩৩৭ স'লে ৯৪ নরহারি ভঁিতায় ১০৮ট পদ 
প্রকাশিত হয়েছিল (সম্পাদক পদগুলিকে নরহরি সরকারের রচনা বলে উল্লেখ 
কয়োছিলেন)। সেগ্ালর মধ্যে নিম্নোন্ত ৬ঁট পদ পন্রিকাঁটিতে মুদ্রণের পূর্বে 
কোথাও প্রকাশিত হয় নি। পদগ্দাল হলো 


(৯৯১) বর্তমান অধ্যায়। 

(১৯২) এ, পৃঃ ৩১৩-৩১৪। 

(১৯৩) বর্তমান অধ্যায় পৃঃ ২৮৪। 

(১৯৪) পনিকার পদ সংখ্যাগ্রীলর উল্লেখ আছে, এই অধ্যায়ের ২৮৪-২৮৬ 
পৃন্ঠায়। 





জশবনণ ও রচনাবলস ২৬৯. 


॥ :.(১) আজ সুরধনী জলে গিয়াছন্‌ কলসণ কাঁকেতে করি পেঃ ১৮৯) 

(২) মরমহি গোর গোৌরগুণ শ্রবণাহ বদন হি গৌর কি নাম (পৃঃ ১৮৯) 

(৩) সেই বা কেমন লেক গৌরাঙ্গ পাসরে (পৃঃ ১৯৯০) 

(8) কনক কুমুদ দেহের মাধুরী সকল রসের কৃপ পেঃ ১৯০) 

(৫) সূঘন চিকৃকন কিবা কেশের মাধুরী (পঃ ১৯০) 

(৬) ও বোল বল না সই না বালাব মোরে (পৃঃ ১৯০)। 

রাখালানন্দ পদগুলির আকর .পাঁথর উল্লেখ করেন নি। পদগলি গৌর- 
নেগরশীবিষয়ক। প্রথম পদাটিতে নাগরীর জল (কলসা কাঁকে') আনবার প্রসঙ্গ 
আছে। পূবেই ** উল্লাখত হয়েছে যে,. এই ধরণের প্রসঙ্গ শ্রীরুপ গোস্বামী 
প্রমুখ বৃন্দাবনীয় গে।স্কামীদের প্রচারিত সাধন-রীতি। সুতরাং এই ভাব- 
“সাধনা নরহরি সরকারের পদে থাকতে পরে না। তাঁর অন্য কোনো পদে এই 
ভাবাঁট নেই। অপর পক্ষে নরহার চক্রবতরর বহুপদেই এই প্রসঙ্গাট আছে। 
এজন্যে পদটি চক্রবতাঁ মহাশয়ের রচনা হওয়াই সম্ভব । - 

(২) নং পদাঁটর ভাষা ব্রজবালি 'মাশ্রত। পদাটর ধৰাঁনই পরবতর্শ- 
কালের। সরকার ঠাকুরের রচনারাীতির সঙ্গে পদটির একেবারেই সাদৃশ্য নেই। 
ভাষা ও রচনারীতির বিচারে পদটর রচয়িতা হিসেবে নরহারি চক্রবতাঁর নাম 
করা যায়। * 
(৩)_৫৬) নং পদ ৪টর মধ্যে সরকার ঠ।কুরের রচনারী'তির যেমন মিল 
আছে, তেমনি রয়েল 'সিনাঁসয়ারাট-ও আছে। তবে (৩) এবং (৬) নং পদে 
পরবতাঁকালের হস্তক্ষেপ আছে বলেও মনে হয়। (৬) নং পদে চণ্ডীদাঁসি সুর 
শে।না যায়। গৌরাঙ্গ সর্বস্বতার, গৌরাঙ্গ ভজনার অপূর্ব মনোঁিশ্লেষণ ও 
'সবেগ-ধার্মতার জন্যেও পদগদুলি সরকার ঠাকুরের রচনার্‌পে গ্রহণ করা যায়। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গোরাঙ্গ মাধুরীতে প্রাপ্ত নতুন ৬টি পদের মধ্যে 
নরহরি চক্রবতাঁর রচনা হিসেবে গ্রহণ কর যায় এমন ২টি পদ আছে--১। আজ 
সুরধনী জলে, ২। মরমাহ গৌর ॥ 


(১০) পদকষজ্পলাতকা ৫১৩৩৭) 


কানাইলাল শীল সম্প/দিত এই গ্রল্থখের ২য় সংস্করণে ৪২ জন কাঁবর মোট ২৯০ট 
“পদ আছে। তন্মধ্যে নরহারি ও ঘনশ্যাম ভাঁগত।র পদ যথাক্রমে ২ এবং ১£ পরাণ নিমাই 
মোর খেল বড় বটে গো (পৃঃ ২), ঘুমক ঘোরে ভোর শচীনন্দন পেঃ ৮)-নরহার এই 
“পদ দুটি চক্ষবতাঁর গৌরচারন্রচিল্তার পদ .পেঠঃ যথাক্রমে ৬৩, ৩০)। ঘনশ্যাম ভাঁণতার 
“গোঠে আমি যাবো মাগো” পৃদাট পূর্বেই দেখ।নো হয়েছে এটির 'ঘনশ্যাম' ভাঁখিতাই 
গ্রহণীয় নয়। 


(১৯৫) বর্তমান অধ্যায় প্‌ঃ ২৯১। 


2৭০0 নরহরি চক্রবতাঁ 


1১১৯) পপদাহতেমাধ্যরণ' (৯১৩৩৮-১৩৪৯) 


নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজব।সী ও খগেন্দরনাথ লি মহাশয়ছ্বয়ের যুগ্ম সম্পাদনায় 
'পদামৃতমাধুরণ” ৪টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর প্রথম খণ্ডে (১৩৩৮) 'নরহরি' 
ভিতর ১৫ট এবং প্বনশ্যাম" ভণিতার ৮ট পদ সংকাঁলত হয়েছে। “ঘনশ্যাম' 
ভাতার পদগুলির সবই আছে “পদকজ্পতরু'তে। এগ্যালর ৬টি ঘনশ্যাম 
কবিরাজের 'গোঁবন্দরাতিমঞ্জর'র ও ২টি ঘনশ্যাম চক্রবতাঁর গীতচন্দ্রোদয়ে'র 
“পদ | ২৯৩ 


'নরহরি' ভাঁণতার পদগুঁলর মধ্যে ১টি (পৃহ ৭৫-৭৬? রজনীস্বপন 
শৃনগো সজন৭) নরহার চক্রবতাঁর 'গোৌরচাব্রীচন্তামীণ'র পদ (পৃঃ ৯৭)। 
অবর ১৪টি পদ মলে '্রীরাধকার বাল্যপূর্বরাগণ কাহন্ীট গড়ে উঠেছে। 
'এগুলির ৪ট (সখীসঙ্জো কার; 'শুনগো রাঁধকে” 'কৃষ্ণ দুই অক্ষর” 'খেলা- 
ধূলা ভাঙ্গ') আছে পঠবাড়ীর ২৬৩১। ২৬ ত নং প্দাঁথতে ১** আর হাট 
€শুনিয়া নাগর" 'জাঁপতে জাঁপতে রাইর ন।ম') আছে 'পদামৃতসিন্ধুতে। ১৯* 
নিম্নোন্ত ৮ট পদ ইতিপূর্কে কোথ।ও পাওয়া যায় নি 


১। তবে হ'তে ধার ললিতা সুন্দরী চাললা র।ইয়েরে লয়ে পৃঃ ৪২) 
২। প্রভাতে ন্উঠিয়। জটিলার ভয়ে করয়ে গৃহের কাজ (পৃঃ ৪৩), 
৩। তৈখনে আসি দেবী পূর্ণমাসী বিন্দেরে ডাকয়া কয় (পৃঃ ৪৪) 
৪1 ধবনেদ নাগর জোড় দুইকর কহে বৃন্দাদেবী আগে (পৃঃ ৪৬) 
&। বৃন্দারে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া সবে সমাদর কৈল (পৃঃ ৪৭) 
৬। শুনি হেন বণ ভান্ুর নান্দিনী হইল মদন জবালা (পৃঃ ৪৮) 
9। বৃন্দে কহে বাণী শুন বিনোদিনী আমার বচন ধর (পৃঃ ৪৯) 
৮। বৃল্দাদেবী সনে শ্্রীবন্দাঁব/পনে প্রবেশ করয়ে বালা' পেঃ &০) 
এই ১৫টি পদের গচ্ছটির মধ্যে প্রথমোন্ত ৬টি সম্পর্কে পূর্বেই (নিবন্ধ পৃঃ 
২৭৮, ৩১১) আলে।চত হয়েছে যে, এগুলি নরহার সরকারের রচনা । সেই 
একই প্রমাণে ডাল্লখিত পদ ৮টও তাঁর রচনা বলেই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করাছ। 
(১৯৬) (ক) পদামৃতমধুরীর (১ম) পড্ঠা গোবিন্দরাতিমঞ্জরীর পৃহ্ঠা £ 
১৫৬১-১৩, ১৫৬৯-৬০-১২, ১৬২-৩-5-৩৭, ১৮৬-৭-২২১, ২৪৪ -১৬, 
8৬৪-:১০, কবিরাজের । (খ) মাধ্রীর পন্ঠা গতচল্দ্রেদয় পৃচ্ঠা 
৬৪-০৮-১১০০, ৮৭-২৫০- চক্রবতাঁর। 

(১৯৯৭) পন্রঃ ৪ক-৫ক। 

(১৯৮) পরও ১৩৬। 


জশীবনশ ও রচনাবলশ ২৭১ 


পদামৃতমাধুরশীর ২য় খণ্ডে (৯৩৪০) নরহরি ও ঘনশ্যাম ভাতার যথা- 
ক্রমে ১৪ এবং ১০টি পদ আছে। পদগুলি পূর্ব প্রকাশিত। 

নরহার ভাঁণতার পদগুলি হলোঃ ১1 উমত ঝূমত (পৃঃ ১৬২), 
২। গোরা পহহ বিরলে (৩১৯1 ৪৬৪। &২৯), ৩। আরে মোর...."পুরুৰ 
প্রেমরসে ৫৩৩৮), ৪1 নয়ানের কাজর (৩৪০), &। আপন না' চিনে কেপে 
(৩৪২), ৬॥ আজ কি লাগি ধূলায় (৩৯৩), ৭। পালংক উপরে 
(৪২৭), ৮। প্রেম করি (৪৮৩), ৯। দোঁখ গোরা নীলচলনাথ (৬২৯), 
১০। রামনন্দ স্বরূপের ডে৩৯), ১১ গৌরাঙ্গ চান্দের ভাব (৬৫৬১), 
১২। ধিক রহু (৬৫১), ১৩। আরে মোর.....চাঁল যায় (৬৫৭), ১৪। গোর 
সুন্দর মোর। কি লাগি একলে (৫৬৫) 

পদগুলি “সংকীর্তনামৃত', “পদকল্পতরু" ও 'অপ্রকাশিত পদরত্বাবলীতে 
আছে। পূর্বেই জানানো হয়েছে যে এই ১৪টি পদই. নরহরি সরকারের 
রচনা । ১৯৯ 

ঘনশ্যাম ভাঁণতার পদগুলি হলোঃ ১। গগনাহ এক চাঁদ (পৃঃ ১৭৪), 
২। কৈছে চরণকর (২১৫), ৩। যুবতাঁ নিকর মাঝ (২৬২), ৪1 পাঁরহারি 
সো গুণ (২৬৩), &। শুন শুন মাঁনান (২৬৯), ৬। সুন্দরী বোর একু 
(২৮২। ৪১২), ৭। রাইক চারত (৩১৮), ৮। করে কর জে।ড়ি (৩২৪), 
৯। ঘোর তামর' অতি (৩৮৬), ১০। তুয়া বিনে কান (8৮৪)।1 এই পদগুলও 
উত্ত সংকলনগৃিতে আছে। এগুলও ঘনশ্যাম কবির।জেরই লেখা' বলে পৃবেহি 
জানানো হয়েছে ॥ ২০০ 

পদামৃতম ধুরীর ৪র্থ খণ্ডে (১৩৪৯) নিরহাঁরি' ভাঁণতার ৮ট এবং 
প্বনশ্যাম' ভণিতার ১২টি পদ আছে। পদগুীল সবই “পদকজ্পতরুতৈ সংকাঁলত - 
হয়েছে। নরহাঁর ভণিতার পদগুলি হলো-€পদের পাশের বন্ধনীস্থ সংখ্যা 
এই গ্রন্থের পূজ্ঠা, ড্যাসের পরের সংখ্যা 'পদকল্পতরুর পদসংখ্যা ঃ 

১। আয়ব গৌর (১৮৫)--১৯৭০, ২। কি লাগ ধূলায় (২১৭) 
১৯০২, ৩। সোনার বরণ (২২৪)-১৯০৮, ৪1 আরে মোর গৌরকিশোর 
(২৩০। ৩১৪)-১৭৪৬ বকা ১৯১৭১ &। সোনা শতবান (৩০২)_১৭২৯, 
৬। গোরাষ্গ ঠেকিলা পাকে ৪8৪০)১_-২১২২ ক্ষেণদা ১৪। ৬), ৭। জয় জয় 
জয়দেব দয়াময় (৪৯৮)--১৩, ৮। জয় জয় চণ্ডাঁদাস দয়াময় (৫০০)-১৪। ২০১ 


(১১৯৯) বর্তমান অধ্যায়। 

(২০০) বর্তমান অধ্া;য় “পদকঞ্পতর অংশ। 

(২০১) ৭-৮ নং পদ দুটি চক্তবতণর ০০454 আছে পেন 
৬খ-৭খ)। 


৭২. নরহরি চক্রবতঁ. 


“পদকল্পতরযর পদ বিচায়ের সম্পর আলোচিত হযেছে যে, উীর্গাখত পদ- 
গলির ১৬ নং শুটি নরহরি সরকারের ৬ ৭-৮ নং পদ দুটি নরহার, 
চক্তবতাঁর লেখা $ ২০ 

ঘনশ্যাম, ভাঁগতার ১২টি পদের মধ্যে ১৯ই ঘনশ্যাম কবিরাজের 'গোবিচ্দ- 
রাঁতিমজরশ'র পদ--১। গুরুজন মোহে পেত ৫) গোবিন্দরাতিমজরণ'র পন্যঠে 
৪৬, ২। পেখলু গোকুল বসাঁত (৩৭)_৫০, ৩। স্াচর বিরহজবর (১২৯) 
৮৪১ ৪1 নিজকুল গৌরব €(১৩০)-৬৯১ &। আজুক স্বপনে (১৮৬)--৮২ 
৬। নয়নকলোর ওর (২৪৭)--৬৬, ৭। একে 'বিরহানল (২৯৮)--৭০, ৮। দেখ 
পাঁপিআঘন (৩৫৪)-৮১৯ ৯ হিয়ে বিরহানল (৩৭৪)+৭২, ১০। ঝাঁপল 
কনক (৪০০)১_-৮৭১ ১১। ঝাঁপল বিরহ 0০৯)-৪৫; ১২1 “কত 
পরকার' পেঃ ৪৩৪) পদটি পদকজ্পতরুর'র ২০৫৫ নং পদ । পূবেহই আলোচিত 
হয়েছে যে, পদটি ঘনশ্যাম কাঁবরাজের লেখা । ২০ 

সুতরাং 'পদামৃতমাধুরী'র ৪র্থ খণ্ডে নরহি চক্রবতাঁর খাট, মাঘ পদ 
আছে । সে দুটি তাঁর গীতচন্দ্রোদয় (মগ্গলাচরণ) পুথির পদ। গাল সম্পর্কে 
পূবেই আলোচনা হয়েছে ॥ 


(১২) কাঁতনিপদাধলশী (১৩৪৬) 


১৩৪৫ সালে সুধারচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী 'কীর্তন পদাবলণ' সম্পাদনা 
করেন। এই সংকলনে 'নরহরি' ভণিতার ২টি ও “ঘনশ্যাম' ভাণতার ৩টি পদ 
আছে। 'নরহার' ভাণতার ২টি পদ হলো-_(ক) আজ কি আনন্দ ব্রজ ভায়া 
(পৃঃ ২১৪) এট নরহরি চক্রবতর্ণর 'ভান্তরয়াকরে'র (পৃঃ ১৯২) পদ। 
খে) উমত ঝুমত ঢরত (পৃঃ ২৪৭-৮)_এাঁট 'সংকীর্তনামৃতে'র (পৃঃ ১২৮) 
পদ, সুতরাং এর রচয়িতা নরহ'রি সরকার'। 

ঘনশযাম ভণিতার পদ ৩টি হলো-€ক) উজর হার উর (পৃঃ ৪৬), এটি 
ঘনশ্যাম কাবরাজের 'গোঁবন্দরাতিমঞ্জরী'র পদ॥ (খ) কৈছে চরণ কর (পৃঃ 
২৬৩), (গ) ভাদ্র শংক্রান্টমী তিথি (পৃঃ ২১০)-পদ দুটি “পদকম্পতরচতে 
আছে ৫১১৩৮ নং) _আলোচিত হয়েছে যে, প্রথমাট কবিরাজের ও 'দ্বিতীয়াট 
ঘনশ্যাম নরহারর রচনা । ২০০ 


সুতরাং এই সংকলনে নরহার চক্রবতাঁর দুটি পদ আছে। পদগুলি 
পূর্ব-প্রকাশিত ॥ 

(২০২) বর্তমান নিবন্ধ, পৃঃ ২১১-২১৮। 

(২০৩) এ, পৃঃ ২২১। 

(২০৪) বর্তমান নিবন্ধ, “পদকজ্পতরু' অংশ। 


জীবন” ও রচনাবলণ 


ৃ ২৭৩ 
ব. "./ন. চ./২৬-১৬ 


(১৩) বৈফবপদাবল) কে, ব ৪র্ঘ লং, ১৩৫৯ ভজ্ঠ ৯৩৬৫) 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাঁশত 'বৈফবপদাবলণ' সংকলনে নরহাঁর 
ভাণতার ১টি পদ আছে-_'পুরুবে ষতেক কারল্‌ সৃতপ' ডেম্ঠ সং, পৃঃ ৮৫) 
পদটি “কীর্তনানন্দ' পেন্র ১২৭ক-খ) পুথিতে আছে। পূবেহি আগ্লে।চিত 
হয়েছে যে, পদটি নরহরি সরকারের লেখা। ২ এই সংকলনে প্বনশ্যাম' 
ভাঁণতার পদও ১ট-_-সহজই বিষম অরুণ দিঠি' পেঃ ৩১) এটি ঘনশ্যাম 
কাবরাজের 'গোঁবল্দরাতমঞ্জরী'র (পৃঃ ১২) পদ ॥ 


(১৪) শ্রীখণ্ডের প্রাচদন বৈফবৰ €২র সং, ১৩৬১৯) 


গোৌরগুণানন্দ ঠাকুর তাঁর শ্ত্রীথণ্ডের প্রাচীন বৈষব' (২য় সং) গ্রন্থে 
আলোচনা প্রসঙ্গে নরহার সরকারের নামে ২৩টি (২য় অধ্যায়ে ৪টি, এম 
অধ্যায়ে ৯৯1) সম্পূর্ণ পদ সংকলন করেছেন। সেগনীলর মধ্যে দনন্নোন্ত ২টি 
পদ অন্য, পাওয়া যায় নি 
১ শয়নে কিশোরী স্বপনে কিশোরী 'কিশে'রী নয়ন তারা ৫১৪ পঃ) 
২। তোরে কাঁহ মরমক বাত। নিভৃত নিকেতনে হাম একাকিনী পেই ৫৮) 
অন্য ২১টি 'গোঁরপদতরঞ্গিণ', 'গোরা্গমাধূরী” বৈফবপদাবল? 
(সাহিত্য সংসদ) প্রভৃতি "বাভন্ন গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। তল্মধ্যে ৫৪ পৃভ্ঠার 
পয়নে গোর স্বপনে গৌর গোর নয়নতারা” পদাঁটর মধ্যে এমন ৬টি চরণ বোঁশ 
আছে, যা এসব গ্রল্থের পাঠে পাওয়া যায় 'ন। আমরা সমগ্র পদটিই উদ্ধৃত 
করাঁছ-_ 
শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গোর নয়ন তারা। ১ 
জীবনে গোর মরণে গোর গোর গলার হান্না 2২ 
পহয়ার মাঝারে গোরজ্গ রাখয়ে বিরলে বাঁসয়া রব। ৩ 
মনের সৃখেতে সে প্রাণ ব্ধূরে নয়নে নয়নে থোব। ৪ 
সাথ কহ না গৌর কথা। ৫ 
গৌর নাম আময়ার ধাম পিরীতি মূরাঁত দাতা ॥ ৬ 


গৌর বিহনে না জীয়ে পরাণে গৌর কাঁরলাম সার। এ 
গৌর বলিতে জনম যাউক কিছু না চাহয়ে আর » ৮ 
গোর ভকতি গৌর মুকাঁতি গোর বেদের, সার। ৯ 
গৌর ভজহ গোর সাধহ গোর কারবে পার 2 ১০ 
গৌর গমন গৌর গঠন গোর মুখের হাঁস। ১১৯ 
গোর বচন আময়া সগ্ন হৃদয়ে রাহল পাশ ॥ ৯২ 


(২০৫) বর্তমান অধ্যায়, পঃ ২০৭। 


২৭৪ নরহরি চরবত 


গোর শরদ গোর সম্পদ যাহার হয্ুয়ে জাগে। ১৩ 
দাস নরহরি অনুগত তাঁর চরণে শরণ মাগে ॥ ১৪ 


ডীল্লখত ৭-১২ নং চরণ ৬টি এই গ্রল্ধের পাঠে আতরিন্ত পাওয়া গেছে। 
পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, এই পর্দাট নরহাঁর সরকারের রচনা। ২* . 

আলোচ্য “শয়নে কিশোরী স্বপনে কিশোরী" ইত্যাদ পদাঁট 'শয়নে গোর 
স্বপনে গোর' ইত্যাদি পদের মতো, চণ্ডীদাসের 'উঠিতে রাধিকা, বাঁসতে 
রাধিকা" বা 'শয়নে রাধিকা স্বপনে রাধিকা? ইত্যাঁদ পদের! প্রভাবজাত। ভাব, 
ভাষা, ছল্দ ইত্যাদি গুণে এই পদাটিও সরকার ঠাকুরের রচনা ॥ 
রচনা হতে পারে না। প্রথমতঃ পদাঁটতে আছে যে; জনৈকা নাগরী একাঁকিনী 
তার দ্বরে বেশবাস করাছিল। এমন সময় শ্্রীগোরাষ্গ অলাঁক্ষতে তার কাছে 
এলেন। আয়নায় গৌরাষ্গকে দেখে নাগরী চমকে উঠল। গ্রীবা ফেরাতে গিয়ে 
উভয়ের মুখে মুখে স্পর্শ হলো। গোরাঙ্গ বাহন প্রসারত করে নাগরশীকে 
নিয়ে কাম কেলিতে নিমগ্ন হলেন । অবশেষে প্রত্যাবর্তন করলেন এই রকমের 
চিন্্র নরহার সরকার বা গৌরাঙ্গের কোনো' সমসামাঁয়ক ভন্ত অংকন করতেই, 
পারেন না। তাছাড়া সরকার ঠাকুরের নাগরীভাবের পদগীল অশ্লীলতা দেব 
বিমৃন্ত। অপর পক্ষে 'গৌরচারব্রচিন্তামাণতে অনুরূপ রুচিহশীন বহু পদ 
লিখেছেন নরহাঁর চক্রবতর্ঁ। তাঁর পদে গৌরাষ্গকে ঘিরে স্বপ্ন ও জাগ্রতাবস্থায় 
নাপরাঁদের অনুরূপ ভাক প্রকাশিত হয়েছে। 

'ছ্বিতীয়তঃ, পদটি ব্রজবৃলিতে লেখা'। রচনারীতিটিও চক্রবতর্শর পদের 
কথা স্মরণে আনে । তাছাড়া নরহারি চক্রবতঁই একমাত্র কাব 'যান ব্রজব্দালীতে 
নাপরী-বিষয়ক বেশ কিছু পদ 'লিখেছেন। 'গোঁরপদতরাঙ্গাণণ'তে সরকার 
ঠাকুর, বাস ঘোষ, লোচন, গোবিন্দ চক্রব্তাঁ নয়নানন্দ, জ্ঞানদাস, শেখর, 
বদুনন্দন, যদ? মুরারি গুপ্ত, রাধাবল্পভ, দেবকীনন্দন, গোপালদাস প্রমুখ 
কবিদের নাগরাঁভাবের পদগুলি সহজ বাংলায় লেখা । কেবল নরহরি চক্রবভ'র 
কালের কবি জগদানন্দের এই বিষয়ে কয়েকটি ব্রজবৃলি পদ আছে, তবে 
সেঙগুলিতে নাগরীভাব অপেক্ষা গৌররূপ বর্ণনারই প্রাধান্য (গোৌরপদ- 
তরগ্গিপণ' ২য় সং, পৃঃ ১১৬-১১৭)। 

ভাব, রুচি ও রচনারীতির বিচারে পদটি নরহারি চক্রবতর্ণর লেখা হওয়াই 
সম্ভব। ৃ 
এই গ্রন্থে উংকালিত আর ২০টি পদঃ ১। কে আছে এমন পেঃ ৫১), 
২। অঙ্গ ঝলমল...বুক পারিসর' পে ৫১৫২), ৩। আজ সুরধনী জলে 


৫২০৬) বর্তমান নিবন্ধ, পৃঃ ২৪৫-২৪৭। 


জশবনী ও রচনাবলশ ২৭৫ 


(পঃ ৫২), ৪1 মরমাহ গোর (৬৩), ৫। মরম কহিব কায় (৫৩), ৬। দেহ ব্য 
কেমন লোক (৫৫), ৭। ও বোল বল না সই (৫৫), ৮। কনক কুম্দ (৫৬), 
৯। লসঘন চিককন (6৭), ১০। রসের, ভ্রমরা ৫৫৭), ১১। গৌরাঙ্গ চাঁদের 
গুপত সকলি (৫৮), ১২। দোঁখ গোরা (৫৯), ১৩। রামানন্দ স্বরূপের ৫৬০), 
১৪। গোঁরাঙ্গ চাঁদের ভাব (৬০), ১৫। আরে মোর গোর 'কিশোর (৬০), 
১৬। কনক চম্পক গোলা (৬০), ১৭। গোরাষ্গা সুন্দর মোর. (৬১), ১৮। 
ব্রজভাঁমি কার শূন্য (১৬), ১৯। রসে তনু ঢর ঢর (১৬), ২০। আওব গৌর 
0৩০)। পদ্দগুজি পৃবেই মিলেছে । ২৭ এগুলির মধ্যে ১, ২১৩ নং পদ 
তিনাঁট নরহারি চক্কর ও বাঁক ১৭টি সরকার ঠাকুরের রচনা ॥ ২০, 


(১৫) প্রত্যক্ষদর্শর কাব্যে শ্রীচৈতন্য (১৩৬৯) গ্রন্থে রচাঁয়তা ডঃ সতা 
ঘোষ মহাশয়া “নরহার সরকার ঠাকুরের পদাবলী” শিরোনামে (পৃঃ ৮৮-৯৪) 
যে ০৩টি পদসংকলন করেছেন, তার &টি পদ সরকার ঠাকুরের রচনা নয়। 
এ গ্রম্থের ১২ নং পেঃ ১০) ও ২৭ নং (পৃঃ ৯৩) পদদুটি নরহার চক্রবতর্শর 
স্বরৃত গ্রল্থ যথাক্রমে ভন্তিরক্লাকর (পৃঃ ৫৬৫) এবং গোরচারিপ্র চিল্তামাণতে 
(পৃঃ ২৫) বর্তমান। ৪ নং পদাট বাসঘোষের ও &১ ১০ নং পদদুটি' নরহার 
চক্রবতরশর রচনা-পৃরবেই তা আলোচিত হয়েছে ॥ 


(১৬) বৈধবপদাবলণী, সোঁহত্য অকাদেমশী, ১৩৬৪) 


শ্্লীযুন্ত সুকুমার সেন মহাশয়! সম্পাঁদত ও সাহিত্য অক'দেমী প্রকাশিত 
ককফবপদাবলা' গ্রন্থে নরহরি সরকারের ২, ঘনশ্যাম কাঁবরাজের ১ট' এবং 
নরহরি চক্রবতর্শর ১টি পদ সংকাঁলত হয়েছে। পদগুলি হলো 
সরকার--১। শিশৃকাল হৈতে বধ্র সাহতে (পৃঃ ১৭-১৮, পদ ২৪), 
২। কি-না হৈল সই মোরে কানুর পিরাতি (পৃঃ ১৮ পদ ২৫); কাবরাজ-_ 
“কো ইহ পুন গুন করত হুংকার পেও ৬৪, পদ ৮৮); চক্রবত--নাচত - 
গোর নিখিল নট পশ্ডিত' (পৃঃ ৬৮, পদ ৯৪) সরকারের প্রথম পদাট 
কণতরনানন্দ ও ২য়টি পদাামৃতসমনূদ্র থেকে সংগৃহীত। কবিরাজের পদাঁট তাঁর, 
গোরির্দরাতিমঞ্জরীর, (পৃঃ ৬৪) ও চক্ুবতর্ণর. পদাঁট তাঁর ভক্তিরফ্লাকরের (প্‌. 
৫৫৩) পদ। এ গ্রন্থের পদগুলি পূর্ব প্রকাশিত ॥ 
৫২০৭) গোঁ. প, ত.-৯, ই তে 1 ২1 89), ৫ ৩1 ২। ৪২), ১১ 0৩। ২1 
১৫৯-১৬০), ৯৮ (১। ১1:২৮) গৌরাপামাধূরী--৩, ৪, ৬, ৭ ৮১ ৯1 
- গৌরচারনরচিল্তামাঁশ১০ পেতে ১০৩)। পদকক্পতরু--১২-১৭, ১৯, ২০ 
৫৭৯৯, ৮২০, ৮৩২, ৮৪০, ৮৪১৯5 ৮6৫৩, ২২৫১৯, ১৯৯৭০)। 
(২০৮) বর্তমান অধ্যায়। 


এ ড: 


€১৭) বৈধব-্পদাবলণ, গোহিত্য সংগদ, ৯০৬৮) 

বর্তমান যুগের সর্ববৃহৎ মহাজনপদাবলশী সংকলন ডঃ শ্রীযুক্ত হরেক 
মুখোপাধ্যায় সাহিতারয় মহাশয়ের 'বৈফবপদাবল?'। এই সুবৃহৎ গ্রঙ্ধে নরহারি 
সরকার ঘনশ্যাম কাবরাজ ও নরহারি চক্রৰতাঁ শীর্ষক তিনটি পৃথক পর্বায়ে 
এই তন জনের পদাবলী সংকলিত হয়েছে। পদ আছে যথাক্রমে--২১+ ৫৯ 
এবং" ৪৩টি। কিন্তু পদগ্লির অকর পাথর উল্লেখাঁদ নেই। প্রাতাঁট পদই 
ইাতপূর্কে অন্যান্য সংকলনগ্ালতে পাওয়া গেছে। ১ 

₹ে) নরহারি সরকারের নামে সংকালত '২৯ট: পদ (পৃঃ ১৪০-১৪৬)। 
এগ্ালর ১৬টি আছে 'পদকজ্পতরুতে ২»_ প্রথম সংখ্যাটি সাহিত্যরত্ব প্রদত্ত 
সরকার ঠাকুরের পদের নং, পরেরটি 'পদকঙ্পতরু'র পদ সংখ্যা-৩ _ ২২৯৩, 
$ 5২২৫৯, ৯-১০৩, ১৫-৮৩২১ ১৬-৮৫৩ ১» ১৯১৭) 
১৮_ন ৪০৮; ১৯-5৪২১১ ২০ - ১৯০৮১ ২১-০১৯০২, ২২-৩০৭, 
২৩-৮৪৯১ ২৬ 5 ১৭২৯১ ২৭- ১৬৪৩, ২৮ 5৮৪০১ ২৯ - ৮২০৮- 
পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে পদগ্যীল সরকার ঠাকুরেরই রচনা । ২১০ 

সাহিত্য মহাশয় সংকলিত নিম্ন সংখ্যক ১২টি পদ গোৌরপদ- 
তরাঁঙ্গণীতে আছেঃ (প্রথম সংখ্যাটি এই অধ্যায়ের পদ সংখ্যা _পরেরটি 
'গৌরপদতরাঁঙ্গণণ” ২য় সংস্করণের পৃজ্ঞা)-১, ৪ নং-৮ পৃঃ; ৬- ১১৪ 
পৃঃ); ৭, ৮, ১০১ ১১, ১২-০১১৩ পডও)১৪-১১৮ পৃ; ২৪-১৯৮ 
পৃঃ; ২৫5 ২৩০ পৃঃ। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, এগুলিও সরকার 
ঠাকুরের রচনা । ২৯, 

কিল্তু এই অধ্যায়ের ১৩ নং “তরুণী পরাণচোরা” (পৃঃ ১৪৩) পদাঁট 
“ভাষ্তিরন্বাকরে' আছে (মিশন ২য় সং, পৃঃ &৬৫)-টাট নরহারি চক্রবতার 
রচনা। আবার এই অধ্যায়ের ২ নং “গোরাষ্গ নহিত কি মেনে হইত” পে 
১৪০) '“সংকীর্তনামৃত' (পদ ৪), এবং '“পদকজ্পতরু'তে (পদ ২৩৪৫) 
ৰাস ভপিতায় পাওয়া' যাচ্ছে। সৃতরাং এই দুই প্রাচীন পথির সাক্ষ্যে পদাঁটর 
ভঁদিতা নরহরি৷ গ্রহণ করা যায় না। ূ 

(খ). ঘনশ্যাঙ্গ কাঁবরাজের নামে সংকাঁলত ৫৯টি পদ (ও ৭৮৫৮০২)। 
এগুলির মধ্যে কবিরাজের গোবিন্দরাতিমঞ্জরীতে আছে 9৪ট--(প্রথম. সংখ্যাটি 
এই অধ্যায়ের “পদ সংখ্যা _ পর়েকটি গোবিন্দরাতমজরশর পৃজ্ঠা সংখ্যা) 

(২০৯) পদগ্যাল গৌরপদতরঞ্গিণী, গোরাঙ্গামাধরী প্রসাতিতেও মাত হয়োছিল। 

(২১০) বতর্মান অধ্যায়, পঃ ২১১-২১৩। 

(২১১) এ, পৃঃ ২৪৫-২৫৭। | 


শিষনণী ও রচনাবলণ ॥ | | দা 


১০৪ পৃঃ ২০০৫১ ৬০১০১ বস্ট৫১ ৮০০১৩১ ৯০০১২, ১০০০১৬১১২০২, 
১৩০২২) ১৪-7২৪১ ১৫-০১৯১ ১৬০০৩৮১ ১৭-০৪০১ ১৮-০৪১১ ১৯০৪২), 
২০০৩০) ২১০৪৪, ২৩০৩৩) ২৫০২৬) ২৬২৭, ২৭২৮, ৩০০৩২, 
৩৭-০৩৭) ৩৮, ৩৯5৪৫ ৪০৮৩৬) ৪১০৪৬, ৪৩৪৯, ৪৪০৬৭, ৪৫2৫০) 
৪৬০৬৬, ৪৭৬৮১ ৪৮-০৬৯১ ৪৯০৭৯) ৫০৭১) ৫১৭৪১ ৫২৭২, 
৩০০৮১১৪৫০৮২) ৫৫০৮৩) ৫৬-০৮৪১ ৫৭7০৮) ৫৮-০৮৭, ৫৯০০৮৪৯। 


এগুলি কবিরাজেরই লেখা। 


বিল্তু এই অধ্যায়ের ৪। &। ১১ নং পদ তিনাট' একমান্র গীতিচন্দ্রোদয়েই 
পাওয়া যায় (পৃঃ ১০০। ২৫০। ৩২৯)। সৃতরাং এই 'তিনাঁট নরহার-ঘনশ্যান্গ 
চক্রবতঁর রচনা। , 


বাকি ১১টি পদ পদকজ্পতরূতে আছে- (প্রথম সংখ্যাটি এই অধ্যায়ের 
পদসংখ্যা-পরেরাঁটি পদকজ্পতরূুর পদসংখ্যা)ঃ ৩২৩৩৮, ২২৪২৬, 
২৪৪২৭, ২৮৪৫৬, ২৯৪৩৯, ৩১-২০৫৪, ৩২-২০৫৫১ ৩৩ 
২০৬৬, ৩৪-২০৬৭১ ৩৫-৩৫১১ ৩৬-৩৪৯। পদকজ্পতরুর পদবিচারের 
সময় অলোচিত হয়েছে যে, এগুলি ভাব, ভাষা ও রচনারনীতির জন্যে ঘনশ্যাঙ্ 
কাঁবরাজের রচনা হওয়াই সম্ভব। 


সর্বশেষ ৪২ নং 'বাধা না মানয়ে ঝরএ নয়ান' (পৃঃ ৭৯৭) পদাট 
সাহত্যরত্ব মহাশয় কর্তৃক কাঁবরাজের নামে সংকলিত হলেও, পদটি ভাব 
রচনা নয়। কিছু কিছু পাঠান্তর সহ এই পদটি পদামৃতসমনদ্রে (২৭৯ নং পদ) 
পদকল্পতরুতে (১৬০১ নং), এবং পদরসসারে (৮১০ নং পদ) “গোঁবন্দদাস” 
ভাঁগতায় সংকাঁলত হয়েছে। তাছাড়াও সাহত্যরত্ব মহাশয় স্বয়ং বামাপদ বসু 
অনূদিত 'অমরু শতক" (১৩৭২) গ্রন্থের 'আমার শ্রদ্ধ।্ঘ' অংশে এই পদটিকে 
গোবিন্দদাসের রচনা বলেই গ্রহণ করেছেন। ২২ এই তিন প্রাচীন পাথর 
সাক্ষ্যে পদটি গোবন্দদাসের রচনা হিসেবেই গ্রহণ করা, উচিৎ 


: (গর) নরহার-ঘনশগম চক্রব্ণর নামে সংকলিত ৪৩টি পদ। এগনুলির 
৪১ট নরহাঁর এবং ২ ঘনশ্যাম ভিতায় সংকাঁলত। পদগুলি চক্রবতাঁ 
মহাশয়ের গ্রল্থেই, পাওয়া যায়-__ভাল্তরত্াকরে ২টি, গাীতচন্দ্রোদয়ে' ৪০টি 
এবং গোৌরচীরল্লচিন্তামাঁণতে ১টি (প্রথম সংখ্যাট সাহিত্যরত্' মহাশয় নির্দিষ্ট 





(২১২) অমরুশতক, (১৩৭২), বামাপদ বস অন্যাদত, ৪৪, বিদ্যাসাগর শ্টীট 
'কাঁলকাত।”৯ থেকে প্রকাশিত। পৃঃ ১৬। 


২৭৮ | নরহারি চক্রবতঁঁ 


এই অধ্যায়ের পদ সংখ্যা  পরেরাঁট নরহারিঃগ্রন্থের পহ্ঠো সংখ্যা-৬ _ ভান্তি- 
রত্লাকর পৃঃ ৫১৭, ৪২ -ভান্ত, পৃঃ ২৫৭, ৪৩ _ -গোৌরচারতরচন্তামাঁণ পুঃ ১০। 

নিচের পদগৃলি গাঁতচন্দ্রোদয়ে আছে ১_গাী, চ. পৃঃ ৫&১ ২5০৪১ ৩২৮৭, 
৪০২৮৯) ৫-০৮২৯১১ ৭--২৯৭১ ৮7552৩৩১ ৯ ১৩75৯, ১০) ১১-০০১২৪ 
১২-০১১১ ১৪৪৯১ ১৫7,১০৮, ১৬, ১৭-০১০৭) ১৮, ১৯-০১১১১ ২৭-০১০৪) 
২১১০৯ বা ১৯৮১ ২২--৩৩৫, ২৩-০১১৫১ ২৪-১২১১ ২৫১১৪) ২৬--৩১৯) 
২৭--০১১৬, ২৮--১২৩, ২৯--৩২২, ৩০১ ৩২-০৩২৩) ৩১৪-5৩২৪, ৩৩-৩২৯, 

৩৪৩২৫) ৩৫, ৩৮-০৩৩৩১ ৩৬-০৩৩০১ ৩৭-০১২৩) ৩৯,১২৫) ৪7১৩১, 
৪১৪-০৩৩১ । 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সাহত্যরত্র মহ'শয় সংকালিত পদগুলির উদ্দেশ 
এই রূপ £ 
(ক) নরহাি সরকার" মোট পদ ২৯। সরকারের ২৭। নরহারি চক্তবতর্ণর 
১টি'। বাসর ১টি। 
(খ) ঘনশ্যাম কাঁবিরাজ- মোট পদ &৯। কাবরাজের ৫&৫। নরহাঁর চক্র- 
বতাঁর ৩টি। গোণবল্দদাসের ১ট। 


€(গ) নরহরি চক্রবতাঁ মোট পদ ৪৩। চক্রবতরঁর ৪৩। 


অর্থাৎ এই সংকলনে চক্রবতর্ট মহাশয়ের মোট পদ ৪৭টি পদগনীল পূর্ব 
প্রকাশিত ॥ 


(১৮-১৯) ভঃ "বিমানবিহারশ মজুমদারের পদ সংকলন গ্রস্থ 


অধ্যাপক বিম।নবিহারী মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদনায় ১৩৬৮ সালে 
বৈষবপদাঝলীর দুটি সংকলন প্রকাশিত হয়-_€ক) 'ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলণ 
সাহিত্য" (আষাঢ় মাসে) (খ) পাঁচ শত বংসরের পদাবলশ (মমঘে)। প্রথমোন্ত 
গ্র্থাঁটতে নরহাি চক্রবতাঁর পদ নেই। নামকরণ থেকেই তা বোঝা যায়। 
এ গ্রল্খে নরহার সরকারের পদ আছে ১৮ট। পদসংখ্যা--১-৩, ১৯-১৬+ 
&৫, ৭৯, ৮০, ১০৪৮ ১১১৯৮ ১১৪৮ ১৮৯১ ১৯৯১ এবং ১৩৫। পদগুলি 
প্রাচীন পথ থেকেই সংকালত। 

পাঁচশত বৎসরের পদ।বলী'তে (১৩৮১ কার্তিক পুনদ্রণ) নরহারি 
সরকারের ১৬টি (সংখ্যা--৩৫-৩৭১ ৪৬-৫০১ ৯৮, ১১৩, ১১৪, ৯৪৬, 
৯৬৬), ঘনশ্যাম কবিরাজের ৪টি (২৫২-২৫৪, ২৬০) এবং নরহার চক্রবতর 
৩টি (২৮২-২৮৪) পদ সংকলিত হয়েছে। এখানেও পদগ্ুলির আকর পাথর 
উল্লেখ আছে। এই দুই গ্রন্থেই কোনো অপ্রকাশিত পদ নেই॥ ৰ 


জশধনণ ও রচনাবলণ ৃ ২৭৯ 


পরিশেষে নরহ'রি চক্রবতর্ণর স্ব-রচিত গ্রন্থ বাতশত অন্য প্রাস্ত পদা- 
হবলণীর হিস'ব গৃহশত হলোঃ £ 


কে) প্রাচীন পদাবলণী সংকলন ও বামন পাথর পাভড়া $ 


পর্দ ঘনশ্যম ভাণতার পদ র * 
আকর মোট সরকার | চক্রবতাঁঁ মোট ৩০৪54 
রিকি তেলে 
১ ২ক ২খ খ২গ ৩ক ৩খ ঙ৩গ ৪ক 9৪খ 
১। রসকল্পবল্পন ১ ১ ০ ০৪ ০ 0 ০9 





9 

২। রসমঞ্জরী ০ 9 0 ৯ ১০ 09৪ ০ ॥ 
'৩।  ক্ষণদা ২ ২ 0 ৯ ১০ ০ 9 
181 পদামৃতসমদ্্র ১ ১ 0 ১.১ ০ ০ ০ | 
€। সংকীর্তনামৃত ৩ ৩ 0 ৯ ৯90 0০0 4 
৬। কীর্তনানন্দ ৬ ৫ ১৩৮ ৩৫ ৩ ৪ ২ 
৭। পদকঞ্পতর্‌ ৩৬ ২৩ ১৯৩ ৪5২ ৩৮ ৪ ১৭ ৭ 
৮-১০। অপ্রকাশিত ৃঁ রে 

পদরজ্র'বলণ ৮ 


(ক) পদরসসার ৪ ৪ ৫. ৩. ও. ৬. ০0 ৬. 
১ €খ) পদরত্ব'কর ৪8 ৪ ০ 0 ০ ০ 8 78 


গে) গাঁড়াদহের 
পুথি ১ ০ ৯ ২ ২ ০ ০ ৯ 
১১। পদমের ২৮৪ ১৯ ৯ ১৮ ১৫ ৩ ১২ ৪ 
৯২। বিভিব পাথর মোট পদ ১৩+১৭+ ৯- ৩৯, পূর্বপ্রকাশিত ২৬, ৩ 
পাতড়। 





চক্রবতীর নতুন পদ--১৭ 


২৮০ মরহরি চন্ছফৃতধ 


6 ৩ 6 ৎ ত 0 ত্‌ (২৯০৫) ১১৪ 
১১/১৮/৬৮৬৭ 1 6ৎ 
9 ৮ € চ ০ ত ত ই (৯৪০২) ৫১৯৬ ৮৮৪1৬ 1২৭ 
০ ই 0 ইৎ ২ৎ ই দি 4 €৪০৫) 7৯৪ 
. 9 0 ০ ০ৎ ০ 5ৎ ৪ৎ (08০) &২ 
9 ০ ই মে এ ত 9ৎ গৎ (8০9) 
১৮৪০ 26185 1 তৎ 
৬. ৯ 0 ০ ত ৯ 0 ই €০৮০০২) 12:121%৬ 10৫ 
ই ই 0 0 0 ২ ৪ দি (১৪৬) (৮০০২) 1৯০ 
৬১০৩ 15110 1৭ 
0 ০ ০+% দিই দি২+২ৎ 0 ০২+০ ০ৎ+০ (২০০২) ১5:219৮৮৮ 14 
০ ” ০ ০ ৮ৎ তই ০ লন এ (২০২) ১৮4281/৬ । ৮ 
0 ত ০ ০৭ ০ৎ ত ০ৎ ত্ৎ 0০২০২) 4৪৮১৪14১০১৯ 1? 
0 এ ৫ £ৎ ত্৯ ঠ ই . ৮ৎ €১২০২) (১১৮ (9 
ইই ৪88০ 9০ ০. 20 ২৪০ ২০ 6০ (০২০৫) িগ্প (8 
ৎ ৪ 0 $ $ ৪ 0 ৩ ৪ (80৯) ৮১৬ 1421৬ 1০ 
ৎ ই ০ 0 0 ই 0 ই (২২) 1০1৬ 18811 4২ 
০ 





(২২২২) (১৪৮৮৮ 1 


20১6 1১91৩027০0০ ০ 2৩৯১এ৬৩ উউ2উ উরি &) 


২৮৯, 


কশীবন্পী ও রচনাবলী 


৪- ৪/১৮/৮ 
০4৮7 ২--৮৮০১১৪৪এ (9505১ ৮৪১১৬ 
২1৯৮০ ৮৮১৯১ 2591৬ ।₹ৎ 
0859৫) 
ৃ [210০ 1৮০১/১)৩ 
7২--১০৩১১ ৮৮৮1০) 5612 185 
০0৪-_৮/2:৮৫ ৫1) 
ত ৬০৮]৬০+০ '4+99 ₹৮-_৬১১৬ (৯) (5০০২) 18১৮০ 
উঠ) ৬৬ ৮৪৬ ৎ ৮০৮৭ '4+৮২ ত২-_৯৬৯৮০ (৯) ১৯৮) | 8৮/)৮০ 1৮৩ 
্ তু ০ ৎ ত ৎ তু ই (৪8০৩) 11৮১৬ 
৮৯৮১ 11442 1৮৮৮5 1 ছিৎ 
৪ ৪ 8৯ (০8০২) ১৪৫ 
1৮2৩ 1)1৯৮5$৩ 19৭ 
ত ত ০ ০ ০ ত ই ০২ (৭০২) ১ &২ 


১৪২১ ৮৫15 ৮৪০ 18৫ 
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টু 


৮৭ 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নরহাঁর চরুবতরর. মোট. পদ হয়-_. 
(ক) স্বরাঁচত গ্রল্থে--১৫৮১ 
(খ) প্রাচীন পাঁথতে- ১৭ 
(গ) আধুনিক গ্রন্থে ২৭ 


৯৬২৫ 





“নরহাঁর' প্ঘনশ্যাম' ভিতার সহজিয়া বা প্রহোলকাত্মক পদাবলী 


'নরহরি' ভণিতায় ১৬ট' সহজিয়া পদ পাওয়া গেছে। মণীন্দ্রনাথ বস 
মহাশয় সংকাঁলত “সহজিয়া সাহিত্য, গ্রন্থে ২১* ৯ট, কলকাতা 'বিশ্বাবদ্য।লয়ের 
৩২৫ নং পৃথিতে ১টি, বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদের ৯৬৮ নং পদর্ঘতে ১, 
বিফপুর সাহিত্য পাঁরষদের ৬৩২ নং পুঁথতে ৪, কিবভারতী ২৮৯ নং 
পাঁথত ১টি এবং ৫৩১ নং পাঁথতে ১টি। 

সশীল্্নাথ বস: মহাশয় পদগনীল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৮, ২৮৯, 
২৩৮৩, ২৩৮৯ প্রভৃতি সংখ্যক সহজিয়া পুথিগুলি থেকে এই পদ্দ ৯টি 
সংগ্রহ করেছিলেন। ১। পিরাতি প্রকাতি একত্র করিয়া পেঃ ২৩), ২। মান্ষ 
মানুষ সবাই কহে (৩৫), ৩। আসকের কথা শুনলো সই (৩৭), ৪। শুদিতে 
শুত্ক ভজন তত (৬১), &। স্বরূপ স্বরূপ অনেকে কয় ডে৫) ৬। নন্দের লল্দন 
করয়ে ভজন (৬৫), ৭। সহজের কথা শুনলো সই (৭৪), ৮। শুনহ রাঁসক 
ভক জন (৯০)১ ৯। মরম কাহব কাহার আগে (৯০-৯১)। 

অন্যান্য পৃথির পদগল হলো--১। নাচে গাহে নাম লয় নাহ করে জান 
(৩০ চরণের পদ। ১-১৫ চরণ, ২৩-৩০ চরণ পয়ার, ১৬-২২ চরণ পদ 
ক. বি. পুথ ৩২৫)। ২। কি কব বিধির বিধানে নাঞ্ি (পাঁরষৎ ৯৬৮), 
৩-৬। চতুর হইয়া কবির কাজ,...বিগ্রুহ বলিয়া কহয়ে কথা, সে রূপ হেরয়ে 
রূপ সে ঠায়ে,...মাঝারে ফুটিল ফুল (বফুপুর ৬৩২ নং), ৭। যুগল রাত 
কোথা উপজিল 'পাঁরাঁত বালক কারে (বিশবভ।রতী ৫৩১ নং-২৮৯ নং 
পুঁথর আসকের কথা শুনলো সই পদটি মণীন্দ্রবাবুর গ্রন্থেও অছে)। 

'্ঘনশ্যাম' ভাণিতায় ১টি মানত সহাঁজয়া পদ মলেছে-রসিকের সঙ্গ কর 
রসাশ্রয় হয়া (সহাঁজয়া সাহিত্য, পৃঃ ৮৯)। 

' উল্লিখিত পদগুবিলতে সহজ সাধন তত্ব 'অভাসে ইঙ্গিতে, রূপকে উপমায় 
ব্যাখ্যত হয়েছে। কোনো কোনো' পদের কাব্কলা নিঃসন্দেহে প্রশংসাহ্হ এবং 
বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ পদ সাহত্যের ইতিহাসে এগ্ীলর মূল্য একেবারে 
ডীঁড়য়ে দেওয়া যায় না। 


(২১৩) সহাজিয়া সাহিত্য, পদাবলী শাখা কে, বি. ১৯৩২) 


জশবনী ও' রচনাবলী হ৮৩) 


কিন্তু নরহারি সরকার, ঘনশ্যাম কবিরাজ এবং নরহার চকবতর, এ+দের 
“কেউ সহজিয়া পদ লিখেছিলেন বলে জানা যায় না। 
'নরহারি সরকারের যে জীবনী বিবৃত হয়েছে, তা থেকে মনে হয় নয যে, তিনি 
“সহজ সাধনাকে অবলম্বন করে৷ পদ লিখোঁছলেন। আবার ঘনশ্যাম কাঁবরাজ 
গোঁবিন্দদাসের পৌর, শ্রীনিবাস-আচার্ষের পুত্র গোঁবল্দগাঁতির (বা গাঁত- 
গোবিন্দের) শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্ষের শাখা সহজ সাধনার বিরোধী ছিলেন। 
'লরহারি-ঘনশ্যাম চক্রবত+ও শ্রীনিবাস শাখাভুন্ত। সুতরাং ঘনশ্যাম কাঁবরাজ 
ও নরহার চক্রবতর্ণ সহজিয়া পদ লিখতেই পারেন না। 

দ্বিতাঁয়তঃ, ঘনশ্যাম কাবরাজ ও নরহ'রি চক্রবতণ'র গ্রল্থে সহজ ভাবনার 
কোনো রকম ইঙ্গিত পযন্তি নেই। তাঁদের পদগুলিতেও এই ভাবনা সম্বালিত 
'পদ একটাও মেলে না। 

অনুমিত হয় যে, পদগাল পরবতাঁকালের সৃষ্টি। অন্টাদশ শতাব্দীতে 
"সহজ সাধকেরা নিজেদের সাধনাকে জনাপ্রয় করবার জন্যে সপ্রাসদ্ধ বৈষ্ণব 
সাধক ও কাঁবদের নামে পদ িখোঁছলেন। শ্রীরুপা সনাতন কৃষদাসকেও তাঁরা 
দলভুক্ত করতে বাদ দেন 'নি। নরহার, ঘনশ্যাম প্রমুখ বহমান্য বৈফব কাব ও 
সাধকদের ন'মে তাঁরা যে পদ চালিয়ে দিতে অপচেন্টা করবেন না, তাই বা.কে 
স্বলতে পারে £ 


২৮৪ নরহরি চরবতণঁ 


নিদেশশক। 


অনল্ত--১৭৩ 
অন্রাগব্রী--১১, ৬৯ 
অপ্রকাশতপদরয়াবলী--২২৩-২২৬ 
অন্টকালায় নতালীলা--৬, ৫৭-৫৯ 
আসতকুমার বল্দ্যোপাধ্যায--৪৩, 


9৬, ২৫০ 


২০৩, 


আনন্দনারায়ণ মৈর--১৫১ ১৭, ২০, ২২, 
২৪, ৩০, ৬০, ৮৯ 


উজ্জবলনীলমাণ_১১৮, ১৯০ 
উজ্জ্বল রস--১১৮ 


কাব কর্ণপুর--৬. 
কলকাত। 'বিশ্ববিদ্যালয়--১২৪, ২৪৮ 
কাম গায়তী--৭ 
কিংকরণী (ভাব)--৬ 
কীর্তন গতরত্াবলশ--২৬২ 
কীর্ভন পদাবলশ--২৭৩ 
কীনানন্দ--২০৬-২১০ 

কৃফদাস কবিরাজ--৬, ৬৩ 
রা (বিশ্বনাথ শিষা)_-১, ১৪ 
কৃফদেব সারভোৌম--৮, ১৫ 


খগেন্দ্রনথ 'মন্র_-২৭১ 


গঞ্গানারায়ণ--৩ 

গলতা (ধর্মসভা)--৭, ৪০ 

গাঁতচল্দ্রেদয় তোলার্দব)_-৩৩, ১৩৬-১৩৭ 

গাঁতন্দ্রোদ় (পূর্বরাগ্গ)--১৩, ২৫, ৩০, 
৩৩, ১০২-১৩৬, ১৯৫১ ১৯৬, ২০১ 

গাঁতচল্দ্রোদয় (মঞ্গালাচরণ)-৩৩, ১৬৬- 
১৭৮, ১৯৫, ১৯৬১ ২০১ 

গোপী ভোেব)_৬ 

গোপেশচন্দ্র দত২২৪-২২৫ 

গোবিন্দদাস কবিরাজ--২১, ১২৩, ১৭১, 
১৭৪, ১৮৬, ১৮৭ 

গোবিজ্দরাতিসজর-..১৮৫, ২০১৯, ২২০ 

গৌর গুণানজ্দ ঠাকুর-_২১৫ 

৬০-৫৬৯১ ১৯৪ ১৯৬- 

১৯৬ 


জশীবনশ ও রচনাবলশ 


গোরপদতরাষ্গণণ--১৬৫, ১৭৬, 
২৬১ 

গোঁরপাঁরকরগণের সৃচক--১৫৯, ১৯৫ 

গোরাজামাধূরী--২৪০-২৪২, ২৬৯-২৭০ 


২৩৮ 


ঘনশ্যাম--১৯ 
ঘনশ্যাম দাস কোৌবরাজ)--২১, ১৩২২. 
১৮৫-১৮৬, ১৯১-১৯২, ১৯৮-২০০,. 
২৫৭ 
ঘনশ্যাম দাস চেক্রবতাঁ)--১৬, ১৯, ২০-. 
২২, ৯২, ১৬৬, ১৯১-১৯২ 


চণ্ডীদাস--১২৬, ১৭৭, ২০০, ২০৭ 
চৈতনাচরিতামৃত--৬, ৩৪, ২৩০ 
চৈতন্যভাগবত--২৪৮ 


ছন্দ; সমুদ্ু--৩২, ৪৪-৫০ 


জগদীশচরি্রবিজয়--৮ 

জগম্বন্ধু ভদ্র_-১, ১৯, ২২, ৩৭, ২৬০ 

জগনাথ চেক্রবতাঁ)-১, ১৫, ১৬১ ১৭-. 
১৯, ২৩, ২৮ 

জাহুবাদেবী--৭৪ 

জ্ঞানদাস--১২৫, ১৭৩, ২০৭ 


দিগবিজয়ী--৩ 
দশীনচপ্ডীদ।স--১৮৪ 

সেন_-২৫১ ৩০ 
দুর্গাদাস লাহড়ী--২০২, ২৬১ 
দেবকীনন্দন--৭৯ 
দেবগ্রাম--২ 


নগেন্দ্রনাথ বস্‌--১৭, ২২, ৩৭, ৬০ 

নবদ্বীপ পরিক্রমা--১৭৮-১৮৩ 

নবাঁনকৃফ পরাবদ্যালংকার--২১ 

নরহারি--১৯ 

নরহরি চক্রবতঁ--১, ১৩, ১৫-৪৯, ১৭৯, 
১৮২, ৯৮৪, ৯৮৮-৯৯১, ১৯৯ 

সরকার সেরকার ঠাকুয়)--২১১ 

১৮৪, ১৮৫, ৯৮৮-১৯১, ২৯৯,২০০ 


২৮৫. 


নয়েতমদঘাস--৭১-৭৬ ৯৩-৯৭, ৯৪২ 

নয়োপ্তমাবলাস-২, ৩, ৭5 ৯৬, ৯৫১ 
৩৩, ৮৬-১০১৯ 

নয়নানন্দ--১৭২ 

নাগরী ভোব)--২৭৫ 

শনখিলনাথ রয়--১৯৯, ৩৭ 

নাসংহ চক্রবরতাঁ-১৬-২৮ 


পদকম্পতর্‌_-৬২, ৭৮, ৭৯৮ ৮২, ১৬৪, 
৯৭৭, ১৮৬, ২৯১-২২৩ 

পদকষ্পলাতকা--২৭০ 

পদমের-২৯৮-২৩১ 

' পদরত়াকর--১৮৬, ২২৩ 

পদরতাবলণ--২৩৬ 

“পদরসসার--১৮৬১ ২২৩ 

পদামতমাধ্দরী-২৭১ 

পদামতসমহদ্র--২8, 
২০১ 

পদামৃতসিম্ধ্ব-২৬৪-২৬৬ 

পদ্ধাতপ্রদীপ--১৫৭-১৫৮ 

পরকীয়া ৬ 

পাপির'শেখর--২৬৫ 

পাঁচশত বংসরের পদাবলণ--২৭৯ 

প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে শ্রীচৈতন্য--২৭৬ 

-প্রবোধচল্দ্র সেন--৪৯ 

প্রহেলিকাত্মক পদাবলণ--২৮৩ 

প্রেমদাস--২৯ 


৬২, ৭৮, ১৯৯- 


বর্ণাগমভাস্বৎ-_-৭ 

বর্ধমান সা'হত্যসভা--৮৭ 
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